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বালায় উনবিংশ শতাব্দী. 


শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 


ভদ্্বোন্ন গার্খযাতলল্? 
বাগবাজার, কলিকাতা । 


মূল্য চারি টাক! সাত 


প্রকাশক 
শীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী 
২৮-২-বি, মহিম হালদার ট্রীট 
'কালীদাট | 





গৌরাঙ্গ প্রেস, 
শ্রিন্টার-_স্থরেশচন্্র মজুমদার, 
১১।১শং মিজ্জাপুর ছীউ, কলিকাত। ৰ 
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শি ত শর পেন, আই সি এস 
করকমলেষু-_ 


ভূমিকা 


এই পুস্তকের দ্বাশটি বক্তৃতায় উনবিংশ শতাফীতে বাঙ্লাদেশে ধর্ম ও 
সমা্-সংস্কারের যে জান্দোলন হইয়াছিল, তাহার একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাস আলোচন! কর! হইয়াছে। সাহিতা, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি 
প্রভৃতি সমাজের অন্তান্ত বিভাগের সমন্াগুলি, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, 
এই আলোচনার অন্তভূক্তী করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন বিভাগের মধ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকা সত্বেও, এ 
সকল বিতাগের পৃথক ও স্বাধীন আলোচনা বিজ্ঞান-সম্মত ও সম্ভব মনে 
করিয়া_ক্রমে তাহার আলোচনা করিব_-আশা করিতেছি। ব্যক্তি 
লইয়াই সমাজ । তথাপি বাক্তিত্বকে আ্তিক্রম করিয়াও সমাজের একটা 
পৃথক অন্তিত্ব জাছে, জীবন আছে, গতি আছে। গত শতাব্ধীর 
আলোচনায়- রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত মহাপুরুষ্িগের 
প্রথর ব্যক্তিত্বের উপর), এবং তঙতিরিক্ক সমাজের পৃথক্‌ প্রাণ-শক্ধি ও 
গতির উপর সমানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

বাঙ্গলাদেশের উনবিংশ শতাধধীই মুখ্যতঃ এই বক্তৃতাগুলির আলে।চ্য। 
এই শতাধীতে রামমোহন হইতে জারস্ত করিয়া বিবেকানন। পর্যন্ত ধর্ম ও 
সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে চিন্তার যে অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা রহিয়াছে, জমি 
তাহাকেই জনুসরণ করিয়াছি। এই শতাবী একটি সভ্য জাতির সত্যতার 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দিক দিয়! দেখিতে গেলে, গ্রন্থের 
আলোচা সংস্কারের ধার! কেবল উনবিংশ শতাব্দীতেই আরম্ভ কিংবা শেষ 
হয় নাই । বাক্তি বা জাতির যধ্যে কোন নূতন চিন্তা বা ভাবরাশি সন 
তারিখ দেখিয়া আরম্ভ হয় না। ইতিহাসের পথে অবিচ্ছিষ্ন এক বা 
একত্রে বু ধারা অব্যাহত রাখিয়া মাঝে মাঝে নৃতন তরঙ্গ তুলে মাত্র। 
এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের নবম ব্তৃতাঁয়। যোঁড়শ হইতে উনবিংশ শতাষী পর্যন্ত 
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বাঙ্গালী-সভাতার এক অতি সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা হইয়াছে । অন্ঠ 
দিক দিয়া ঘদি দেখা যায়, তবে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার অন্ততঃ 
দশ বৎনর পূর্বেই রামমোহনের চিন্তা নবোদিত সুধ্োর মত রক্তিম হইয়া 
দেখা দিয়াছে-_-এবং উনবিংশ শতাব্দী শেষ হুইয়া গেলেও বিবেকানন্দের 
প্রতিভা নির্বাপিত হয় নাই, দীপ্তি পাইতেছে। 

একদিকে শ্বদেশীয় রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়! 
দাড়াইয়। মরিতে ইচ্ছুক) অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ ঘর ছাড়িয়া! একেবারে বাহিরে যাইবার জন্ত উন্মনা! | স্থতরাং 
উনবিংশ শতাবীর চিন্তার ধারা, এঁতিহাসিকের নিকট বিশেষ অভিনিবেশ 
সহকারে অনুধাবন করিবার বিষয় । শতাব্দীর মধ্যভাগে, মহবি দেবেন্র- 
নাথ- অক্ষয়কুমার--রাজনারায়ণ-__বিদ্যাসাগর--কেশবচন্ত্র এবং শেষ 
ভাগে পরমহংস রামকৃষ্ণ পণ্ডিত বিজয়রুষ্ণ প্রভৃতি শতাব্দীর ইতিহাসে 
চিরপুজা প্মরণীয় ব্যক্তিগণ, কে কি ভাবে কোন দিকে চিন্তার ধারাকে 
চালিত করিয়াছেন ষথাক্রমে তাহার আলোচন! করা৷ হইয়াছে । 

এই শতাব্দীকে যেরূপভাবে ভাগ করা হইয়াছে তাহা আমার নিজের 
ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি করিয়াছি। পুরাণ এবং ত্র যুগকে 
আমি কথঞ্চিৎ বিস্তাতভাবে আলোচনা করিয়াছি । কেননা উনবিংশ 
শতাবী হইতে এখনো পধ্যস্ত বাঙ্গলাদেশে পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ আপামর 
সাধারণের মধ্যে রাজত্ব করিতেছে । 

এই বক্তৃতাগ্ডলি ৯১৪ বৎসর পরে ছাপা হইল। ছাপাইবার পূর্বে 
কোন কোন স্থানে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছি । শতাব্দীর 
আলোচনায় আমার ষে মত তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। গ্রন্থে 
অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-সভ্যতা এক অতি 
জটিল ব্যাপার। প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু-সভ্যতার একটা স্বাতন্ত্য বা 
বৈশিষ্ট্য আছে । গত শতাব্দীর আলোচনায় বাঙ্গালী-সভ্যতাকে ভারতের 
অস্কান্ত প্রদেশের হিন্দু-সভ্যতার সহিত তুলনা-যুলক বিচার করিতে পারি 
নাই। ভারতের হিন্দু ও মুদলমান সভ্যতা একে অন্তকে কিরূপভাবে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহারও বিশ্লেষণ করি নাই। অথচ, বাঙ্গালী- 
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সভ্যতার সহিত ইহাদের একট! ধনি্ যোগহুত্র আছে । কেননা? সমগ্র 
হিন্বু-সভ্যতাই একটা অথগ্ড বস্ত-_একটা জীবন্ত প্রাণিবিশেষ । প্রদেশ 
ভেদে উন্নতি বা অবনতির পথে স্তরভেদে হিন্দু-সভ্যত! বহুমুখী ধারায় 
প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, আজও চলিতেছে । বাঙ্গলাদেশের যে ধার! 
আমি তাভারই আলোচনা করিয়াছি মাত্র । 

১৯১৮ ও ১৯১৯ খুঃ যথাক্রমে দশটি বক্তৃতা বিবেকানন৷ সোসাইটির 
আয়োজনে, কলিকাতা থিগজফিকযাল সোসাইটির গৃহে আমি পাঠ করি। 
১৯২৬ খুঃ নবম ও একাদশ এই ছুইটি বক্তৃতা লিখিয়াছি ও “বঙ্গবাণী 
মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। 

এই বক্তৃতাগুলি ছাপা হইবার সময় প্রথম দিকে “আননাবাজার 
পত্রিকাগ্র সম্পাদক শ্রীমান সতোন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শেষের দিকে 
"আশুতোষ কলেজে”্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুপচন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় 
ইহার প্রুফ সংশোধন করিয়া আমার কৃতন্ততাভাজন হুইয়াছেন। 
বিবেকানন্দ সোসাইটির যে সকল সভায় আমি এই বক্তৃতাগুলি পাঠ 
করিয়াছি, তাহাতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চারুচন্র 
বন্থু--মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভ্রীপ্রমথনাথ তর্বভুষণ, এমহামহোপাধ্যায় 
যাঁদবেশ্বর তর্বারতু, ৬মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিব্যাভূষণ, »পাঁচকড়ি 
বন্দোপাধ্যায় ৬সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া 
আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহাদের উদ্দেশে আমি অন্তরের 
রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি 


ভবানীপুর, বিবীত-_ 
১লা ফেব্রুয়ারি? ১৯২৭ । গ্রন্থকার । 


সূচীপত্র 


প্রথম বক্ত তা 


ব্রগ্ষণা আয়ার ও মান্ত্রাজের যুবকগণ_ উনবিংশ শতাবীর জাতীয় 

চাঞ্চলোর কারণ-__জাতীয় চাঞ্চলোর লক্ষণ ও গতি-_উনবিংশ শতাীর 

প্রথম ভাগ-দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ--চতৃর্থ ভাগ। ... . পৃঃ ১-৩২। 
দ্বিতীয় বক্ততা 

স্কার-যুগের অবদান।-_সমন্বয়-যুগের অভ্াদয়-_রামরুষ্তযুগ সমন 

যুগকি, না?_-্রান্ধ সংস্কার-মুগ স্ধন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি__ 


পৃঃ ৩৩---৫৮ | 
তৃতীয় বপ্ততা 
বেধের আলোচনা ও বেদের প্রামাণা_পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা, 
ৃ পূঃ ৫৯--৮৯। 
চতুর্থ বক্ততা 
পৌর়াণিকযুগে ভক্তিবাদ__রাজ! রামযোহনের শ্ীমাগবত ব্যাথা__ 
ভক্তিধর্ম্বের গোপীপ্রেম, যে পৃঃ ৯*--১১৬। 
পঞ্চম বক্ততা 
পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ সম্বন্ধে সংস্কার ও সমন্বয় যুগ--পুরাণ ও তন্ত্রের 
দেবদেবী-__মন্ত্রবিদ]-_অবতারবাদ। ক পৃঃ ১১৭--১৪৯। 
ষ্ঠ বক্ত তা 


রধিপূজা,__-সংস্কারযুগ-_-রামরুঞ্চ-বিবেকাননদ-যুগ-_রামযোহন ও 
বিবেকানন্দ, .. পৃঃ ১৫৯১৯ 
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সপ্তম বস্তা 
স্বামীঘীর মতবাদ আলোচনার প্রণালী-_অদৈতবাদ-_নীতিবাদ 
_পাপবোধ--বাটি ও সমষ্টি মুক্তি, পৃঃ ১৯১--২২২। 
অষ্টম বক্ত তা 


উনবিংশ শতাবী ব্দোন্তের যুগ কি, লা ?_-সমাজ-সংস্কার-__অদ্বৈত- 
বাদ ও মায়াবাদের ভিত্তি, রামমোহন--সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর-_ 
পৃঃ ২২৩ --২৬৩। 

নবম বক্ততা 
উনবিংশ শতাব্দীর যোগন্ুত্র, রামমোহন ও বিবেকানন্দ 1ঙ্গালী- 
সভাতার বিশেষত্ব কি 1_-যোড়শ শতাঘ্দীর বাঙ্গালী-সভাতা--: 'বিংশ 


শতাব্দী ও বাঙ্গালী-সভ্যতা, এ পুঃ ২৬৪ ৭। 
দশম বক্ততা 
ইতিহাস মালোচনা--সঙ্গীত, শিল্পি ও সাহত্য--প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য, রি পৃঃ ৩০৮--৩৪৮ ! 
একাদশ বক্ততা 


উনবিংশ শতান্ধীতে বাঙ্গলাদেশে নারীল্রাতি সম্পর্কে আন্দোলন,-_ 
ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী,_-উনবিংশ শতাব্দী ১৮ *৬-__১৮২৫ 
(সংস্কার-ফুগ ?,-উনবিংশ শতাব্দী ১৮২৫-_-,৭৫ (সংস্কার-যুগ ),_-উনবিংশ 
শতাবী ১৮৭৫--১৯** (সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অথচ সমন্বয় 
যুগ) ৪ টার পৃঃ ৩৪৯---৩৮২ । 


দ্বাদশ বক্ততা 


স্বামী বিবেকানন্দ-_-তীহার ধর্ধজীবনের ক্রমাবকাশ,_মানসিক 
বিকাশের পথে মৃত্তিপৃক্জার তিনটি শুর-_স্থিতি, বিচ্যুতি, পুনঃসংস্থিতি,__ 
ব্রাহ্মসমাজে যোগদান,_-পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ,_-অদ্বৈত বেদাস্তে 


1৩/৬ 


অবিশ্বাস,_ভারত-্রমণ,__চিকাগো ধশ্সহায়তা,-_ অন্থৈত বেদাস্ত প্রচার 
ক্ষীর-ভবালীর মন্দিরে দৈববাণী,__কর্মজীবনের অদ্ভুত পরিবর্তনঃ--_ 
সমাধির অবস্থার পূর্ব্বাভাষ, ক পুঃ ৩৮৩-_-৪১৭ । 





শবাজ্লাম্স উন্নন্িৎস্ণ স্ণতাব্দী 


প্রথম বক্তৃতা 
স্যার সুত্রহ্ষণ্য আয়ার ও মান্দ্রীজের যুবকগণ 


সাক্ষাত শিবতুলা স্বামী বিবেকানন্দের অন্ভুত জীবনের 
আলোচন। প্রসঙ্গে, বাঙ্গালী মাত্রেরই মান্দ্রাজের যুবকগণ ও. 
বিশেষভাবে ৬ম্তার * হুত্রক্ষণ্য আয়ার 
মহোদয়ের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! 
উচিত। খেতড়ির মহারাজা অজিত নিংএর নামও এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য । কেন না, ইঁহারাই স্বামিজীকে ২৫ বছসর 
পুর্বে আমেরিকা যাওয়ার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া, তাহার 
অত্যুদয়ের ও তাহার পৃথখিবীব্যাপী প্রচার-ত্রতের সুত্রপাত 
করিয়া দিয়াছিলেন। ম্বামিতী নিজেই বলিয়াছেন, 

পমান্রীজের যুবক, তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সব করিরাছ_আি 
সাক্ষীগোপাল মাত্র ।” মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে বক্তৃতায় তিনি 
বলিয়াছেন, “আমি মান্দ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় 
পৌছিলাম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন. ৭ 


শাপলা পিপিপি ৮ মি 


১৯১০ষ্টরষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনাকে ইমি চিঠি 


বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা। 


লেখাতে গভর্ণমেন্ট অনস্তষ্ট হয়েন। জজ হুবদ্ধণা আয়ার তৎকালীন গঞ্জপসেন্টের অই 


কার্ধ্যের প্রতিবাদব্য়প গ্তার উপাঁধি ত্যাগ করেন এবং তিনি ৫1১২1২৪ সি রা । 
৮1৪৫ খিজিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন । রঃ 


৯১ 


স্বামী বিবেকানদ ও 
কেবল একজনকে অনুপস্থিত দেখিতেছি_-জজজ নুত্রক্ষণয আয়ার | 
আর আমি এই ক্ষেত্রে উক্ত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি আমার গভীরতম 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তদৃ্ট 
বিস্কমান,_আর এ জীবনে ইহার ভ্ায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই,__ 
তিনি ভারতমাতার একজন বথার্থ স্সম্তান” | 
ইতিহাসে যাহা ঘটে তাহার সমস্ত কারণ আমাদের দৃষ্টির 
সামার মধ্যে আনিয়া ধরা যায় না। কার্য্য-কারণ-সম্পর্কে 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর দৃশ্য কারণই আমাদের আলোচ্য ও 
বিচাধ্য । অদৃশ্ট কারণ আমাদের জ্ঞানের বহিভূর্ত। আমাদের 
জ্ঞানের পরিধি সহসা কোন আশ্চর্য্য 
৯ রা ও. উপায়ে পরিবতিত না হইলে, এবং সিদ্ধ 
মহাপুরুষ বা! ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের আবির্ভাব 
ব্যতিরেকে,_-এঁতিহাসিক ঘটনার অপৃশ্ট কারণ সম্বন্ধে আমাদের 
মত সাধারণ মনুষ্যকে চিরকালই বনু পরিমাণে অজ্ঞান অথবা 
ংশয় তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিতে হইবে । অথচ স্ষ্টির মুূলদেশে, 
আমাদের চক্ষুর অন্তরালে, কি শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে যাহাতে 
মহাপুরুষেরা যুগে যুগে সংসার-রঙ্গমঞ্চে আসিয়া একের পর 
আর আবিভূতি হন। সেই অদৃশ্য শক্তি, সেই অদৃশ্য কারণকে 
আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিলেও,_ তাহার অস্তিত্থে 
অবিশ্বাস করি কি করিয়া ? 
বাঙজালীজাতির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, 
স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ ষে 
কি,__কি অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় যে তিনি একদ্দিন আমাদের 
মধ্যে আসিয়া দাড়াইলেন_-তা সেই অদৃষ্ট শক্তিই জানেন। 
শুধু--বাহা দেখিতে পাই,_এমন সব ঘটনার-_পূর্ববাপর 


চর 








সংযোগ করিয়া,_ভীহার উপদেশের সহিত তাহার কালের থে. 
অভি প্রায়টি,__তাহার কোথায় মিল আর কোথায় বিরোধ,*. 
খুজিয়া লইয়া,_তাহার আগমনের,_ভীহার জীবনের, 
মীবি তাহার প্রচারের সাফল্য, এবং কোথায় ্ 
দা তুর পাত তা বাত 
ধ্রতিহানিকের চক্ষে চেষ্টা করি। সৃতরাং আমাকে আবার 
কতক জেয এবং. বলিতে হইতেছে যে স্বামী বিবেকানন্দের 
মন গলে আবির্ভাবের দৃশ্ব কারণ ও তাহার ফলই 
আমাদের মুখ্য আলোচ্য । ..অদৃশ্ট কারণ সম্বন্ধে সনি 2 
হইয়াও আমরা-__নীরব থাকিতে বাধ্য । রা 
ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়,__মানুষের চিত 
ভাবনা সকল শত্যন্ত সংক্রামক মনুষ্য উন্তাবিত এই সমস্ত : 
চিন্তা ও ভাবরাশি এক যুগ হইতে অন্য যুগে, 
টড -_এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংক্রামিত 
মহাঁপুরুষের লক্ষণ । 
হয়। এই সমস্ত ভাবরাশি গতিশীল, 
তাহারা কোথায়ও স্থির থাকে না। স্থানে ও কালে-_ : 
অবস্থাভেদে-নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া--তাহারা 
উত্তরোত্তর ছড়াইয়া পড়ে। কোন বিশেষ জাতিতে বিশেষ 
যুগে,যে সকল মনুষ্যের মধ্যে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ভাবরাশি 
একব্রিত হইয়া! সংহত হয়,__সেই সমস্ত মনুষ্েরা! সেই জাতির ও 
সেই যুগের--সংহত ভাব রাশির ভোভক ও প্রকাশক বলিয়া, . 
যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ রূপে গৃহীত হন। রি ০ 
উনবিংশ শতাববীর উন্মেষ কাল হইতেই-_বাঙ্গালী গাজি! ৪ 
মধ্যে কতকগুলি নৃতনভাবের প্রেরণা আসিয়া দেখা দের। 


তত 


নী িলকাল ও 
এই সমস্ত ভাবরাশি ক্রমে শতাববীকাল ধরিয়া,_ভিন্ন ভিন্ন 
_ মহাপুরুষের মধ্যে, প্রকাতিভেদে- _পরিবন্তিত্ত ও আবর্ভিত হইয়া 
কদিন কিরূপে ত্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আসিয়া কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছিল,এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
পপ জীবনে তাহা কি রূপ ও স্বর পাইয়া 
গঞ্গ বিশেষ । জাতীয় জীবনের গতিকে কোন পথ হইতে 
. কোন পথে চালিত করিয়াছে,__-তাহা! আমরা 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। ভাৰই জাতিকে চালিত করে। নুতন 
নুতন ভাবের অভ্যুদয় হইতেই নৃতন নূতন যুগের সুত্রপাত 
হয়। বনুবিচিত্র নূতন ভাবের সমাবেশ যে জীবনে দেখ! 
যায়, তিনিই মহ্থাপুরুষ বলিয়া! সম্মানিত হুন। মহাপুরুষেরা 
মঙান্‌ মহান ভাব দ্বার) চালিত হন মাত্র। এবং তাহাদের 
অস্ভ্যদয়ের সহিত জাতির অভ্যুদয় হয়,_-ঙাহাদের গতি ও 
মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্াতিও গতি-মুক্তি লাভ করে। কেন না 
মহাপুরুষেরা জাতীয় শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বিশেষ । 
বাঙ্গালী আতির মধ্যে, গত এক শতাব্দীর এইরূপ 
ভাবরাশির গতিবিধি পর্যালোচনা! করিয়া,.-কোন্‌ কোন্‌ 
মহাপুরুষের মধ্য দিয় কোন্‌ কোন্‌ ভাব কিরূপে স্বামী 
বিবেকানন্দে আসিয়া! পৌছিয়াছে-_মুখ্যতঃ তাহাই আমাদের 
আলোচা। 
অথচ কার্ধ্য-কারণ-সম্পর্কে আমরা কিছুই উপেক্ষা করিতে 
পারিনা বলিয়াই, তাহার মহৎ জীবনের অসুর ফে ঘটন! 
্বারা সন্তাবিত হইল,--সেই আমেরিকা গমন সম্পর্কে” 
মছান্থুতব ও তবিষাূত্তি সম্পন্ন-ন্তার সুতরক্ষণ্য জায়ার ও 


বালান উনি পা | 
তাহার নি রিজীনাদী। উত্সাহ ও সহায়তা, 
আমর! বাঙ্গালীরা অত্যন্ত চির স্মরণ ন!.করিয়। থাকিতে 
পারিনা ূ 





উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় চাঞ্চল্যের কারণ 

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই-.-বধাঙ্গাঙ্গী 
জান্তির মধো যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করি, তাহার কারণ কি? 
ইহার ছুই প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। এক 
স্বাভাবিক অর্থাৎ ভিতরের ফারণ,--আর কৃত্রিম অর্থাৎ 


বাহিরের কারণ। প্রত্যেক জীবন্ত জাতিই গতিশীল” 
চঞ্চলত1 তাহার জাবনের লক্ষণ । টলিবার পথে প্রত্যেক 


জাতিই একবার নিজকে লক্কোচম করে,-_-আবার নিজকে 


সম্প্রসারণ করিয়া চলে । যখন এই সম্প্রসারণের জিগ্া: .. 


ভিতর হইতে স্বাভাঘিক নিয়মে আরম্ত হয়,--তখন জাতির 
উপরিভাগে চাঞ্চলা দৃষ্ট হয়। উদবিংশ শতাকীর প্রথম ভাগ 


বাঙ্গালী জাত্তির এইরূপ একটি সম্প্রদারণ করিয়া চক্িধার . 


সঙ্কোচনের কাজ শেষ হইয়া জী টি দা 


স্বভাব হইতেই, তিতর হইতেই-_বাঙ্গালী জাতি উনবিংশ 
শভাকীতে প্রথমে নিজকে আর একবার সম্প্রসারণ করিবার 


চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরের দিক হইতে জাতীয় চালের 
ইছাই স্বাভাবিক কারণ। এ ট 





স্বামী বিবেকানন্দ ও ৰ 
প্রত্যেক জাতিই গতিমুখে তাহার আত্ধষভাবকেই বিকাশ করে 
সতা, কিন্তু প্রতোক জাতিরই খজু-কুটিল গতি বনু পরিমাণে 
তাহার সাময়িক পারিপার্থিক অবস্থা ও ঘটনা দ্বারা নিয়মিত 
হয়। বাঙ্গালী জাতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে তাহার জীবন 
ধর্টের-_তাহার ন্দভাবধন্মের অনুবত্তী হইয়া পুনরায় এ যুগে 
আর একবার আত্মপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। 
তথাপি তাহার তৎকালীন বাহিরের অবস্থা ও ঘটনা, এই 
জাতীয় চাঞ্চল্যের আকার ও প্রকৃছিকে বহু অংশে নিয়ন্ত্রিত 
উদর করিয়াছে, সন্দেহ নাই। পলাশীর যুদ্ধের 
বাঙ্গালী জাতির পর হইতেই বাঙ্গলাদেশ ও তৎসঙ্গে সমস্ত 
উপর পাশ্চাত্য ভারতবর্ষ, ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রে ক্রমে আবদ্ধ 
বান্ররাজা নে ও নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইংলগ্ডের 
সহিত সমগ্র ইউরোপ ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের একটা 
সাধারণ ভাবগত সাদৃশ্য আছে। ইংলগ্ডের সহিত আমাদের 
রাজা প্রজা,_বিজেতা ও বিজিত-_এই সম্পর্কের ভিতর দিয় 
--শুধু ইংলগু নয়,_সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির ভাব ও আদর্শ-_ 


বাঙ্গলাদেশের উপরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে । পাশ্চাত্া . 


জাতির আদর্শ অনেক স্থলেই আমাদের সভাতার আদর্শ হইতে 

স্বতন্ত্। আর পাশ্চাত্য জাতিসমূহ,__হয় আমাদের রাজা, 
না হয় রাজার সগোত্র। আমরা পরাজিত পদদলিত মুমুর্ু 
একট. নিঃসহায় প্রাচীন জাতি। এইরূপ অসমান অবস্থায়, 
তাগ্যাধানে নিপাতিত, বাঙ্গালী জাতির উপর, পরাক্রমশালী 
একটা বিরুদ্ধ সভাতা তাহার স্বতন্ত্র আদর্শ লইয়া! নিদারুণ 
ভাবে আঘাত করিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে 


যে চাঞ্চল্য আমাদের মধ্যে দৃষট হয়, তাহার আকার ও প্রকৃত্তি 
এইরূপে বহু পরিমাণে পাশ্চাতোর আঘাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইতে বাধ্য হইয়াছে । এই বাহিরের, এই 


উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের, এই বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত 
প্রথম চাঞ্চল্য 


রুত্রিম উপায় জনিত যে চাঞ্চলা, তাহা কৃত্রিষ উপায়ে 
প্রত । প্রসূত কৃত্রিম চাঞ্চলা ৷ বাহির হইতে আঘাত 


আসিতে পারে, শক্তি ভিতরের । আঘাত 
শক্তি নহে, শক্তির উদ্বোধনে কিঞিৎ সহায়তা করিতে পারে । 
আাবার বাধাও জন্মাইতে পারে । 
অনেকের বিশ্বাস ষে ইংরেজ আগমনই আমাদের এ যুগে 
জাতীয় জাগরণের একমাত্র কারণ। আমাকে দুঃখের সহিত 
বলিতে হইতেছে যে, এই বিশ্বাসের মুলে বিশ্লেষণমুলক 
বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ অতি অল্প বি্যমান। ইহা! এক প্রকার 
অনুমান এবং সর্ববাংশে সতা অনুমান নহে। ইংরেজ বা 
পাশ্চাতা জাতির আঘাত--আঘাত মাত্র । 
আঘাত জাগরণ নহে। জাগরণ জ্ঞাতির 
নিজের। বাহিরের এই কৃত্রিম আঘাতে আমাদের জাগরণে 
সহায়তা করিয়াছে, ইহাও অবিমিশ্র সতা নহে। কেন না 
এই বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত যে শতাব্দীকাল ধরিয়া জাতির 
স্বাভাবিক বিকাশ ও জাগরণকে কত দিকে কত মতে বাধা 
দিতেছে, তাহা মিথ্যা নহে, তাহা অনুমান নহে, তাহা 
প্রত্যক্ষ । | | 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাতা সভ্যতার প্রবল 
আঘাত ও আক্রমণ একদিকে,_-আবার অন্য দিকে জাতির 


উহা জাগরণ নহে। 


. 


০ স্বামী বিবেকানন ও 


স্বাভাবিক জাগরণ এবং পাশ্চাত্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
নানাবিধ উদ্ম ; এই বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধ 
বাঙগালীর আত্ম. টানে আবর্তিত হইয়া যে সমস্ত চাঞ্চলা 
রক্ষার চেষ্টা । প্র রর 
এবং ছুই বিপরীত বাঙ্গালী জাতি বিগত শতাব্দীতে প্রকাশ 
শক্তির বিরুদ্ধ টানে করিয়াছে, সেই চাঞ্চলোর ইতিহাসই 
রী সিঞ্চলোর বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের 
ইতিহাস । এই ইতিহাসের সহিত স্বামী 
বিবেকানন্দের স্মরণীয় জীবনকে মিলাইয়। দেখিবার জন্তা চেষ্টা 
করিব । 


জাতীয় চাঞ্চল্যের লক্ষণ ও গতি 


কিছু একদিনে পাঁতত হয় নাই। ইহা সহসা! বারি-প্রপাত 
নজন্রা নহে। ইহা শিশির বিন্দুর মত অলক্ষ্যে 
ভিন্ন পতিত হইয়াছে । শতাব্দী কাল ধরিয়া! দিনের 
পাশ্চাত্য ভাব পর দিন এই আধাত আসিয়াছে । প্রতি 
সা দশ বশুসর অন্তর এই আঘাত তাহার লস 

বদলাইয়াছে, স্তর বদলাইয়াছে। এই 
আঘাতের এক সন্মোহন শক্তি ছিল, আমরা আহত হইয়াও 
ইহাকে ধরিতে গিয়াছি, অনুকরণ করিতে গিয়াছি। আবার 
কেহ কেহ মুখ ফিরাইয়! আত্মরক্ষা! করিবার চেষ্টাও করিয়াছি। 
_ তথাপি বাঙ্গালী জাতির সব অংশটা পাশ্চাত্যের এই আঘাত 
দ্বারা আহত হয় নাই। যে অংশ আহত হয় নাই,_-জাতির 
প্রাণশক্তির স্বাভাবিক প্রেরণায় তাহাতেও চঞ্চলড। জাগিয়াছে। 


৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙী 
সেই অংশই জাতির নিম্নতর অথচ বড় অংশ। অথচ আমরা 
তাহার সংবাদ অতি অল্পই রাখি। বাহিরের কৃত্রিম আঘাতে 
মুষ্টিমেয় তথাকথিত শিক্ষিত বাক্তির মধো যে কৃত্রিম চাঞ্চল্য 
জাগিয়াছে তাহাই আমাদের দৃষ্টিকে সমধিক আকর্ষণ করে। 
ভ্রাতির বড় অংশটা দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়। 
এইরূপে জাতির যে অংশটা পাশ্চাতোর ভাবাদর্শ দ্বারা 
আহত হইয়াছে, সে অংশটাও শিক্ষা দীক্ষায় এক এবং অখণ্ড 
ৃ ছিল না । মানুষ মাত্রেই বিচিত্র । বিশেষত; 
রে জন জাতির তঙ্গ গড়ার যুগের মমুস্েরা অভীব 
ও তাহার কারণ। বিচিত্র। এইরূপে বিজিন্ন প্রকৃতির বিন্িন্ 
অংশের উপর, দিনের পর দিন পাশ্চাত্যের 
যে সমস্থ বিচিত্র রকমের আঘাত আসিয়া পতিত টক 
হইরাছে | 
(এইরূপে জাতীয় চাঞ্চলোর শতাব্দীব্যাপী বহুবিধ মোত- 
হা ররর ধারা কখন মিলিত হইয়া, বাধন বিচ্ছিন্ন 
্বামী বিবেকাঁদন্দে হইয়া, কখন এক পথে, কখন বিপরীত পথে, 
এই বহুবিধ ধারার কখন একটান ত্রোতে,কখন ঘুরিতে ঘুরিতে, 
098 একদিন শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে, স্বামী 
বিবেকানন্দে আসিয়| জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে ছ।) 
কোন একটি বিশেষ কআ্রোতধারার সহিত স্বামিজীর জীবনের 
বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিতে পারে। কিন্তু শতাব্দীর 


শেষভাগে অল্লাধিক প্রায় সকল আোতধারাই, তাহার মধ্যে. 


আসিয়া, তাহাদের পুণ্য-তীর্ঘ-বারি সিিনিগক তেজস্থী 


নি 


স্বামী বিবেকানন ও 


প্রাণের, এই প্রবুদ্ধ বিবেকের অভিষেক করিয়া গিয়াছে, 
তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান । এবং ইতিহাস প্রতাক্ষকে 
 শ্রাহণ করিতে বাধ্য । 
যেকোন দিক দিয়া বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, শত বগসরের জাতীয় চাঞ্চলা, যাহা ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপু হইয়া! পড়িতেছিল, তাহ] শতাব্দীর 
স্বামী বিবেকানন্দের শেষভাগে নানা! দিক ও কেন্দ্র হইতে আহত 
জীবনে ধ&ঁতিহাসিক ৃ্‌ 
রি ও সংহত হইয়া বাণী লাভ করিয়াছিল স্বামী 
বিবেকানন্দের কণ্টে। ন্বামী বিবেকানন্দ 
একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল । 
এই দিক হইতে দেখিলে, তাহার কথার ও কার্ধোর এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণী সহজেই স্পট হইয়া] উঠিবে | 
এক শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় জীবনের নান! বিভাগে যে 
চাঞ্চলা জাগিয় উঠিতেডিল তাহার যথার্থ বর্ণনা! এক প্রবন্ধে 
অসম্ভব । যে সমস্ত ভাব ও প্রেরণা স্স্পষ্টরূপে এই জাতীয় 
চা্চল্যের মধো একটা বিশেষ আকার ও বাণী লাভ করিয়ী- 
ছিল,-- ইতিহাসের পারম্পর্যা রক্ষা করিয়া, তাহাদের ক্রমবিকাশ 
ও গতি, এবং স্লামী বিবেকানন্দের মধো সেই সমস্ত ক্রমবিকাশ- 
মান গতিশীল ভাব ৪ প্রেরণাসমুহের কিরূপ পরিবর্তন, স্থল 
বিশেষে প্রতিবাদ, এবং পরিণতি হইয়াছিল, অগ্তকার প্রস্তাবিত 
বিষয়ে আমাদের তাহাই আলোচা | | 


বৰাঙ্গলায় উনবিংশ তাকী রি 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
€( ১৮০০--১৮২৫) 


আমরা বাঙ্গালীর উনবিংশ শতান্দীকে চারি ভাগে বিস্ুক্ত 
_ করিয়" তাহার প্রথম ভাগে জাতীয় চাঞ্চল্যের যে কয়েকটি 
ধারা বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া, শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ও চতুর্থ ভাগে, ন্বামা বিবেকানন্দের অভ্ভাদয়ের কাল অবধি, 
কখন স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখন বা মিলিত ও মিশ্রিত 
হইয়া, কোথায়ও জু, কোথায়ও বা বক্র-কুটিল গতিতে, 
ধাবিত হইয়াছে, তাহার গতি বিধি যথাসাধা পর্যালোচনা 
করিব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবরাশির এই সমস্ত বিচিত্র ক্োত ধারা 
কোন পথে কোথায় কোন মহাপুরুষের মধো, কিরূপ আকার 
ও শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রসঙ্গত; আমাদের দেখিতে 
হইবে । শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাগে যদি কোন নূতন 
হাবজ্মোতের উৎ্পন্ডি হইয়া থাকে, তবে তাহার গতিকেও 
যতদুর পারা যায়, লক্ষা করিতে হইবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্যের বহিরাক্রমণ 
806০ চারিটি বিশেষ বিশেষ পৃথক ভাব- 
মধ্যে জাতীয় জোত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
855 চারিটি চারিটি বিচিত্র ধারার মধ তিনটির উতপন্তি 
উরি কলিকাতায়, অপর একটিও কলিকাতার 
অতি নিকটবর্তী শ্রীরামপুর হইতে জন্ম লাভ করে। 

(১) শ্রীরামপুরের পাত্রীগণ বাঙ্গালীকে খুষ্টান করিবার 
জন্য যে প্রাণপণ,-যে ধর্্মান্দোলন-_ষে মুর্তিপূজার বিচার,- 


১১ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


যে হিন্দুর ষড়ার্শন ও পুগাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যা,--বাজলাভাষার 
গঞ্ভ ও ব্যাকরণ স্ষ্টিতে যে উদ্ভম,-সংবাদপত্র প্রকাশ ও 
ছাপাখানার প্রতিষ্ঠায় যে খ্ুষ্টানী সংস্কার-স্পৃহা জাগ্রত 
করিয়াছিলেন,__তাহা নিশ্চয়ই সংস্কারযুগের একটি স্বতন্ত্র ধারা- 
রূপে ইতিহাসে গৃহাত হইবে | 
(২) হিন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর,--তাহা! হইতে 
ধেরুপ একটি বিশুদ্ধ অহিন্দু সংস্কারক্সোত প্রবাহিত হইল, 
তাহার স্াতন্ব্াগৌরবণ্ত কম নয়। ডিরোজীও এবং তাহার 
শিষ্যদের যে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন চিন্তাবাদীদের দল সংগটিত 
হইল,__হিন্দ্রসমাজের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রকাশ্য ও নিভীক 
আক্রমণ, বিপ্লববাদের অঙ্গীয় স্বাভাবিক ছুই চারিটি 
উচ্ছঙ্খল আচরণ দেখিয়া অনেকেই তেজন্বী ও মহাপ্রাণ 
ডিরোজাওর দেশপ্রীতি, সত্যনিষ্টা ও স্বাধীনতা স্পৃহা, যাহা 
তাহার মনন্বা শিষ্যদের মধ্যেও বিশেষরূপে সংক্রমিত হইয়াছিল, 
তাহা ভুলিয়া যান। এবং ভুলিয়া গিয়া এই তীক্ষমেধা 
মহানুভ্ব যুবকের প্রতি ও তাহার অনুষ্ঠিত সংস্কার উদ্ভমের 
প্রতি যে বিচারে প্রবৃত্ত হুন, তাহা অনেক স্থলেই নিতান্ত 
অবিচার ! | 
(৩) রাজ রামমোহন রায়ের রংপুর হইতে কলিকাতা 
আগমন, উপনিষদ ও বেদান্তপ্রচার, বেদান্ত প্রতিপান্ত এক 
অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্ষের উপাসনার বিধি, পণ্ডিতদের 
সহিত বিচার, তুহাফ ভুলমোহায়িদ্দিনের পরে, রাজার মানসিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তর ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের পক্কোদ্ধার, 
সতীদাহ নিবারণ, ত্রচ্ষসতার উদ্বোধন, স্রীরামপুরের পান্্রীদিগকে 


৯ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতা 


মদ ও ভাহাদের ভ্রম সংশোধন, রাজার বিলাত প্রতি 
এক বিশাল, প্রবল, প্রচণ্ড ধারা । 

(8) রামমোহছনের বিরুদ্ধে সমগ্র রক্ষণশীল বাঙ্গালী 
হিন্দুসমাজের মুখপাত্র স্বরূপ স্তার রাধাকান্ত দেবের সংরক্ষণ- 
নীতি, ও রামোহনের ব্রঙ্গসভার বিরুদ্ধে রাধাকাস্তের ধম্মসভার 
প্রতিষ্ঠা,_-ও সুর্তিপৃজ্জার সমর্থনকারীর শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি 
জার একটি ধারা । রামমোহন প্রতিদ্বন্দ্বী রাধাকান্তের স্্রীশিক্ষায় 
অনুরাগ ও স্ত্রীশিক্ষা কল্পে তাহার আনেদালন এই রক্ষণশীল 
ধারার এক অতি গৌরবময় কীন্তি। এবং ইতিহাস ইহাও 








_ কিস্বত হইতে পারে না। 


এই চারটি ধারা অল্লাধিক স্সতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন । 


এক জাতির 
মধো বলিয়া ইহাদের মধো মে একটা এঁকা 


এই ৪টি ধারাই 

(ক) পরস্পর আছে তাহা কখনও স্ুপরিস্ফুট হইয়া কোন- 
পা | রীপ সুর পায় নাই । ইহার প্রাতোকটিই 

৮ পহরের 
নৃতন তরঙ্গবিশেষ। ইউরোপের সংঘাত জনিত। প্রত্েকটিই 
(গ) ইংরেজী অল্লাধিক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাক্ডিদের মধ্যে 
শিক্ষিত কয়েক ৯. 
টটিহ কলিকা 
নজর পরি প্রতোকটিই কলিকাতার নব 
( ঘ ) কলিকাতা নাগরিক কার! অগচ আমরা বিস্মৃত 
রে ইংলণ্ড ও. হইব না যে, বিশাল বিস্তৃত সমগ্র বঙ্গদেশের 
সর আঘাত ৃ ৰ ূ 

প্রত, ইহা সমগ্র মধ্যে কলিকাতা তখন ৃ কতটুকু । যে 
জ/তির লছে। নাগরিকগণ পাশ্চাত্যের এই ঘাত গ্রতিঘাত 
জাতির স্বাভাবিক রূপ ছুই বিরুদ্ধ শক্তির বিপরীত টানে ক্ষ 
আাগরণও নহে! 


চঞ্চল হুইয়! উঠিয়াছিল, সমগ্র বাঙ্গালীজাততির 


মধ্যে ভাহারাই বা কোন্‌ ক্ষুদ্র অংশ | তথাপি আঘাত যেখানে 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


. পাইবে সমাজঅঙ্গের সেইখানেই প্রতিঘাত জাগিবে। জীব-শরীর 
হইতে সমাজ-শরারের ইহাই অল্পবিস্তর পার্থক্য। বাহির হইতে 
কলিকাতার উপর বে কৃত্রিম আঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল, 
এই কৃত্রিম জাতীয় চাঞ্চল্য সেই আঘাত জনিত বিক্ষোভ মাত্র । 
এবং এই সমস্ত বহু বিক্ষোভের ধারা, প্রকৃতি ও শিক্ষাভেদে, 
এই জাতীয় চাঞ্চল্োর বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন প্রকাশ । 
এখন আমরা দেখিব ইহার কোন ধারা কতদুর পর্য্যন্ত 
প্রবাহিত হইরা শতান্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে কিরূপে পরি- 
রি বগ্ডিত হইয়া, চতুর্থ ভাগে স্বামা বিবেকানন্দের 
জ্রীবনে এই সমস্ত মধ্যে মিলিত হইয়াছে । এবং তাহার মধ্যেই 
খগুধারার কিন্ধূপ বা ইহার কিরূপ পরিবন্তন ও পরিপুষ্ঠি 


লি ্‌ নর ্ 
নার সাধিত হইয়াছে । ইহার কোন্‌ ধারাই বা 
আবার মধাপখে লুপ হইয়া স্লামা বিবেকানন্দ পর্য্যস্ত পৌছাইতেই 


পারে নাত । আোতমুখে কোন খণ্ড ধারার উৎপত্তি হইয়াছে 
কিনা? এবং এই বিচিত্র চারিটি ধারা পথে আসিতে 
আসিতে মিলিত হইয়াছে কিনা । সে মিলনে মিলিত ধারার 
োতাবেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, না বিরোধ জনিত আবর্তের স্থগ্রি 
করিয়া, ক্লেদ ও পঙ্গ বমন করিতে করিতে নিঃশেষিত হইয়াছে ? 
স্বামী বিবেকানন্দ এই ক্রোতাবর্তের পরিণতি নিজ জীবনে 
কিরূপে ধারণ করিয়াছেন ? তাহার ব্যাপক ও গভীর জীবনের 
সাগর সঙ্গষমে--এই সমস্ত খণ্ড ধারা এক অখণ্ড--উদ্বেলিত 
সমুদ্রের মত কিরূপ গর্জন করিয়াছে,_সে গঞ্জনের-_সে 
আরাবের সঙ্কেত কি, ইঙ্গিত কি--আমরা ভাহাও দেখিব। 
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উনবিংশ শতান্দার দ্িতীয় ও তৃতীয় ভাগ ২ 


( ১৮২৫--১৮৭৫ ) 


উনবিংশ শতাকর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ লইয়া যদি আমরা 
আলোচনী করি, তবে দেখিতে পাইব- 

(১) মহানুভব উফ. সাভেব, শ্ররাপুরের পাত্রীদের 
গার সংস্কারকাধ্যের ধারাকে আনেকটা গতিমুখে র রাখিয়া- 
ভিলেন । হিন্রধম্্নকে শ্রীরামপুরের পাজ্জাগণ  বেরূপ আহ 
করিয়াছিলেন,ডফ ৪ তাহাদেরই অনুকরণে হিনদধর্শের মৃত্তি 
পুজা ও বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদকে শাক্রমণ করিয়াছিলেন । 

ৃ শিক্ষাপ্রচারেও মভান্বা ডফের উদ্ভম 
রে লে শ্রীরামপুরের পান্্রাদের মতই প্রশংসনীয় । 
তীর প্রতিবাদ। . বাঙ্গালীকে খুষ্টান করিবার অভিপ্রায়েও 

ডক অগ্রগামীদের পদচিঙ্গই অনুসরণ 
করিয়াছেন। কিন্ত্র শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে পৌছিবার পূর্ব 
হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এই ধারা যথেষ্ট নিস্তেজ হইয়া 
আসিতেছিল। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দের জাবনে এই ধারা 
এক অতি ভীষণ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এক প্রচণ্ড বিরুদ্ধ ধারার 
সৃষ্টি করিয়াছিল । খুষ্টানজাতিদিগের মধো সামিজীর হিন্দুধর্ম 
প্রচারই এই প্রতিক্রিয়ার উজ্্বল দৃষ্টান্ত । সংস্কারযুগের, 
ধুষ্টান পাত্রীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে ইহা এক প্রবল্প পাণ্টা জবাব! 
তাহার স্বধধ্ধনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যাভিমান এ অংশে পরিপূর্ণরূপে 





দেদীপ্যমান। স্থামিজীর অৈতবাদ প্রচারকেও আমরা এই 


ধারার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদস্যরূপ গ্রহণ করিতে পারি । 


১৫ 


বার্মী বিবেকানন্দ ও 
(২) ডিরোজীও ও তৎশিষ্যদের যে আ্োত-ধারা, 
তাহা ধারাবাহিকরূপে পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে নাই। 
মাত্র ০৩ বৎসর বয়সে ডিরোজীওর মৃত্যু হয়। ডিরোজীওর 
অকালঘৃত্যুই এই ধারার গতিবেগকে সহসা অপ্রত্যাশিতরূপে 
বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে । এতদ্বাতীত ডিরোজীওর শি্যগণ 
অনেকেই খৃষ্টান হইয়াছিলেন এবং প্রায় সকলেই অল্লাধিক 
প্রচলিত্ত হিন্দুধন্ ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ শেষ পর্য্স্ত 
করিয়া গিয়াছেন। কাজেই হিন্দ্ুসমাজে তীহাদের স্থান হয় 
নাই। এবং নিজেরাও কোন স্বতন্ত্র সাজ প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারেন নাই। তথাপি তাহারা সকলেই অসাধারণ তেজন্দী 
ও মেধাবা ছিলেন, এবং উগ্র ব্যজ্ি-ম্বাতন্ত্রের পথিক হইয়া 
এক এক কেন্দ্র বা বিভাগে একক ফীড়াইয়া তাহাদের স্ব স্ব 
ধারণার অনুবন্তী দেশপ্রীতি ও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় সংস্কার 
যুগের ইতিহাসকে উপঢৌকন দিয়া, লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। 
মী বিবেকানন্দের ধন্দরজীবনের বিকাশের একটি স্তরে 
যে উগ্র বাক্তি-স্বাজন্ত্র ও নাস্তিকাধাদের আভা আমরা পাই, 
তাহার তুলনা এক ডিরোজীও বা তৎ 
এস শিহাদের জীবনেই মিলে । কিন্ত দ্বামিজা 
স্বামিজীর জীবনের তাহার নাস্তিক্যবাদ কেহকে অনুকরণ করিয়া 
একস্তরে আপনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন,--এরূপ মনে করিবার 
জী কোন হেতু নাই। তাছার স্বভাবের 
অতিক্রম করেন। বিকাশে উহ্থা একসময়ে আপনিই ফুটিয়া- 
ছিল, এবং সেই বিকাশের পথেই পার্স 
ইহাকে আত্মবঙ্জেই অতিক্রম করিতে সঙ্গ্স হইয়াছিলেন। 


১৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাকী ও চি 
(৩) রামমোহনের ধারা রাজার মৃত্যুর পর স্বদীর্ঘ ১৪ 
রামমোহনী ধারার বশুসর নিষ্ঠাবান আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্ভাবা গীশ 
ক্রম পরিণতি । মহাশয়, নানাবিস্বের মধ্যে' অগ্নিহোত্রীর 
মত রক্ষা করিয়াছিলেন । 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, প্রথম অক্ষয় ও রাজানারায়ণকে 
সঙ্গে লইয়!, এবং পরে প্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও সত্যনিষ্ঠ বিজয়- 
কুষঃকে দলভুক্ত করিয়া,_-উনবিংশ শতাব্দীর ছ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ভাগে বথাক্রমে যে ছুইটি পরিপূণণ জোয়ার রামমোহনের ধারার 
মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন আমরা এইক্ষণে তাহার আলোচনা 
করিব। রামমোহন শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে যে 
বিষয়ে যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, দেবেজ্্রনাথের ভন্ব- 
বোধিনীর দল, মুখ্যতঃ রাজাকে অনুকরণ করিয়া, ডফকেও 
সেইরূপ ভাবেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রসন্ত্ে 
রামমোহনের 1179 131180778777001] 00795821706 চারি 
₹খ্যা ও তনত্ববোধিনী সভার ৬1৭৪17050০1 
%11)0108690 চারি সংখ্যা মিলাইয়া দেখিলেই আপনারা 
বুঝিতে পারিবেন । | 
রাজার 1178 13781)10810102] 1000082100গুলির 
প্রতিপা্থ হইতেছে, হিন্দুর শাস্ত্র ও দর্শন এক নিরাকার ও 
নিশুণ পরব্রহ্দের উপাসনার বাবস্থা দিয়াছেন | পরমাতা! 
শিশুণ নিরাকার। মনুষ্যোচিত কোন গুণ তাহাতে আরোপ 
করা যায় নাবাথাকিতে পারে না। এই পরমাক্মার কোন 
গুণ নির্দেশ করা যায় না। আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিস্তনই 
প্রকৃত. বৈদাস্তিক উপাসনা এবং তাহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্ের 
১৭ | 


চি 


গ্বা্ী বিবেকানন্দ ও | 
অনুমোদিত সর্ব্বোচ্চ উপাসনা । অবশ্য নিন্গাধিকারীর পক্ষে 
হিন্দুশান্ত্রে মু্তিগূজা ও শ্রগ্তণ ব্রন্দোপাসনার বিধিও আছে । 
বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ! রামমোহন ন্যায়, সাংখা, 
পাতঞ্রল প্রভৃতি অন্যান্ত দর্শনের আলোচনাও ইহাতে 
করিয়াছেন। কেননা শ্রীরামপুরের পান্রীগণ যেমন একদিকে 
নিগুণ ব্রন্গের উপাসনা হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে বেদের মধ্যে প্রকৃতিপুজা, 
জড়োপাসন1 প্রভৃতিকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা 
রামমোহন এই সমস্ত আপত্তি দার্শনিক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়া যথাযথ খণ্ডন করিয়াছেন । 

দেবেন্দ্রনীথের তন্বাবাধিনী সম্প্রদায়ের ৬ ৪1090610 
[)9০111195 %1110168 699 নিবন্ধগুলির প্রতিপাগ্ভ হইতেছে 
যেএক নিরাকার নিগুণ পরত্রন্দের উপাসনা সম্ভব এবং 
ব্রন্মে মানবীয় কোন গুণ আরোপ করা যাইতে পারে না। 
মহাত্মা ডক শ্রীরামপুরের পার্রীদের মত হিন্দুর অন্যান্য দর্শন 
ও বেদের পূর্ববভাগ সম্বন্ধে কোন আপত্তি তুলেন নাই বলিয়া, 
ইহাতে 13101)108101061770505719এর মত এ সব বিষয়ে 
কোন আলোচনা নাই । শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বস অথবা 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার রচয়িতা বলিয়া ধাহাঁর|! নির্দেশ 
করিয়াছেন, আমি তাহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। 
আমি মহধি দেবেন্দ্রনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলিয়াছি 
এবং পুনরায় এখানেও বলিতেছি যে স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর দেব 
ইহার রচয়িতা । 

আমার ধারণা ৬৪108211010 1)0061099 11010909৫ 


১৮ 


বাঙ্গলায় উদবিংশ শতাঙ্ী 


নিশ্চয়ই [105 13:20010201081 10055597109 গুলির 
অনুকরণ | কিন্তু যেমন পর্ববত্র, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অনুকরণ 
কখনই মূলের সমতুল্য নহে । 

কেননা ড৬৪101)00 1)9০017198 ৬৪170108190; 
1176 10781700217108]  11084,21109এর মত স্থানে স্থানে 
অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়াছেন | 

তবে রামমোহন ঘে ভাবে হিন্দুর শাস্ত্রকে আলোচনা 
করিয়া গিয়াছেন,_-তৎসম্বন্ধে নানারপ পরস্পর বিরোধী 
মতবাদ থাকা সনদে, আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য 
হইতেছি যে, রামমোহন অন্ুবন্তী কোন সংস্কারকই রাজার 
শান্স-বাখ্যার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বেদের 
প্রামাণা সম্বন্ধে রাজ্ঞার যে অভিমত, তুহাফ তুলমোহায়িদ্দিন 
গ্রন্থের পরে, দেখা! গিয়াছিল,__রাজার অন্বন্তীয়েরা কেহই তাহা 
অনুকরণ করিতে সক্ষম হন নাই । যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন 


তাহারাও অকৃতকাষা হহয়াছেন। ইহার প্রতাক্ষ প্রমাণ 
বদ্ঞমান। রামমোহন রঙের যে রূপ নির্দেশ করিয়া 


গিয়াচিলেন-_-এবং ব্রন্মোপাসনার যে পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়া- 
ছিলেন, তাহার পরবস্তীয়ের৷ তাহ! অবলম্বন করেন নাই। 
এবং না করিবার হেতু ভীহারা নির্দেশ করিয়াছেন । 
পরবন্তীয়দের মতে বিশেষঃ দেবেক্দরনাথের মতে নিপুণ 
বরন্মের উপাসনা অসন্তব। সমাজসংক্গারেরও যে পন্থা 
রামমোহন প্রকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন, এবং নিজে ভদ্বিষয়ে 
যেরূপ ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছিলে ন, রামমোহন 
শিক্কেরা,_-তাহাও সম্ভবতঃ বুঝিতে না পারিয়া পরিত্যাগ 
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করিয়াছিলেন | ধণূ্র সমাজ, বাবহার ও রাহরীয়-দংস্কার যে 
অঙ্গাঙ্জীযোগে আবদ্ধ তাহা রামমোহন বুঝিয়াছিলেন, 
পরবর্তায়েরা বুঝেন নাই | 
এই প্রসঙ্গে তথাকথিত রামমোহন শিষ্যদের বস স্ম প্রতিভার 
স্লাতন্বা গৌরব যে অন্দীকার করা হইতেছে তাহ! নহে। 
.. তাহার! নিজদিগকে রামমোহন-পন্থী বলি! 
রঃ নি পরিচয় দিয়া রামমোহনকে কোথায়ও ভ্তাত- 
রামমোহন হইতেই সারে এবং অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞাতসারে 
জাতির সম্প্রসারণ অকারণে এত অধিক পরিতাগ করিয়া 
রা চলিয়াছেন যে, রামমোহন-পন্থী বলিষা 
তাহাদের পরিচয় দিলে রাজার উপর 
অবিচার করা হয়। রাজার সম্বন্ধে অতান্ত ভ্রান্ত ধারণা ও 
কুসংস্কার আজ শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালা জাতির মধ্যে 
প্রশ্রয় পাইয়া আমিতেছে এবং তজ্জন্য আমরা যেরূপ দিন 
দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি তাহার জন্য কেহকে দায়ী করিতে 
হইলে রাজার পতাকাবাহী অন্ুবন্তায়েরাই সব্বপ্রথম 
এতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। মহাপুরুষকে না জ্ঞানা 
দুর্ভাগা । ভূল করিয়া জানা আরো ছুর্ভাগ্য । কিন্তু মহাপুরুষ 
সম্বন্ধে নিজের ভ্রান্ত ধারণা, জাতির মধো সংক্রামক করবার 
চেষ্টা পাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ কতকটা 
করিয়া গিয়াতেন। আমাদের আরে অনেকের করিতে হইবে । 
এই প্রসঙ্গের উল্লেখের আর একটি বিশেষ কারণ এই যে 
স্বামী বিবেকানন্দ,__রাজা রামমোহন হইতেই বাঙ্গালী জাতির 
এ যুগে সম্প্রসারণ শক্তির অভ্যা্দয় হইয়াছে .এরূপ নির্দেশ 
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করিয়াছেন । রামমোহনকে তিনি অন্যান্য সংস্কারকদের হইতে 
পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন এবং ভাহাকেই একমাত্র গড়িয়া 
তুলিবার বা উতন্তাবনী-শক্তি-সম্পন্ন সংস্কারক বলিয়া বনু সম্মান 
. করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের পরবস্তীদিগকে তিনিও 
| রামমোহন হইতে রামমোহন হইতে শ্থলিত ও বিপথগামী মনে 
তাহার অগ্থবত্তীয়েরা করিয়া তাহাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
স্খলিত ও ভাত বা কুষ্ঠিত হন নাই । কাজেই সংস্কারযুগ 
বিয়া প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন সন্বন্ধে স্বামী 
বিবেকানন্দের স্বাধীন মতকে আপনাদের সমক্ষে আমি খুব 
স্পট করিয়া বলিবার একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি । 
এবং দীর্ঘ এক শতাব্দীর সহিত সংশ্লিষ্ট স্বামিজীর জীবন 
আলোচনায় রামমোহন প্রসঙ্গও যে প্রচুর পরিমাণে আসিয়া 
পড়িবে তাহাও আগে হইতেই আপনাদিগকে বলিয়া হয়ত 
আপনাদের শঙ্কা বৃদ্ধি করিলাম । 

পল্থারা কেবল এক মূর্তিপূজা অস্বীকার ব্যতিরেকে, আর 
সকল বিষয়েই রাজাকে উপেক্ষা করিয়া অনেকটা বাহিরের 
কৃত্রিম আঘাত জনিত উচ্ছ,ঙ্খল বাক্তি-ম্বাতন্ত্রের পথে উল্তান্ত 
পদক্ষেপে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, 
উপরোক্ত সমালোচনার অন্তীত লহেন। এমন কি মূর্তিপৃজার 
অস্বীকারেও, রামমোহন শাস্ত্ব্যাখ্যার মশ্মানুষায়ী হুর্ববল 
অধিকারীর অন্য মুস্তিপূজাকে যেরূপ প্রয়োজন বোধে স্থান 
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দ্বা্মী বিবেকানর্াা ও | 
রে শিক্ষা, প্রবৃত্তি ও স্তরভেদে বিভিন্ন লোক চরিত্র সম্বন্ধে 
বং হিন্দুর ধর্্-সাধন-পদ্ধতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে, বিশিউরূপ 
নপনিউউি «৫ ক্ষেত্রেও রাজা রামষোহন 
ও স্বামী বিবেকানন্দের মতে পার্থক্য সন্বেও_যেরপ সাদৃশ্য 
দেখা যায়, রামমোহনের অনুবস্তাঁয়দের সহিত তন্রপ সাদৃশ্য 
কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি সেকথা আপনাদিগকে 
ক্রমে বিস্তৃতভাবে বলিব, আশা করিতেছি । ্‌ 
রামমোহনী ধারার শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় : অংশে, 
এই এক ধারা হইতে আরো খণ্ড ধারার উদ্ভব হইল । দেবেন্দ্র 
নাথের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ জ্তানযোগী অক্ষয়কুমারের প্রতিবাদ 
সত্যই-_-এক খণ্ড ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল, 
রামমোহনী ধারার যদিও সংস্কার যুগের ইতিহাস-__এই 
উপধারা সকল 
ক্রমশঃ নিস্তেজ ও  ধারাটিকে একরূপ বিলুপ্ত করিবার চেষ্টাই 
নিশ্রত। এতাবৎ করিয়া আসিতেছিলেন। রামমোহন 
বিশ্যুত রামমোহন-পন্থীরা ক্রমে বেদ ও 
আ্ান্গধন্্ম সহ্থলণে, শান্স সংগ্রহ লইয়া, জাতিভেদ ও অসব্ণ 
বিবাহ লইয়া,--কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ ও স্্রী-ন্বাধীনতা লইয়! 
উত্তরোত্তর ত্রিধারায় বিতক্ত হইয়া গেলেন । এবং কালক্রমে 
ইহার প্রত্যেক ধারাই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। 
ধাহারা ইতিহা গড়েন, তাহারা সাধারণতঃ ইতিহাস 
লেখেন না। ধীহারা ইতিঙ্কাস লেখেন তাহারা হয়ত বা অনেক 
ক্ষেতে ইতিহাস গড়েনও। রামমোছন*পন্থ্ী অক্ষয়কুমার ও 
দেবেন্দ্র-পন্থী রাজনারায়ণ বাঙ্গালীর সংস্কারষুগের ইতিহাস 
গড়া ও লেখাতে প্রায় সঙ্গানভাবে শক্তি নিয়োজিত করিয়া- 
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ছিলেন। এই ছুই মনীষীর মত-পার্থকা ও বিরোধ স্থামী 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে অতি সাবধানে বিশেষপে আলোচ্য | 
ররর ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবুর *হিন্দুধর্্মে 
“হিনদধর্শেরশ্রেটতা*  শ্রেষ্ঠতা” ও “একাল ও সেকালে”, ধর্ম 
ও “একাল ও সে- বিষয়ে আমাদের স্বাজাতাভিমান, এবং 
হলি 2774. কাছের সংস্কারযুগের দোষোদঘাটনে 
আমাদের জাতীয়ভাবের প্রেরণা, তআরোতাবন্তে ঘুর্ণিত হইতে 
হইতে কি পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া আঘাত 
করিয়াছে ও আহত হইয়াছে--তাহা কে বলিবে ? 

অক্ষয়কুমারের রামমোহন অন্ুুকারী, অথচ নিক্ষল, ষড়-দর্শন 
ও পুরাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যায় ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রচারে, যাহা 
নিন অবশ্য ইউরোপ হইতে নিধিচারে গৃহীত,যে 
ষড়দর্শন ও পুরাণ. সংস্কারের ধার] ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামী 
তন্ত্রের ব্যাখ্যার বিবেকানন্দের স্বধন্মরনিষ্ঠায় ও স্বাজাত্যা- 
প্রতিবাদ । ভিমানে তাহা কিরূপ আঘাত করিয়াছে এবং 
তদ্ধেতু স্বামিজীর মধ্যে তাহার কিরূপ প্রতিবাদ জাগিয়াছিল 
এবং জাগিয়াছিল কি না, তাহাও প্রণিধানযোগা। 

ব্রশ্ানন্দ কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে তাহার উদার ধর্মম- 
টি সমন্বয়ের আদর্শ, তাহার “নববিধান” 
কেশবচন্দ্রের তাহার রামমোহন ও বিশেষতঃ অক্ষয়কুমার 
দেবদেবীর দার্শনিক হইতে পৃথক, পৌরাণিকযুগের হিন্দু দেব- 
্যাধ্যার প্রভাব । দেবীর দার্শনিক ব্যাখ্যা, একসময়ে কেশবাকৃষ্ট 
নরেজ্জনাথে কিরূপ কার্যা করিয়া, পরবন্তী ভ্রীবনের স্বামী 
বিবেকানন্দে বিঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও আলোচ্য । 
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কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দরের অতাধিক খৃষট-গ্রীতি ও প্রচার এবং 
রহ্মানন্দ কেশবচন্ত তৎসঙ্গে দেশীয় রে জাতীর শান 
-ও.প্রভাপচন্দ্ের  ধর্্মসাধনার অনভিজ্ঞতা প্রতিক্রিয়ার মুখে 
খষ্টানী ভাবের স্গামী বিবেকানন্দকে ধন্মজগতে বেদান্তের 
প্রতিবাদ । প্রচারকরূপে আনিয়া উপস্থিত করিতে কতটা 
সাহাযা করিয়াছিল--তাহা ও বিবেচনার বিষয় । 

রামমোহনপন্থা নয়,-অথচ স্বতন্ত্র এক অতি ছুর্দম 
দামোদরের “প্রবল বন্যা বাঙ্গলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে কি আম্চর্যা রকমে একদিন 
গর্জির] উঠিয়া! সমগ্র বঙ্গবাসীকে ভীত ও 
চমকিত করিয়াভিল-__সেহ শক্তি ও পৌরুষের 
জীবন্ত সিংতমু্তি, সেই আগ্নেয়গিরির ভাষণ অগ্রযাদগারণঃ তাহার 
সহিত জামী বিবেকানন্দের ভাব-সংঘাতত আলোচনার বিষয় । 
কেননা বিধবার দুঃখে বিবেকানন্দ বিচলিত হন নাই, এমন 
নহে। (সেই পরম দয়ার সাগরের উদ্বেলিত ভরাঙ্গোচ্ছাস স্থামা 
বিবেকানন্দের “দরিদ্র নারায়ণ সেবায়” অভিষেকবারি লইয়া 
আসিয়াছিল কি না, কে জানে ?) 

(৪) তারপর বিস্তীর্ণ বাঙ্গালী হিন্টুসমাজের রক্ষণশীল 
নীতির পৃষ্ঠপোষক স্যার রাধাকান্তের ভাব-ধারা অচিরেই লুপ্ত 
হইয়াছিল ধাহার1 ভাবেন, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রশংসনীয় নহে। 
ইতিহাসের কোন ভাব-ধারাই অতি সহজে বিনষ্ট হয় না। 
তাহাদের গতি স্তিমিত ও স্তত্তিত হয় বটে, উপযুক্ত আধারের 
প্রতীক্ষায় তাহারা কিয়তকাল অদ্ৃশ্টু হয় বটে, কিন্তু সহসা 
একদিন দেখা বায় আবার তাহারা কোথা হইতে আসিয়া 


বিদ্াসাগরী ধারা 
ও তাহার প্রভাধ। 
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আবিভূর্তি হইতেছে । (সাহিত্োর মধ্য দিয়া বস্কিম, চত্দরনাথ ও 
অক্ষয়চান্দ্রের যে নবা হিন্দৃহ্বের বাখা?, নবীনচন্দ্র যাহার কবি-- 
সেই সাহিত্যান্দোলনের ভাবধারার সহিতও স্বামী বিবেকানন্দের 
পরিচয় আমাদের জানিবার বিষয় । পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি ও 
কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রচারিত নবাহিন্দুর উত্ধান ধারায়, 
স্যার রাধাকান্তের সংরক্ষণ নীপ্তর ধারাই আধারভেদে কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তিত হইয়া, প্রকট হইয়াছিল ।। 
এই ধারার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্ক খুব বিশেষ 
সন্তর্পণে ভাবিয়া দেখিতে হইবে । কেননা কেবল রামমোহন 
পন্থারাই রামমোহন সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়াছেন 
রি এমন নহে । বিবেকানন্দপম্থাদেরও যে সে 
পরিণতির সহিত আশঙ্কা একেবারে নাই এমন কথা কে 
স্বামীক্রির বাহ শপথ করিয়া বলিবে ? প্রদীপের নিম্তেই 
৪ সর্ববাপেক্ষী বেশী জন্ধককার--একথা যিনি 
বলিয়াছেন তিনি একেবারেই মিথ্যা বলেন 
নাই । এই ধারার সাহত ন্দামী বিবেকানন্দের বাহা সাদৃশ্যের 
অন্তরালে কতটা মন্মান্তিক বিরোধ বিদ্ধমান, তাহা সত্যকাম 
ষাহারা, তাহার। অনুসন্ধানে, ইতিহাসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, 
অবশ্যই অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। স্বামিজী বলিয়াছেন, 
«তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্যাস্ত কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
দিতে হবে” ? তর্কে স্বামিজীও চুড়ামণি ছিলেন । কিন্তু শশধর- 
পল্থী ছিলেন না। 
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_গ্বা্ী বিবেকানিনা ও 
উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগ 
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উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথম ভাগেই পরমহুংস 
শীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয় | ইহ1 এক অতি পরম আশ্চর্য্য ঘটন]। 

বাঙ্গালার গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে একদিন 
মহাপুরুষের আবির্ভাবের পুর্ববাভাষ সূচিত হইয়াছিল । 


“আজু কে গে মুরলী বাজায়। 
এত কত লহে শ্যাম রায় ॥ 
ইহার গৌর বরণ করে আলো । 
চূড়াটি বাধিয়া কেব! দিল ॥ 
বনমাল! গলে দিল! ভাল। 
এন। বেশ কোন দেশে ছিল।॥ 

৬ চ রঃ 
চশ্ীদাস মনে মনে হাসে। 
এক্সপ হইবে কোন দেশে ॥ 


চণ্ডীদাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর শতাব্দী যাইতে না যাইতেই 
সেই প্রদীপ্ত কাঞ্চনবর্ণ. নয়নমনাভিরাম 
চণ্তীদাস ও | | 
মহা গ্রভু। শচীর দুলাল নবদীপে আসিয়া অবভীর্ণ 
হইলেন । বাঙ্গালীর অবতার বশ 
প্রেমতক্তির অপূর্বব বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া গেলেন। .. 
বাঙ্গালী আবার, সাধক রামপ্রসাদের গানে একদিন মাতিযা 
উঠিল। রামপ্রসাদ-_-“মন মাতালে মাতিয়া বাঙ্গালীর মন 
মাতাইলেন। | 
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“ওরে ভ্রিতুবন যে মায়ের মুক্তি 
জেনে ও কি তা জান না?” 


ক গু 
পদ্বিজ রামপ্রসাদ রটে । 
মা বিরাজেন সর্ধবঘটে ॥ 
এই প্রত্তাক্ষ অনুভূতিই রামপ্রসাদের কাকোর শ্রেষ্ঠ 
রূপাস্তর। গানের অছিলায় উহা কোন মোহমুগ্দর জাতীয় 
বেদাস্থ্বের প্রচার নহে । ইহা গীত, যাহা 
বকর একদ্রিন, এইত সেদিন, বাঙ্গালী গাহিয়াছিল । 
আর ইহা! অনুভূতি । রামপ্রসাদের গীতে, 
তাহার সেই আধ্যাত্বিক অনুভভূতিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
কাব্যে ও শীতে যাহ প্রন্ফুট হইয়াছিল, গঙ্গাতীরে পঞ্চবটিতলে 
একদিন তাহাই মৃত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দিল । * 
চণ্ীদাস যেরূপ মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বাভাস, 
রামপ্রসাদেও সেইরূপ রামকৃষ্ণের অভাদয়ের সূচনা । ইহারাই 
পর পর গানে ও মূ্িতে, সুরে ও রূপে বাঙ্গলার ন্গাভাবিক 
বিকাশ । এক কথায় ইহারাই বাঙ্গলার প্রাথ। ইহারাই 





«ক “যেমন চতীদাসের গান হইতেছে হর, আর মহাপ্রভুর জীবন উই তাছার 
রূপ; তেমনি রামপ্রদাদের গান হইতেছে সুর আর ঞ্রামকৃফের জীবন হইতেছে 
তাহার জপ । আর ধাঙ্গলার প্রাণ হতেই এই হর ও রূপ যুগে যুগে ফুটিয়। উঠিতেছে 
ও উঠিয়ে '” এই জপূর্বব তত্বকথাটি বাঙ্গলার গীতি-ক'বতার একছ'ন মৌলিক 
সমালোচক, বাঙ্গলার প্রাণের একজন একনিষ্ঠ লাধক, হৃকবি গ্রাযুকত চিত্বরঠন দাশ 
স্হাশয় আর্মাকে বলিয়াছিলেন । আমি ইহ। £কটি অমুলা কথা বলিয়া গ্রন্থণ 
করিয়াছি । এই কথাটি নিঙম্বভাষে বাধার করিবার অনুমতি পাইয়া, গোর়ী ্ 
বৈষাথ সাধনার ভাব সম্পদে পরিপূর্ণ সেই পরম দয়াল বাক্তির চরণে, শনি: আমার 
অন্তরের কৃতজত] জামাইতেছি । 


৭ 


স্বামী বিবেকাদিন ও 


বাঙ্গালী সভাতার পী্স্থান | কত জন্ম জন্ম ধরিয়া, যুগে যুগে 
ইঁহারাই আসিতেছেন । শ্রীরামকুঞ্জ আদিলেন । বাঙ্গালা তাহাকে 
অমনি চিনিতে পারিল । 

এই-যে পাশ্চাতভোর কৃত্রিম আঘাতে, পামমোহন হইতেই 
জাতির উপরিভাগের কিয়দংশে একটা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল, 
এই-বে স্বধন্ম ও পরধন্ম্ের দুই বিপরীত শক্তির উল্টা টানে 
জাতি দিগভ্রান্ত হইতেডিল--এই প্রতিকুল পারিপার্মিক অবস্থা, 
এই বাহিরের সংঘাত ও আক্রমণ, এই জঘন্য পরান্ুকরণ মোহে 
মতিচ্ছন্নতার মধোই বাঙ্গালা জাতি তাহার স্বভাবধন্মের এক 
আশ্চর্যা বিকাশ দেখাইল। ইহা যে এষুগে সম্ভব হইল, এজন্য 
সতা-বাঙ্গলার মাটি বাকলার পথ ধন্য,_-ধন্য | 

কবি বাজলায় উনবিংশ শতাব্দার অতি প্রত্যাষেই গাহিয়া- 
ছিলেন-- 


“আপনাতে আপনি থেকো, যেওন! মন কারু ঘরে, 

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে । 

পরম ধন এই পরশমণি) যা চাবি তাই দিতে পারে, 

ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিস্তামণির নাঁচ দুয়ারে 1” 

শতাবীর শেষভাগে সিদ্ধ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণে-_-তাহারই 

প্রকাশ দেখিলাম । তিনি যে কারু ঘরে যান নাই, তাহা 
নহে । তবে নিজ অন্তঃপুরে তিনি অত্যন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। . 
পীযামক বাকি, ইহা শুধু ব্যক্তিগত একটা অভ্যুদয় নয়। 
গত অভ্যুদয় নহে, ইহা বিশেষরূপে একটা ুগধর্দের সমস্য ও 
ুগধর্মের সমন্ব়। বিকাশ । আমি আবার বলি ইহা বাঙালীর 
স্বভাবধন্মের এক আশ্চর্যা প্রকাশ । কি করিয়া যে এই 


০ 





বাক্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 
নিরক্ষর দরিদ্র পৃজারী-ব্রাহ্ষণের মধো এরূপ গভীর 
অধাত্াবোধ, জগতের যাবতীয় বিরোধীয় ধন্মমত ও সাধনার, 
অনুভূতির সমন্বয় সাধিত হইল, তাহার কারণ ছুজ্ডেয়। ইহার 
কারণ যতটা দৃশ্য, তাহা অপেক্ষা অনেকটা পরিমাণেই অদৃশ্য । 
স্গামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যেদিন হইতে রামকষ্জের 
অভাদয় হইয়াছে, সেই [দিন হইতেই বন্তমাণ ভারতের সূত্রপাত 
হইয়াছে । 
বাঙ্গালার এই স্বভাবধন্মের বিকাশে উনবিংশ শতাব্দীর 
চতুর্থ ভাগে কি পরিবন্তন দেখা দিল ? ইহা 
শ্রীরামকৃষ্ণের নি টার রাত, 
অবির্ভাব ও জাতীয় শুধু পরমহসদেবকে আবিভূতি করিল না 
জীবনের পরিবর্তন (১) ইহা কেশবচক্দ্রকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত 
নি? করিল । বলাবাহুলা দেশ বিদেশে কেশবচন্দ্রই 
১। কেশবচন্ত্র, ্ ৫০ 
২। প্রতাঁপচন্ত্র.: উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগের অবিসম্বা দিত 
৩। বিজ্রয়রুষ্ণ ও অদ্ভুত ক্ষমতাশালী নেতা ছিলেন। এক 
রি যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তিনিই পরি- 
চালিত করিয়াছেন। কিন্তু পরমহুংসদেবের 
সংস্পর্শে আসিয়া তাহার যে পরিবন্ধন হইল, তাহা কে মিথা! 
বলিবে ? 
(২) গুউ-তক্ত, সাহেবীভাবাপন্ন, ইংরেজাভাষায় স্তবক্তা ও 
স্থলেখক শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরমহংসদেবের 
সাক্ষাতে আলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহ! কে ন। 
তান রি 
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৮৫০ 


এন অতি 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


(৩) সাধু বিজয়কুঞ্চ সাধারণ ব্রা্-সমাজের ধশ্শর্মত ও 
উপাসনা! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া) কোন শক্তির প্রভাবে 
দক্ষিণেশরে পরমহংসদেবের সঙ্গলাভের জন্য যাতায়াত আরম 
করিলেন এবং কোন শক্তির প্রভাবেই বা রুদ্রাক্ষ-_জটা-- 
কমঞ্ুলুধারা এ যুগের বনু নিনিদিত বৈষ্ব-সাধনার সিংহ- 
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মৃত্তিধানি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে লইয়া! ফিরিলেন ? 





এবং 
(8) কোন্‌ শক্তির প্রাবেই বাঁ নাস্তিক, তার্কিক 
যুবা কেশবচন্দ্রের দল ছাড়িয়া দিয়া, একদিন পরমহংসদেবের 


চরণপ্রান্তে আসিয়া উপনাত হষঈলেন$ধ কে এবং কিসে 


তাহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ জাবানের বিরাট অভ্তাদয়কে সম্ভব 
করিল ? 
এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ 
নিত অংশে পরমহংসদেব রামকুষ্ণের অভ্তাদয়ের 
১৮৭৫ হইতে আর সঙ্গে সঙ্গে, কেশবচন্দ্র, গুতাপচন্দ্র, বিজয়- 
এক সমন্বয় যুগের কু এরভৃতির মধো এক আশ্চধ্য পরি” 
বি বহনের ছায়া আসিয়া পড়িল। সংস্কার 
যুগের আন্তে ইহা! যেন আর এক সমন্বয-যুগের সুচনী করিয়।- 
দিল। এবং এই সমন্বয়ের মাধোও একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব 
দেখা দিল। ইতিহাসের গতি-পথে হয়ত ইহাই নিয়ম । 
স্বামী বিবেকানন্দের সন্নণাস ও প্রচারের বাজ, এই সমন্থয় 
যুগাবতার রামকুঞ হইতেই, এই তরুণ যুবকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হইল। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কীর-যুখের বন্ধ বিচিত্র ভাৰ 
স্বামী বিবেকাননের প্রোতগুলি ভাহাতে মিলিত হইলেও, 
উপরে শ্রীরামকুষ্চের শতাব্দার চতুর্থ ভাগের এই সমন্থয় যুগাদর্শ 
» ও পরমহংসদেবের শুদ্ভু্ধ জঞাবনের ধারা 
| পরবন্তীকালে স্বামী বিবেকাণন্দকে বিশেষ 
ভাবে চালিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । শ্রীরামকৃষ্ণ 
হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে নিজস্ব বলিয়া কিছু আছে: 


৩১ 


- গা 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 
কি না তাহা অন্ত এক জটিতা এ্র্না। এই প্রশেরে উঃ 
দিবার জন্য অন্য এক প্রবন্ধে উপযুক্ত অবসর খুঁজিয়া লইব। 
আমার পরবভীঁ প্রবন্ধে আমি--উনবিংশ শতাব্দীর দুইটি 
স্বস্প্ট বিভিন্ন যুগের বিশেষ লক্ষণগুলির প্রতি আপনাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিব । এবং সংস্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের উক্তিগ্চলি উদ্ধার করিয়া, এই পূর্ববর্তী অতীত যুগের 
সহিত তাহার জাবন ও উপদেশের কি সম্পর্ক, তৎসম্বন্ধে আর 
একটি আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব । 


১৮ই মে, শনিবার, ১৯১৮। 


দ্বিতীয় বক্তৃতা 
'্কারযুগের অবসান,__সমন্যযুগের অভ্যুদয় 


আামি প্রথম প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ভাগের সংস্কারের বিচিত্র ধারাগুলির উল্লেখ মাত্র করিয়া, 
_ তাহার সহিত স্বামিজীর বিরোধ ও মিল 
ডালি কোথায়, তাহা সংক্ষেপতঃ ইিৎ করিয়া 
গিয়াছি। তাহাতে অনেকে মনে করিয়াছেন 

যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিকত্বকে, বৈশিষ্ট্কে 
আন্বীকার না করিলেও, অনেকাংশে খর্ব করিয়াছি। আমার 
বিশ্বাস নয় বে আমি এরূপ করিয়াছি । আমার এই যংকিঞ্চিং 
ত্র আলোচনায় ংস্কারযুগের অন্যান্য ক হইতে 
অল্প জি ক্ষুণ হয়, তবে জাতি অপেক্ষা আমি 
কম দুঃখিত হইব না। -ভন্যপক্ষে, বাঙ্গালীজাতির গত 
একশত বৎসরের সংস্কার-প্রয়াস ও সংস্কার-আদর্শ আলোচনা 
প্রসঙ্গে, স্বামিজীর পূর্ববর্তীয়দ্দের কোন কোন ভাব বা আদর্শ 
যদি কোন কোন দিক হইতে তাহার মধো, জ্ঞাতসারেই 
হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সংক্রামিত হইয়া থাকে-_ ইতিহাসে 
এপ হয়--.তবে তাহার উল্লেখ না! করিয়া, বা তাহা গোপন 
করিয়া, স্বামিজীর স্বাতত্ত্য ফুটাইয়া দেখাইবার যে প্রয়াস, 


এ 


তাহা অতি হীন, প্রয়াস। যাহারা এরপ প্রয়াসের কপ 


৩৩ 


ছমী বিবেকাননা ও | 


্বারিজীর গাতগ্রা ও বৈশিষ্ট সম্য্ধে তীহাদের ধারণা সম্যক 
পরিস্কুট নহে । সতাকে গোপন করিয়া অতি অল্প সংখ্যক 
মহাপুরুষেরাই জগতে আপন স্থাতত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। 
সত্যের প্রকাশ সন্কেড ঘে সমস্ত মহাপুরুষেরা বৈশিষ্ট্য লইয়া 
জন্মিয়াছেন, তীহারা কখন সে বৈশিষ্ট্য হারান নাই | জামী 
বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য তাহার] জন্মগত--তাহার জন্ম-ন্বত্বঃ | 
কোন সত্যের প্রকাশে তাহা লুণ্ড হইবে না। কোন সতোর 
গোপন তজ্জন্য আবশ্বক হইবে না। 

মামি পূর্বব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ 
ভাগের প্রথমেই পরমহংস রামকুঞ্জদেবের অভ্যুদয় হয়। যদিও 
১৮৩৩ খুঃ পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি ১৮৭৫ খুঃ 
হইতেই--বিশেষরূপে কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীদের দৃষ্টি 
তাহার উপর পতিত হয়। ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্রই পরমহংসদেবের 
প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ 
করেন । কেশবচন্দ্রহ পরমহংসদেব দ্বার! 
সর্বপ্রথম আকৃষ্ট ও প্রভাবাঘ্িত হন। 
ইজার মধো কেশবচন্দ্রের অকৃত্রিম ধন্ম পিপাসা ও উদারতার 
পরিচয়ই আমরা পাই। স্বামী বিবেকানন্দ তখনও অজ্ঞাত 
ও অখাত। স্বামী বিবেকানন্দেরও পুর্বে যে কেশবনন্দ্র 
পরমহংসদেবের অভ্যাদয়কে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে 
কেশবচন্দ্রের চিরপূজ্য মহিমার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো 
বৃদ্ধি পায়, কেশবচন্দ্রের প্রতিভ1 ইহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্ল- 
তর হুইয়াই দেখা দেয়। পরমহংসদেবের অভ্যুদয়ের পূর্বে, 
মহুধমি দেবেঙ্ত্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ই 


৩৪ 


কেশবচন্ত্র ও 
পরমহংপদেব। 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্ধী 


[াজলায়,। ভারতে ও এমন. কি সুদূর ইংলণ্ডে, বাঙ্গালীর 
সংস্কারযুগের বাত্বাকে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন। 
দেবেন্্রনাথকে বহুপরিমাণে পশ্চাতে রাখিয়া, কেশবচন্দ্রই ধণ্য 
ও সমাজ-সংস্কারান্দোত্রনের অবিসম্বাদিত নেতারূপে শিক্ষিত 
বাঙ্গালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সংস্কার 
আন্দোলনের সর্ববাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও প্রধান নেতা এইরূপে 
যেদিন, নেতৃত্বের অভিমান দূর করিয়া, পরমহংসদেবের নিকট 
ধন্ম-শিক্ষার জন্য কৃভাঞ্জলিপুটে দাড়াইলেন, সেদিন বাঙ্গালীর : 
সংস্কার-যুগের ইতিহাসে সতাই এক পরিবর্তন আসিল, সন্দেহ 
নাই ( ভক্তিভীজন পঞ্চিত মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন হে 
বামকৃষ্ছদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, “কেশবচন্দের সমগ্র জীবন 
পরিবর্তিত হহয়া গেল এবং তাহার কয়েক বগুসর পরে কেশব” 
বাবু নিজের ধন্মমত “নববিধান” নামে শ্রচার করিলেন ; যে 
সভা রামকুষ্জদেব বহুকাল হইতে শিক্ষা দিয়] আসিতেছিলেন, 
নববিধানের মত ভাহারই আংঁশক প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই 
নহে 1৮ ইহ! রামকুধ্-শিক্য বা কেশব-শিষ্যদের উক্তি নয়। 
পরহ্ু ইহা] রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে অতাস্ত শ্রদ্ধা এ 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিদেশী একজন মহা পঞ্ডিতের উক্তি _খিনি 
উক্ত ছুই মহাপুরুষ সন্বন্ধে এবং তগুসঙ্গে বাঙ্গালীর উনবিংশ 
শতাব্দীর ধন্মান্দোলন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত বিখ্যাত বাঙ্গালী 
অপেক্ষা বহু তথ্য অধিক ভাত ছিলেন । 
পরমহংসদেবের সহিত সংস্পর্শে কেশবচন্দ্রের পরিবর্তনই 
সংক্কারযুগের পরিবর্তন। কেন না কেশবচন্দ্র শুধু একজন 
ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন না। ত্বিনি সংস্কারযুগের সর্বশেষ 
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স্পট নেতা । কেশকচন্দ্র সংস্কারযুগের সর্ববশেষ প্রতিনিধি । 
সংস্কারযুগের প্রায় সমস্ত আদর্শ ও আকাঙক্ষাই সংহত হইয়া 
তাহার মধো এক সময়ে প্রতিবিদ্থিত ও দেশ 
285 বিদেশে প্রতিধবনিত হইয়াছিল। স্তরাং 
পরিবর্তনে সংস্কার ূ 
যুগের পরিবর্তন!  ভীহার পরিবর্তন শুধু ব্যক্তি বিশেষের 
পরিবর্থন নহে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃঞ্চ- 
দেব সম্থন্ধে প্রতাপচন্দের মত পরিবর্ধন ও কিছুকাল পরে 
_ বিজয়কৃষ্ণের ধশ্মমত ও সাধন পরিবর্কন হইতে স্পষ্ট উপলক্কি 
হয় যে রামকৃ্জের অভ্ভাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার গত 
শতাব্দীর সংস্কারযুগ কোন্‌ দিকে কি ভাবে পরিবপ্ডিত হইয়া 
ছিল। কেশবচন্দ্রের সংস্কার-আদর্শ-সংপুক্ত 
 বৈষণব-সাধনায় নরেন্দ্রনাথ যেদিন সংস্কারের দল পরিভাগ 
বিজয়কষ্েের ূ ূ ৪ | 
ডি করিয়া, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রাম- 
কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিলেন»_-সেইদিন হইতেই 
স্কারযুগের অন্তে আর এক নৃতন যুগের বিকাশ ও প্রচারের 
বাঁজ দক্ষিণেশবরে, গঙ্গাতীরে পঞ্চবটার মৃস্তিকায় রোপিত হইল। 
রামকৃষ্ণের অভ্যুদ্য়ে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণে পরিবর্তন আসিল 
সত্য, কিন্তু রামকৃষ্চ-যুগের প্রচারের ভার ইহার! কেহই 
লইলেন না। সে প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন একী রাম- 
কষ্-শিহ্য, রামকৃষ্ণজগত-প্রাণ, রামকৃষ “প্রকৃতির একক “পুরুষ' 
স্বামী বিবেকানন্দ । সাধু বিজয়কৃষ্জ বৈঞব সাধনায় সিদ্ধ 
হইয়া পরবর্তীকালে যে ধণ্ন বাঙ্গালীকে বিলাইলেন, তাহা! 
_ নিশ্চিতই রামকষ্ত-যুগের এক অচ্ছেছ্য বিরাট অঙ্গ, অথচ বিজয়- 
কুষের স্নাতত্ত্য-গৌরবে গৌরবাস্িত। 
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স্বামী বিবেকানন্দ সংক্কারযুগের শেষ প্রতিনিধি কেশবচন্দ্রের . . 
সংস্পর্শে আসিয়াও রামকৃষ্ণ-যুগের প্রথম চিহ্নিত প্রচারক রূপে 


দণ্ডায়মান হওয়াতে, আমরা স্বামিজীর মধ্যে বাঙ্গালীর সংস্কার- 
যুগ ও ততপরবর্তী রামরুষ্ণযুগের সমস্ত আকাঙকসণ ও .আদর্শ- 
গুলিতে এক পূর্ব জৈবিক মিশ্রাণ দেখিতে পাই.। অল্লাধিক 
বিভিন্ন ও বিচিত্র ছুই যুগের আদর্শ ও আকাঙক্ষা, ব্গামী 
বিবেকানন্দের মধ্যে কিরূপ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও বিশিষ্ট যৃ্তি 
এবং প্রাণ লাভ করিয়াছে আমাদের তাহাই আলোচা । 


রামরুষ্ণযুগ, সমন্বয়যুগ কি না? 


পঞ্চিত মোক্ষমূলারের মতে, কেশবচন্দ্রের “নববিধানে” যে 
ধর্ম-সমন্বয়ের বাত! ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা রামকৃষ্খদেবেরই 
উপদেশের ফল, রামকুঞ্জদেবেরই সমন্বয়-আদর্শের আংশিক 
প্রত্তিবি্ব। ইহা একেবারে মিথা। নয়। তবে কেশবচন্দ্রের 
'ননবিধানের' সমন্বয়ে, আর রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মানুভূতির 
টি, সমন্বয়ে বিশেষ পার্থকা আছে । অক্ষয়কুমার 
সময় ও দন্ড যেরূপ দেবেন্দ্রনাথের ত্রাঙ্গধন্ম” গ্রন্থের 
পরমহংসদেবের প্রতিবাদে, জগতের সমস্ত জাতির শাস্ত্র 
সমন্বয়ের পার্থক্য। হুইতেই সার সত্য সংগ্রহ করিবার পরামর্শ 
দিয়াছিলেন, এবং কেবল এক হিন্দুর শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কেশবচক্দ্রের “নিববিধানের 
সমন্বয় বপরিমাণে সেই অক্ষয়কুমারের পশ্থাই অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছে । বিভিন্ন ধর্শোর বিভিন্ন অংশ ইচছামত বাছিয়া 
লইয়া ও তাহাদিগকে পরস্পর একসঙ্গে জোড়া দিয়া যে 
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সমন্বয়ের ধর্ম স্ট হয়,_-তাহা একদিকে যেমন উচ্চ ধর্ম্মও নহে, 
অন্যদিকে তেমনি উচ্চ সমন্বয়ও নহে। এই প্রকার সমন্বয়ের 
বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিবে, উঠা স্বাভাবিক । কেন না, 
প্রথমতঃ ইহা একটা বুদ্ধি-বিচারের কৌশল মাত্র । শিক্ষা 
€ রুচি ভেদে বাক্তিগত ,খেয়ালের সমাবেশও ইহাতে কম 
থাকে না! কিন্তু ধশ্রের সমন্বয় বুদ্ধি বিচারপুর্ববক তত হয় 
. না, যত আত্মার অনুভূতিতে ও উপলব্ধিতে হয়। বুদ্ধির 
সমন্থয় অপেক্ষা বোধির সমন্বয় ধশ্মজগতে অধিক যুলাবান। 
বৃদ্ধি-বিচারের স্থান যে ধর্মজগতে নাই, তাহা নহে । তবে 
নুদ্ধিই পরন্জগতের শেষ কথা নয় | কেশবচন্দ্রের এই বুদ্ধি 
বিচারের সমম্বয়। আবার বৃদ্ধি বিচার দ্বারাই খণ্ডিত হয়। 
কেন না! জগতের প্রত্যেক ধর্ম্েরই একটা বিশেষ ভাব আছে, 
এবং সেই ভাব অনুগামী নাম রূপও আছে | প্রাতোক ধর্ম্মেরই 
প্রাণ আছে, এবং এই প্রাণশক্তির বলেই সেই ধশ্মের মধ্যে 
পরিবর্ধন ও বিকাশ দেখা দেয় । সকল ধন্মের কিছু সমান 
বিকাশ হয় না | বিকাশের পথে কোন ধন্ম বা দ্রুত অগ্রসর, 
কোন ধর্ম বা ধার মন্থর গতি | কোন ধর্মের বা কৈশোর, 
কোন ধন্মের বাঁ যৌবন, কোন ধর্মের বা বার্ধকা । 

এখন এই বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন নামরূপের, বিভিন্ন 
বয়সের, বিভিন্ন স্তরের ও বিকাশের, ধর্মগুলির বিভিন্ন অংশ 
ছিল্প করিয়া আনিয়া এক পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইলে যে 
সমন্বয় হয়, কেশবচন্দ্রের “নববিধান”' সেইরাপ এক অদ্ভুত 
.. সমন্থয়। ইহা বিজ্ঞান অসম্মত, বৃদ্ধিপ্রসৃত অথচ বুদ্ধি-বিচার 
দ্বারাই খণ্ডিত, ইহা অদ্ভুত কিন্ত অসম্তব,_ইছা দেখিতে ও 
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ভাবতে খুব চমণ্ডকার কিন্তু ইহা প্রাণহীন । ইহা! জাতীয়- 
জীবনে স্থায়ী লাভ করিতে অক্ষম। অথচ ইহার মুলে, 
ইহার প্রেরণায় এক উদার সার্ববভৌমিক ভাব বিদ্কমান। এই 
উদার সার্বভৌমিক ভাব বস্তুতত্ত্রহাঁন এক শুভ ইচহ্া বা কল্পনা 
মাত্র । কেশবচন্দ্রের “নববিধানে"র সমন্বয় এইরূপ একটি উদার 
সার্বভৌমিক জথচ বস্ত্বতন্থুহীন সমনুয় | 

পরমহংসাদোবের সমন্বয় মূলে ৪ প্ররূতিতে, কেশবচন্দ্রের 
সমন্বয় হইতে অত্তান্ত পৃথক | পরমহংসদেবের সমস্য স্বাভাবিক : 
সমন্ধয,। বোধের ও উপলজ্ির সমন্থয় । ইহা বিভন্ন ধন্মের 
বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একত্রে জুড়িয়া এক নূতন 
সমন্বয় নহে । ইহা! প্রত্যেক ধন্ম সাধনার মধা দিয়াই যে 
প্রতোক ধন্মাবলম্বীত একই গন্তবা স্থানে পরিণামে পৌছিতে 
পারেন, একই বলে মিলিত হইতে পাতেন, তাহারি সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি । 

রামকুঞ্চদেন কোন নুতন ধণ্ম-মতের এচার করেন নাই, 
কোন নূতন সাধন-প্রণালীরও আদেশ করেন নাই । এবং 
বিভিন্ন ধন্মম-সাধন-প্রণালীর প্রথম হইতে শেষ সোপানটি পর্যান্ত 
তিনি গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই । কেননা তিনি 
সোপানকে শেষ বলিয়া সোপানের উপরেই বসিয়া পড়েন 
নাই । সমস্ত সোপান অগ্টিক্রম করিয়া তিনি সর্নন শেষে 
শিয়া পৌছাইয়াছিলেন, থাহার পরে আর কোনই সোপান 
নাই। তিনি যদি কোন নৃতনন্গ প্রচার করিয়া থাকেন তবে 
তাহা এই যে, ব্রঙ্গানুভূতিই মানুষের চরম লক্ষ্য । শিক্ষা, 
কন্ম ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথে মনুষ্য সকল এই একই 
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চরম লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে। পথ বনু হইলেও গন্তব্য 
স্থান এক | আর পথ গশস্তবা স্থান নয় বলিয়াই, পথের বৈচিত্র্য 
ও বিভিন্নতায় কিছু আসে বায় না। আর সকল পথই একই 
লক্ষো গিয়া পৌছিয়াছে । সুতরাং ধর্শ-সাধন-প্রণালীর যে 
কোন পথ আবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেই মনুষ্য গন্ভবাস্থানে 
পৌছিতে পারে। মানুষ প্ররুতিভেদে বিভিন্ন পথ অবলম্বন 
করে, আর মনুষ্য প্রকৃতিতে বৈচিত্রা আছে বলিয়াই, ধর্ট্রের 
এত বিভিন্ন পথ ও মত দেখা যায়। স্তরাৎ এক পথের 
পথিক অন্য পথের পথিককে পথ-ভান্ত বলিয়া নিন্দা করিতে 
পারেন না। রামকুষ্ণদেব তাহার অদ্ভুত জীবনে, হিন্দু সাধনার 
বিচিত্র প্রণালী ও বিভিন্ন কৃচ্ছ,সাধা পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর 
হইয়া! সেই একই সচ্চিদানন্দে১, সেই এক অদৈতে-অখাণ্ডে 
গিয়া বারংবার উপনীভ হইয়াছেন । এমন কি মুসলমান ও 
খুষ্টান সাধন-পদ্ধতিও তিনি আবলম্বন করিয়া দেখিয়াছেন ও 
দেখাইয়াছেন যে, এ সকল বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতিও, সেই একই 
ব্রন্ধানুসূতির বিভিন্ন সোপান মাত্র । স্বতরাং তিনি কোন 
ধন্মাকেই নিন্দা করিতে পারেন নাই | এক ধর্ম ত্যাগ করিয়া 
অন্য ধন্ গ্রহণের পরামর্শ দেন নাই। এবং প্রতোক ধর্ম্- 
সাধনার নিম্মতম সোপান হইতে অথণ্ডের পূর্ণ উপলব্ষিতে 
মগ্র হইবার পূর্ন সোপান পর্যান্ত তিনি সাধন-মার্গের সমস্ত 
সোপানগুলিই অধিকারী ভেদে আবশ্বাক মনে করিয়া 
শিয়াছেন। | 

কেশবচন্দ্রের সংস্কারযুগের বস্ত্ুতত্তরহীন অসম্তব সার্ববভৌমিক 
সমন্বয় হইতে, রামকৃষ্ণজদেবের বস্তুগত প্রতাক্ষ স্বাভাবিক সমহ্বয়ের 
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পার্থক্য সুস্পষ্ট । এখন প্রশ্ন উঠিবে যে, রামকৃষ্ণদেবের 
সমন্থয়ের প্রকৃতি যাহাই হউক, কেশবচন্দ্র হইতে তাহা! ভালই 
হউক, বা লা হউক, তীহার যুগ বা তাহার 
বা্ষমূগে জাতীয় _ সমঙ্য় পূর্ববর্তী সংস্দারযুগের বিরুদ্ধে একটা 
আদর্শ বিভিন্ন ও ভিত . 
রিনি প্রতিক্রিয়ার মত দেখা যায় কিনা? উত্তর 
রামকষযুগে উহা. এই যে. প্রাতোক পরবতী যুগই তাহার 
উর পূর্বববন্তী যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার 
প্রতিক্রিয়ার ভাব । মত দেখায় সে হিসাবে ত্রাঙ্গযুগণ তাহার 
পূর্বনবন্তী যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া! | 
ইতিহাসের এই ঘাত প্রতিঘাত জনিত চির ঘুর্ণায়মান পথ 
হন্রসরণ করিয়া রামকৃষ্ণযুগ সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিক্রয়ার যুগ । এই. রামুফযুগ যখন. স্বামী বিবেকানন্দ 
বাপ. প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সেই. রামকুফ্ণ-বিবেকানন্দযুগ 
নিশ্চিতই ্াহ্ম-সংস্কারযুগের বিরাক্ধে এক তাত্র স্পষ্ট প্রতি- 
বাদ। কিন্তু রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দযুগ ব্রাঙ্গ"সংস্কার-যুগের 
প্রতিবাদ বলিয়া তাহা একদেশদশী নয়। অথবা তাহার 
সমন্ব'য়র আদর্শ যে অসম্পূর্ণ তাহাও নয়। ইতিহাসের গতি- 
পথে প্রত্যেক যুগের সমন্বয় তাহার পরবর্তী যুগে প্রতিক্রিয়ার 
অনিবার্ধ্য আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যেজাতি এই 
বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জাতীয়-আদর্শকে অতি দ্রত আবার কেন্দ্রী- 
ভুত ও সংহত করিতে না পারে, সে জাতি পতনোম্ুখ ; 
কালে সে জাতির অন্তিহ ইতিহাস মুছিয়া দেয়। আর যে 
জাতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতীয় আদশকে অচিরেই একত্র সমাবেশ 
করিয়া? আবার তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠাী করিতে পারে, বুঝিতে 
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-. হুইাবে সে জাতির জাবনীশক্তি এখনও সতেজ ও অটুট। 
প্র সংস্কার-যুগে বাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দযুগে তাহা আবার কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রাণময় হইয়া 
উঠিয়াছে | এই দিক দিয়া বিচার করিলে ত্রাহ্ম-যুগও ইতিহাসের 
একটা! স্তর_-যাভাকে অচিরেই অতিক্রম করা নিতান্ত প্রয়োজন 
হইয়াছিল। অন্যথা অদূর ভবিষ্যতে কি ছিল কে বলিতে 
পারে? রামকৃ্চ-যুগ যেমন ত্রাঙ্গ সংস্কার-যুগের প্রাতিবাদমূলক, 
তেমনি ইহা বছপরিমাণে সমন্বয়মূলক । জাতীয় আদর্শের 
ধারক ও রক্ষক রূপে ইত্তিহাসে এই সমন্বয়ের গুরুর 
জপরিসীম। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই  সমন্যযমূলক রামকুষ্খ-যুগের প্রথম 
৭. শ্রেষ্ঠ বিকাশ | 

শ্রীরামকুষ্ণদেবের সমন্বয় আদর্শের যে বৈশিষ্ট্য তাহা খামা 
বিবেকানন্দ, পরিপূর্ণ রকমে বিকাশ লাভ. করিয়াছিল। এবং 
কেশবচন্দ্রের বন্ত্ুৃতপ্্রহান অসম্ভব সমন্বয়ের আদর্শ যে স্গামী 
বিবেকানন্দ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহা প্রত্যক্ষ মতা । 
গত শতাব্দীর ধর্ম্-সংস্কারের ইতিহাসে ইহা বিশেষরূপে 
প্রণিধান করিবার বিষয় । 

ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগ ও রামকুষ্ণ-সমন্থয়-যুগ, বুদ্ধি-বিচারের যুগ 
ও অনুভূতির যুগ, অনুকরণের যুগ ও ন্দাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত 
বিকাশের যুগ, বাঙ্গালীর গত শতাব্দীর পারে পরে এই ছুই 
বিভিন্ন যুগাদর্শের সহিত, ন্দামা বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সম্পর্ক 
কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহা আপনাদের নিকট বলিলাম। কোন্‌ 
_ যুগের আদর্শ স্রান্ার মধো স্তুকুমার বয়সে প্রতিবিন্িত হটয়া- 
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ছিল, আর কোন্‌ যুগের আদর্শ দ্বারা সেই বাল্যের বাঁ 
কৌমারের প্রতিবিদ্গিত আদর্শ বিপর্যান্থ হইয়াছিল, তাহাও 
মাপনারা দেখিলেন 1 পুনরায় উত্তরকালে রামকষ্-যুগ প্রচার- 
ব্যপাদেশে, ভীহার অপূর্বব ভ্রীবনে কি স্গাধীন, সতন্ত্র ও বিশিষ্ট 
যুগাদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ক্রমে আপনাদের নিকট 
তাহারও পরিচয় আমি দিবার চেষ্টা করিব । 
পরমন্ছংস রামকুঞ্জদেবকে স্বামী বিবেকানন্দ এক মহা 
সমনয়াচার্যা রূপেই বৃঝিয়াছেন ও নৃঝাইয়াছেন । 
মনুষা সমাজে ধন্মের মতবাদে ও সাধন-প্রণালীতে বিভিন্নতা 
দৃষ্ট হয় | সকল মানুষের প্রকৃতি বা সকল জাতির প্রকৃতি 
এক নয় । মন্ুধ্য ও জান্টি সকলের ক্রম 
পর সাধন. বিকাশের পারাতে তাহাদের প্রকৃতি পরি- 
বৈচিত্রোর কারণ। বন্তিত হয়, কখন বিকাশ লাভ করে, কখনো 
বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বৈধমা ও 
বৈচিত্রা সর্বদাই মনুষ্য চরিত্রে € জাতীয়-চরিত্রে বি্কমান। 
কাজেই সকল মনুষ্য, 'পকল জাতি, তাহাদের স্বভাবের বৈষম্য 
ছাড়িয়া, তাহাদের জ্ঞাতিগত বিকাশের ধারা হইাতে বিচিচুনন 
হইয়া, একসঙ্গে এক ধর্মমত ও এক সাধন-গণালা অবলন্দন 
করিতে পারে না । অথচ ধন্মভাব অল্লাপিক মনুষ্য ভাবের 
মধো নিহিত বলিয়া, কোন মনুয্যুত একেবারে ধর্ম্ান হইতে 
পারে না। ম্ভাবকে কে অতিক্রম করিতে পারে ? প্রতোক 
মনু্যই, প্রত্যেক জাতি প্ররূতিভেদে, শিক্ষাভেদে, বিকাশ 
ভেদে কোন একটা ধর্্মভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেই। 
ধর্মজগতে মতের ও সাধনার পার্থকা অবশ্যন্তাবী 1' 
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বাঙ্গালীর সংস্কার-যুগ এই অবশ্যস্তাবী মত-পার্থক্য ও 
সাধন মার্গের বিভিন্নতাকে অস্বীকার করিয়া, মুছিয়া ফেলিয়া, 
এক ধন্টমতে, এক সাধনম্প্রণালার গণ্ডীতে সকল মনুষ্যকে সমগ্র 
জাতিকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা মিথ্যা 
চেষ্টা । সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সংস্কারযুগের এই বৈচিত্র্য- 
হান, বৈশিষ্টাহান সমন্বয়, না উত্তম বুদ্ধি-বিচার-প্রসৃতঃ না 
গভীর অধ্যান্থা উপলব্ধির ফল। উহা বস্ততত্ত্রহীন অসৎ বস্ত্। 
ইনু] অলাক । 

ধর্মাজগে বিভিন্ন মতবাদ ও তদ্ুপযোগী বিভিন্ন সাধনমার্গ 
আছে ও থাকিবে । এই বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন সাধন মার্গকে 
অন্দাকার করিয়া নয়, মুছিয়া ফেলিয়া নয়, বরং বিশেষ রূপে 
স্বাকার করিয়া, গ্রহণ করিয়া__সংস্কার-যুগের প্রতিবাদে রামকৃষ্ণ- 
দেব এক সমন্বয় যুগের আদর্শ নিজের জাবনে প্রকাশ করিয়া, 
জাতিকে তাহা অনুসরণ করিবার ইন্গিৎ করিয়া গিয়াছেন । 

আমি এই মাত্র পরমহংসদেবের যে সমন্বয়ের আভাস 
আপনাদিগকে দিলাম, তাহা বিশেষভাবে বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির 
সমন্থয়। আপনাদিগকে আমি বলিয়াছি এবং নিশ্চিতই 
আপনারা হাত আছেন, যে রামকুষ্ণজদেব এক হিন্দুধশ্মের বহু 
বিচিত্র সাধন-প্রণালাই যে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নয়, 
তিনি মুসলমান ও থুষ্টান সাধন-গদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আর প্রতোক সাধন-প্রণালীরই প্রথম হইতে শেষ সোপান 
পধীন্ত তিনি স্বীকার করিয়া, বিভিন্ন সাধনপ্রণালার মধ্য দিয়া 
সেই এক ব্রঙ্গান্ুভৃতির মধোই আপনাকে বিলীন 
করিয়াছিলেন 1 


৪8 


বাঙগলায় উনবিংশ রা হস রঃ 


স্বামী বিবেকানন্দও রামকুঞ্চদেবের এই বিভিন্ন সাধন 
মার্গের সমন্থয় সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছেন । কিন্তু ধম্মের ও 
তন্বের বিভিন্ন মতবাদের সমম্থয় রামকৃষ্জদের কিরপে করিয়া 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাহারি উপর আমাদের দৃষ্টিকে 
বেশী করিয়া আকর্ষণ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মের 
অন্যান্য পুর্বববস্তী সমন্বয়াচার্যাদের সহিত রামকুষ্জদেবের তুলনা, 
ও সামিজীর মতে তাহার স্বাতন্ত্রা-গৌরব সবশেষ উল্লেখযোগ্য । 

্লামিজী কলিকাতায় ফ্টার থিরেটারে যে একটি বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন-__ 

--“আমি ঈশ্বর রুপায় এমন এক বাক্তির প্দহলে বপিয়া শিক্ষালান্ডের 
সৌভাগা লাভ করিয়াছিলাম_ধাহার সমগ্র জীবনক্ট উপনিবদের মহাসমগয় 
রূপ, এছিধ ব্াথ্যাপ্বপ-ধাহার উপদ্দেশ অপেক্ষা জীবন সহস্র গুণে 
উপনিষদ মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ | & সম্ভবতঃ সেই 
সমদয়েব ভাব আমার হিতরেও কিছু আসিয়াছে । আমি জানিনাও, 
জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কি না। কিন্ত বৈদাস্তিক 
সম্প্রদায় সমুদয় ষে পরস্পর বিরোধী নহে, উহার! যে পরস্পর সাপেক্ষ, 
একটি যেন অপরটির চরম পরণতি স্বরূপ, একটি মেন অপরটির দোপানস্বরূপ 
এবং সর্বশেষ চরম্লক্ষা অদ্বৈত ত্ষমসিতে পর্মাবসান, ইহ দেখানই আমার 
জীবন ব্রত” | | 
শ্বামিজী মান্দ্রাজের একটি বন্ধু ভাতে বলিরাছিলেন,-- 

--বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের স্থযোগ লাভ 
করিয়াছিলাম,__খিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈহবাদী, ০েেমনি অপরদিকে 
ঘোর আছ্ৈতবাদী ছিলেন । যিনি একদিকে যেমন পরম ভু) অপরদিকে 
তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন । এই বাক্তির শিক্ষাফলেই আমি প্রথম 
উপনিষদ্‌ ও অন্ান্ত শান্্ কেবল অন্ধভাবে ভাব্যকারদিগের অনুসরণ না 


৪৫ 


স্বামী বিবেকাননা ও 
করিয়া, স্বাধীনভাবে উৎ্কৃষ্টতর রূপে বুঝিতে শিখিয়াছি | আর আমি এ 
বিষয়ে হংসামান্ত বাছা অহ্সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিাততে 


উপনীত হইয়াছি থে--এই সঞ্ল শান্ত্রবাকা পরস্পর বিরোধী নহে । & 

*  শ্রুঠিবাক্যগুলি পরম্পর বিরোধা নহে উহাদের মধ্যে অপুর্ব সামগস্য 
বিচ্ভধমান, একটি তত্ব মেন অপরটির সোপান স্বূপ। * * 
প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা, উপাসন! প্রভৃতি আরম্ভ হুইয়াছে। শেষে অপূর্ধব 
অদ্ৈতভাবের উচ্দ্বাসে উ্৷ সমাপ্ত হইয়াছে।” 

আর একটি বন্তুভায় স্বামিজা বলিয়াছেন__ 

“ভোমরা দেখিবে। শঙ্করাচাধ্যের গায় বড় বড় ভাব্যকারের! 
পধ্যস্ত নিজ নি মত পোবকতার জ্রন্ঠ স্থলে স্থলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ 
করিয়াছেন, যাহা আমার মতে সমীচীন বলিয়! বোধ হয় না। রামানুজও 
রূপ শান্ধের এরূপ অর্থ করিয়াছেন? থাঁহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা বায় না। 
আমাদের পাগুতদের ভিতরে এহ ধারণ। দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন 
সম্গ্রদায়সনুহর মধ্যে একট মাত্র সত্য হহতে পারে, আর দকল গুলিই 
মিথা। | * * আমাদের সমাজের ও পাওুতদের ত এই অবস্থা । 
এই বিভিন্ন সাম্প্ুদায়ক কলহঘন্দের ভিতর এমন একজনের অভ্ত্যদয় হইল, 
যনি ভারতের বাত সম্প্রদায়ের মধ্যে থে সামগ্রন্ত ঘহিয়।ছে সেই সামগ্রস্ত 
কার্ষে; পরিণত করিয়া নিজ জাবনে দেখাইয়াছিলেল। আম রামকৃঃ 
পরমহংসকে লক্ষ্য কারয়া একথা বলিতোছি-_।” 

মান্দ্রাজের ভার একটি বক্তৃতায় স্বামিজী মহাদারশশনিক 
শঙ্করের জান ও বিশালহদয় রামানুজ এবং [বিশেষভাবে 
প্ীচেতন্যাদেবের কথ] উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,-- 

“এক্ষণে এমন একব্যক্কির জন্মের সময় হইয়াছিল? যাহাতে একাধারে 
হর ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে । যিনি একাধারে শঙ্করের 
অদ্ভুত মস্তিষ্ষ এবং চৈতন্তের অদ্ভূত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের জধিকানী হুইংবল | 
রঙ ৭ ও এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 


শু 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্বী 


আমি অনেক বর্ষ ধিয়া তীহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছিলাম। এইব্ূপ একজন বাক্তির জন্মিবার সময় হইয়াছিল, 
প্রয়ো্ন হইয়াছিল। * *  তীহার পুগিগত বিদ্যা! কিছুমাত্র 
ছিল না, এরূপ মহামনাধাসম্পর্ন হইয়াও, তিনি নিজের লামটা পর্য্যন্ত 
লিখিতে পারিতেন না। * * আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের 
পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ সুগাগাধ্য মহাস্মা প্রীরামরুষের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই 
অগ্য ক্ষান্ত হইতে হইবে 1” 


সুতরাং আপনারা স্পন্ট দেখিতে পাইতেছেন যে স্বামী 
বিবেকানন্দ পরমহতসদেবাক একটা যুগের প্রবন্তক, যুগাচার্যয- 
রূপে বাখা করিয়াছেন । এবং এই যুগাদরশের প্রধান চিহ্ন 
তিন ধশ্মের ও তব্ের বিভিন্ন মতবাদের 


পরমহতসদেব এক মভাসমন্বয় বলিয়া নিদ্দারিত করিয়াছেন। 
বর্তমান ঘুগের রিতা কারান র্ধ্য 
নমনয়াচার্য। পানিজা শগ্কাত্র বলিয়াছেন যে, আচার্য 


শঙ্কর: অছ্বৈতমতের মুকুলে শ্রতিকে 
বাখ্য। করিয়াছেন, রামান্ুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের তশর মাধব 
দৈতবাদের পরিপোবকতা কজে অর্মতকে বিভিন্ন বাখ্যায় ভূষিত 
করিয়াছেন । সম্ভবতঃ ইহাও এক শ্রেণীর সমন্বয়। কিন্ত 
সামা বিবেকানন্দের মতে আরামকৃষের সমন্বয় এ শ্রেণীর 
নহে। ইহা হইতে স্বতন্ত্র । শ্রতিকে কোন বিশেষ মতবাদের 
সমর্থনের জন্য তিনি বাখা করেন নাই । ক্রমবিকাশের 
ধারায় দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 'ও অদ্বৈতবাদের এই তিনটি 
সোপান বা স্তরকেই একজে মানিয়া লইয়া তিনি বিভিন্ন মাত 
পরিপোষক শ্রুতিবাক্যের মধো সামঞ্তস্ত দেখাইয়াছেন। 
এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথ! রামকুঞ্জদেবের জীবনে, তাহার 


8৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


অনুভূত্তিতে এই বিভিন্ন মতবাদের ক্রম ও সামগ্তহ্য পরিন্ফুট 
হইয়াছে । 

স্বামী বিবেকানান্দের ইহাই রামকৃষ্ণ-যুগের সমন্বয় বাখা! | 
হয়ত এই? সমন্বয় এবং তাহার বাখা। সমালোচনার অতীত নয় । 
জগতে মনুষ্য কোন বস্তুকেই বা সমালোচনার অতীত করিয়া 
 রাখিয়াছে ? কিন্ত পুর্ববব্তা ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগ অপেক্ষা ইহ মে 
এক অভিনব নুতন সমন্বয় আদর্শ, তাহা নিশ্চিত । সমস্ত 
ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ কৌন একটা বিশেষ মতবাদকেই প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য গাযণপণ করিয়াছিল ; অবশ্য ধ্ম-জগতের অন্যান্য 
মতবাদগুলি যাহা তাহাদের মনোমত হয় নাই, তাহাদিগকে 
ভ্রমাত্বক জঙ্কানে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া । ইহা অপেক্ষা 
রামকুফ্যুগের সমন্বয় অধিকতর পুর্ণ বলিয়া আমার বিশাস। 
সংস্কার-যুগ বৈচিত্রাকে অস্বীকার করিয়া যে সমন্বয়-আদর্শ 
প্রচার করিয়াছিলেন তাহা যে অসম্ভব ও ভমপুর্ণ, সংস্কার- 
যুগের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদই তাহার প্রমাণ। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “থে দেশে সকলকে এক পথে 
পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধন্মহীন 
হইয়া দাড়ায়” । ' আমার বিনীত নিবেদন এই--সকলকে এক 
পথে পরিচালিত করিবার চেফী. যে বার্থ হয় নিস্ফল হয়, 
ব্রাঙ্গ-সংস্কার-যুগের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ । রাজা রামমোহন 
শঙ্করানুবন্তী হইয়া যে বেদান্তের মীমাংসা আমাদিগকে দিয়াছেন, 
আজ তাহা লইয়া! মতছৈধতার অস্ত নাই। তিনি ভুবন 
শঙ্করের প্রতিধ্বনিই করিয়া থাকুন বা শঙ্করকে সংশোধন 
করিয়াই প্রচার করিয়া থাকুন সে তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক 


৪৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্ী_ 


বলিয়া আমি আপনাদিগের নিকট উদ্ধাপন করিৰ না । আমি 
শুধু এই কথা বলিব যে, রামমোহনের ধন্দ ও বেদান্ত- 
মীমাংসার মতবাদকে মহধি দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। 
দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের শঙ্করানুগামী বেদান্ত-ব্যাখার সহিত 
পরিচিত ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই । রামমোহনের মহা- 
নির্ববাণতন্ত্র হইতে' উদ্ধত ব্রঙ্গোপাসনার পদ্ধতিকে ও, দেবেন্দ্রৎ 
নাথ পর্যাপ্ত মনে করেন নাই । সেই উপাসনা পন্ধতিকেও 
তিনি মূলতঃ পরিবর্তন করিয়াছেন । আবার দেবেন্দ্রনাথের 
রামমোহন বাখা অক্ষয়কুমার অন্মাকার করিয়াছেন । দেবেন্দ্র 
নাথের , ব্রাহ্মধশ্ম” গ্রন্থের প্রতিবাদ অক্ষয়কুমার করিয়াছেন । 
বল! বানুলা কেশবচন্দ্রের ধন্মমতে, বিশেষভাবে “নববিধানে'র 
সহিত দেবেন্্রনাথের ব্রা্গধশ্মের অতি মন্্ান্তিক প্রভেদ | 

আপনারা ইহা হইতে দেখিলেন যে, ধন্মের মতে ও সাধনে 
অবস্থাভেদে, অধিকারাভেদে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য অস্বীকার 
করিতে দগায়মান হইয়া, সংস্কারযুগের প্রতোক খাতনাম! 
বাক্তিই কিরূপ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন মতে ও সাধনে শিয়া 
উপনীত হইয়াছেন । ইহাতে প্রত্যেক খ্যাতনামা ব্রাঙ্মনেতার 
বাক্তিত্ব যদিও কোন কোন দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্ত 
্রাঙ্গযুগাদর্শের সাধারণ ভিন্তি ইহার দ্বারা বনৃধা বিচ্ছিয্ন ও 
বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে । ইহাদের সমম্বয় করিবে কে? 

উত্তর এই-রামকব্জযুগ, যাহার ভাষ্যকার ও বাখাকার, 
যাঙ্থার সন্তান ও প্রচারক সামী বিবেকানন্দ--সেই রামকৃষ্" 
যুগের জাদর্শে তাহার পূর্ববর্তী বিক্ষিপ্ত সংস্কারযুগ সংহত 
হইতে পারিবে-_সমস্বয় খরঁজিয়া পাইবে | কিন্তু একটা সমন্বয়ের 


৪৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ '৪ 


তকাঙক্ষা এই বকুধা বিভ্ক্র-বিচ্ছিন্ন, সংস্কারদলের হদায়ে 
জাগ্রত ভওয়া প্রয়োজন । লস্ধ্ভত "ভাষা হয় নাই | কেননা। 


লিল্িল্ন বিক্ষত * এপ ও আ্গ-মাদশশুলি আর সংহত হইাতে না 
পারিয়! ক্রমশ নিস্েজ হইয়া! পড়িয়াছে 1 রামকুষ্জ বিবেকা- 


পা 


নানদের সমন্বয় আদর্শ পক্ষান্তরে জাতীয় ভীবনকে সংহত ও 


ডা 


দুঢবদ্ধ বলিোছে । 
আমি: আপনা দগকে কামকুষ্াগের সমন্থয় আদশের আভাস 


'দলাম। মোক্ষঘূলীর সাদানের দিক টা এবং ভ্দামিজ 


2০081] 


মতবাদের দিক ফইন্ে এই সমন্থর আদর্শকে বে ভাবে বাখা? 


করিয়াচেনসাতাভা ও আপনাদিণাকে বলিয়াতি । ভাগ সংস্কার 


242 ইরা জিরার ্র নানান নাগাল হা 
যুগের অমন্থয় এতে রামুফ্যগের সময়ের পার্থকাকেও আনি 
৬ কুল ০ ক 4৮ ০54৩5 
সামান্য ত বাঙেবণ কিস টিছ্চ | আরা ামজারানাজির উক্তি 


উদ্ধার কয়া আপনা রগাকে দেখাহাতেহি বে, এই কামকুফ- 
যুগের সমন্বয় ভাভার মো কিনাুপ সংক্রামিত হইয়াছিল । 
তাহার “ফ্টার থিয়েটারের” বক্তৃতার ভিনি বে বলিয়াছেন. 
“সম্ভবতঃ এই সমন্বয়ের ভাব জমার ভিতবেও কিছু আ'স 


চা 
নর 
| 
& 1 
স্্টি 
সি 


আপনারা 'ত ভাহা গুনিয়াছেন। 
ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি 
এক্ষণে সংক্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামা বিবেকানন্দের কতকগুলি 
উত্তি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখাইব, বে 
বাঙ্গালীর এই যুগ সম্বন্ধে তাহার মনের মধো কিরূপ 
আলোচন? জাগিয়াছিল। এই যুগ সম্বন্ধে তাহার বিচার কি, 
সিদ্ধান্ত কি--তাহাও আপনাদের প্রণিধানযোগা । কেনন। 


6৬ 


বাজলাঁয় উনবিংশ শতা্ষী 


একটা যুগের বিচার যে সেই করিতে পারে না। একটা! 
তর যুগকে বীহারা ভাঙ্গিতে পারেনঃ ভাঙ্গিরা গড়িতে 
পারেন এমন একজন যুগ-প্রচারক মহাপুরুষের অশেষ গবেষণা" 
পুর্ণ বনু কল্যাণ প্রদ খুকি ও উত্তর গ্রাতিই আপনাদের দৃষ্টি 
শামি আকর্ষণ করিতেছি ৷ 

সামী বিবেকানন্দ চন 


“য় গত একশত বৎসর ! আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ 
2 উহাদের নানাবিধ সমাজনংক্কার লম্বন্ধায় প্রন্তাবে আচ্ছর হইয়াছে। 
ছু উভাও সাই দেখ: যাইতেছে যেও এই শতবর্ষ বাপি সমাক্স-সংস্কার 
আন্দলেনর ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নহি । 
ন্ুতাঁমক হইতে সহম সহস্স বক্তৃতা হইয়া গিকসাছে,-হিন্দু-সভ্যতাঁর 
নক্চকে অন্তর লিন্দাবাদ ও অভিশাপ বাঁধত হইয়াছে। কিস্ত তথাপি 
শাস্থাবিক সমাজের কোন উপকার হয় নাই । ইহার কারণ কি? এই 
নিন্াবাদ ৪ গালি বর্ষণই ইহার কারণ । প্রথমতঃ আমি তোমাদিগকে 
পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেবত রক্ষা করিতে 
হর । আমি স্বীকার করি অপর জাতিদের লিকট হইতে আমাদিগকে 
আনেক বিনয় শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্ত দুঃখের মহিত আমাকে বলিতে 
হইতেছে থে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারহই পাশ্চাত্য কার্য 
প্রণালীর বিচরিশুন্য অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহ দ্বারা কথনই কর্ম 

ইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্ধমান সংস্থার-আন্দোলন-সমৃহ 
থারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীক্পতঃ, কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে 
হইলে, নিন্দা বা গালাগালি বর্ষণ দার! কোন কার্য হয় না)” 


গার একটি স্থান উদ্ধার করিতেছি ৮ 
“প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে । কিন্তু 
তদ্বারা অতিশয় নিন! ও বিছেধপূর্ণ সাহিত্য বিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি 


৫১ 


স্বঃমী বিবেকানন্দ ও 
কল্যাণ হইয়াছে? ঈশ্বরেছ্ছায় ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল। তাহার 
প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাদ্দের উপর 
বথাসাধা দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাদের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। 
ফল এই হইয়াছে যে, সর্বপ্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিতোর 
স্থটি হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত |” 
আপানার! দেখিলেন সংস্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 
্ কি সিদ্ধান্ত । তাহার মতে বিগত শতাব্দীর 
প্রাচীন সমাজের 
অযথ! নিন্দা ও সংস্কারযুগ এক বিদ্বেষপুণ সাহিত্যের সৃষ্টি 
পাশ্চাত্যের অন্ধ ব্যতীত আর কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে 
৭ নাই। স্ংস্কারযুগের শিক্ষলতার কারণ এই 
যে ইহ] অন্ধভাবে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিয়াছে, আর উদ্ধাত 
বালকের মত প্রাচীন সমাজকে অযথা নিন্দা করিয়াছে ও 
অজ্ঞ গালি দিয়াছে। 
আরো উদ্ধার করিতেছি, স্বামিজী বলেন-- 

“সংহ্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে 
প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থ লোক ফই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি 
লোকের ফোন বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইতেছে, অধিকাংশ বাক্তি 
কিন্ত তাহা এখনও বুঝেন নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে 
জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার 
চেষ্টা করেন, ইছার স্টায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প 
কয়েকজন লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে 
সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন? 
প্রথম সমগ্রী জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা গ্রণয়ণে সমর্থ একটি বল গঠন 
ক্ষর,বিধান আপনা আপনিই আসিবে । প্রথমে বে শক্তিবলে, 

বাহার অন্ভুঘোরনে বিধান গঠিত হইবে ভাহায় স্যট্টি কর। এখন 


৪২ 


বাঙ্গলায় উন্নবিংশ শতাঙ্গী 


রাজারা নাই। যে নৃতন শক্তিতে, যে নৃতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে 
নৃতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোক-শক্তি কোথায়? প্রথমে সেই 
লোক-শক্তি গঠন কর । সুতরাং সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম কর্ডবা-_ 
লোক-শিক্ষা । এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যাস্ত অপেক্ষা] করিতে 
হইবে। গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের অন্ত আন্দোলন হইয়াছে 
তাহার অধিকাংশই পোষাঁকী ধরণের । এই সংস্কার চেষ্টাগুলি কেবল 
প্রথম ছুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্কে নহে । সংস্কার করিতে হইলে 
উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মুলদেশ 
পর্যান্ত ধাইতে হইবে 1৮ 


আর একটি স্থানে উদ্ধার করিতেছি-_ 


“আজ অন্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজ সংস্কারের পূম উঠিয়াছে। ১৯ 
বংসর যাবৎ ভারতের নান! স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম-_সমাঁজ- 
সংস্কার সায় দেশ পরিপূর্ণ । কিন্ত যাঁহাদের রুধির শোষণের দ্বারা 
“ভদ্রলোক” নামে প্রথিত বাক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রঠিতেছেন, 
তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না। এক্ষণে রাজ! সামাজিক 
কোনও বিষয়ে হাত দেন না)-অথচ ভারতীয় জনমানবের আস্মনির্ভর 
ত দূরের কথা, আত্মপ্রত্যয় পধান্ত এখনও অনুমাত্র হয় না |” 


আপনার! দেখিলেন সমাজ সংস্কারের নিস্ফলতার একটি 
অতি গুরুতর কারণ স্বামিজ্ঞী কি ূ 
পারা অতি গুরুতর কারণ স্বামিজী কিরূপ স্পষ্ট 
সমর্থ লোক-শক্তিকে করিয়া আপনাদের সম্মুখে ধরিতোছন | 
জাগ্রত নাকরিলে এইট কাঁরণটির যেরূপ বিশদ আলোচনা 
পমাজ সংস্কার ূ 
অসম্তব। হওয়া আবশ্যক তাহা এতাবত হয় নাই । 
এবং তজ্জন্য চিস্তারাজ্যে আমরা যথেষ্ট 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। 


৫৩ 





জী বিবেকানন ও 
_ আর একটি স্থান উদ্ধার করিতেছি । স্বামিজী বলেন__ 

_ -প্ৰুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পথ্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন 
যে জাতিভেদ একটি ধর্ম বিধান, সুতরাং তীহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই 
এফ নঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” 

. প্আমি বলি, হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্ত হিন্দুধর্ম নাশের কোন 
প্রয়োজন নাই। এবং হিন্দুধর্ম প্রাচীন রীতি-নীতি আচার-পদ্ধতি 
প্রভৃতি সমর্থপ করিয়৷ রহিয়াছে বলিয়া সমাজের এ অবস্থা তাহা নহে। 
কৃষ্ধ ধর্মভাবসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপ ভাবে লাগান 
টি, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা 1” 

_ স্বামিজী এখানে সনাতন ধর্ম হইতে সামাজিক সাময়িক 
হ্ন কর আচার পদ্ধতিকে পৃথক করিয়াছেন। এবং 
সংস্কায়ের জন্ঠ হিম্দু- সংস্কারকেরা যে সমাজের কুরীতিগুলিকে 
ধর্মকে বিসজ্জন. . পরিবর্তন করিবার জন্য ধর্ম্নকে শুদ্ধ বিসর্জন 
00 দিতে বসিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ 
৮৪ উদ্ধার করিতেছি । স্বামিজী বলেন-_ 

,*সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয় যেক্রুপেশ সমাজ-সংস্কারের 
প্রণালী দেখা ইলেন_-তাহাতে তাহারা কৃতকাধ্য হইতে পারি 








লন না ।” 

. পন্কারফগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাহাদের অপেক্ষা 
একজন বড় সংস্কারক । তাহারা একটু আধটু সংস্কার কক্সিতে চাঁন__ 
বষি চাই আমূল সং্কীর। আমাদের গ্রোভেদ কেবল সংস্কার প্রণালীতে । 
ফা প্রণালী ভাঙিয়! চুননিয়া ফেলা-_আমার প্রণালী সংগঠন । আমি 
টং ্কোযে বিশ্বাসী নহি--আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ বাসী ।” 

| আপনারা দেখিলেন গত শতাং 
ৃ শালী অপেক্ষা তিনি নি্ের ্‌ 











অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ, টা জিরা রা: 


সংস্কার, সংস্কারকেরা যে যাহার খুসীমত পৃথক পৃথক ভাবে 
আরম্ভ করিয়। নিরাশ হইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ 
টুকরা! টুকর1 ভাবে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 
বিশ্বীস করিতেন গোট জাতির একট! পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যে । জাতি 
বদি সুস্থ হয় সবল হয়, সক্রিয় হয় তবে সেখানে থে সংস্কার 
আবশ্যক আপনিই তাহা সম্পন্ন হইবে। এই জন্থ তিনি ূ 
বলিয়াছেন, “আমি সংস্কারে বিশ্মানী নই। আমি স্বাভাবিক, 
উন্নতিতে বিশ্বাসী 1৮ 
আর একটা স্থান উদ্ধার করিতেছি । ম্বামিজী বলেন 
“সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ হইয়াছেন | ইহাঁর কারণ কি. কার, 
াহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখযক বাক্তিই তাহাদের নিজের ধর্ম উত্তরণে 
অধযরন ও. আলোচনা করিয়াছেন, আর ত তাহাদের একজনও রত ধের 
্রস্থৃতিকে”  বুঝিবার জন্য থে : মাধনের প্র প্রয়োজন সেই সাধনের মধ নিয়া 
যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমা'সা করিয়াছি বই 
করি” রা 
_ স্বামিজীর মতে, সংস্কারকগণ না আামাদের শত 
গুলিকে বুদ্ধি-বিচারপুর্নবক অধ্যয়ন কারয়াছেন, »া আমাদের ৰ 
গুরুপরম্পর! নির্দিষ্ট সাধন-প্রণাললা অবলম্বন করিয়াছেন । 
কাজেই তাহাদের নিক্ষলতার কারণ ঠিক কর] থুর কঠিন নয় রঃ 
আর একটা স্থান উদ্ধার করিতেছি। ন্নামিঞী সকার রক” 


























তামরা যখন কট ৭ হা সান গঠন করিতে পা বে তখন 


উামাদের কথা গুনিব। তোমার ছুধিন একটা ভাব ধরিয়া থাকিতে 
য় না, কিবাছি করিয়! উহ! ছাড়িয়া দাও, ক্ষুদ্র পডঙ্গের ভাঁয় তোমাদের 
স্থায়ী জীবদ। বুদ্ধদের ভ্তায় তোমাদের উৎপত্তি বৃঘুদের ন্যায় লয়। 
গ্রে আমাদের স্ায স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি 
ামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর) যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্ধী 
রিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমার্দের সহিত এ বিষয়ে 
গাবার্তী কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, 
চতদিন তোমর! চঞ্চল বালক মাত্র ।” 

জ্বামিজী সংস্কারকদের লক্ষা করিয়া আরো বলিতেছেন-- 

“সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও কুসংস্কীরাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা 
বশ্বাস আছে, সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবী 
চাঁবাপন্ন বাক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন । সে চারিদিক হইতে কতকগুলি 
প্ললোমেলো ভাব লইয়াছে তাহাদের মধ্যে সামগ্রী) নাই শ্রঙ্খলা নাই সে- 
গুলিকে দে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই কতকগুলি ভাবের বদহজম 
ইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে) * * * সেযে সমাজ সংস্কারে 
জর হয়, লে যে আমাদের কতকগুলি সামান্ধিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র 
আক্রমণ করে তাহার কারণ & সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ | 
কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ ? কারণ? সাহেবের! এক্ূপ 
ধলিয়া থাকে। এরূপ ভাব আমি চাহি না বরং নিজের যাহা আছে; নী 
তাহ লইয়া নিজের জোর়ের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও ।” | 
. ্গামিজী সংস্কারকদের লক্ষা করিয়াই বলিয়াছেন-_ | 
"আমর! কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব ল1। সুতরাং উহাদের 
অনুকয়ণ বৃথা । মনে কর। তোমরা পাশ্চাত্তা জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণে 
নর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহর্তে ইহাতে সমর্থ হইছে, সেই মুহূর্তে ত 
তোমাদের তু হইবে তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে 

যাহারা প্রাচা-পাশ্চাত্যের মিশরনের কথ! বলেন, স্কুলের 

















ৰালকেরাও আজ একথা আমাদিগকে শুনায়, ডিজি, | 
উত্তরে স্বামিজী বলেন এই ভাব বিনিময় “কেবল ছুই দল 
সমান সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে ।” দাস, 
হি কি প্রভুর সহিত ভাব বিনিময় করিবে ! 
পাশ্চাত্যের ভাৰ _ আমার মনে হয় আমাদের অসমান অবস্থার 
বিনিময় বর্তমান জন্যই ভাব বিনিময়ের কথার আবরণে 
সবস্থায় অনভ্ভব। আমরা সমস্ত সংস্কার-যুগ ভরিয়া কেবল 
এক ভয়াবহ পরধন্ম্ের অন্ধ অনুকরণ করিয়াছি মাত্র। এই 
পরামুকরণের মোহ হইতে স্বামিজী আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইতে 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 

“ছে ভারত, এই পরানুবাদ, পরান্থুকরণ, পরমুখাপেক্ষা! এই দাস- 
সুলত দুর্বলতা, এই স্বণিত জবণ্য নি্ুরতা-_এই মাত্র স্থলে তুমি 
উচ্চাধিকার লাভ করিবে?” &€ * & “মূখ? অস্করণ দ্বারা পরের 
ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করিলে কোন বস্তই নিজের হয় না রি রি ও 

আমরা সমস্ত সংস্কার-যুগ ভরিয়া কি অর্জন করিলাম 1 ছু 
আমি আপনাদিগকে সংস্কারযুগ সম্ন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের - 
যে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তিগুলি উদ্ধার করিলাম তাহাই পুন চ 
পুনঃ স্মরণ করিতে বলিয়া অগ্ভকার মত বিদায় গ্রহণ করিবে। 
_ আমি আমার প্রতিশ্রুতি মত স্বামী বিবেকানন্দের সংস্ষারযুগগ 
সম্বন্ধে উক্তিগুলিকে বখাসাধ্য আপনাদের নিকট পরে পরে 
উপস্থিত করিয়াছি। এ সমস্ত উক্তি হইতেই আপনারা বিচার 
করিলে বুঝিতে পারিবেন যে সংস্কারযুগ সম্বন্ধ টা ূ 
বিবেকানন্দের বিচার ৭ সিদ্ধান্ত কি্ূপ ছিল। কি 

আমার পরবর্তী প্রবন্ধে এই সংকর প্রসঙ্গেই সামি রি 


€৭ 








স্বামিজী সম্বন্ধে আর একটি আলোচনা আপনাদের সম্মুখে 
_ উপস্থিত করিব । 


১লা জুন, ১৯১৮। 


৬০ 


তৃতীয় বক্তৃতা 
বেদের আলোচনা ও বেদের প্রামাণ্য 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সংস্কার-যুগ প্রসঙ্গে, স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার তৃতীয় আলোচনা আমি আপনাদের 
সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । আমি 
রামমোহন হইতেই আপনাদের নিকট বলিয়াছি যে, স্বামী 
সংস্কার যুগের 
ভাাধল। বিবেকানন্দের মতে রাজ! রামমোহন 
হইতেই এ যুগে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
ংস্কারের জন্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে । ইহা অত্য। 
রামমোহনের অসাধারণ মনীষা, তাহার শরীর ও মনের অপরি” 
মিত বল ও দৃঢ়তা, গত শতাব্দীর সংস্কীর-যুগের উদ্বোধন | 
কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল । ইতিহাসে কোন একজন মানুষ 
তাহার জাতির জন্য এত বিভিন্ন রকম কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া? 
প্রায় প্রত্যেকটিতেই এরূপ কুতকার্ধ্য হইতে দেখা যায় নাই ।' 
এঁতিহাসিক স্মরণীয় চরিত্রের মধ্যেও রাজা রামমোহনের চরিত্র 
অনুপম ও অসাধারণ । 
এই সংকস্কার-যুগ, বোধন হইতেই শান্ত্র-সমস্া বা বেদ- 
সমস্তা দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল | বেদের আলোচনা এবং বেদ 
ও পুরাণাদি অপরাপর শাস্ত্রের প্রামাণ্য-সর্ধ্যাদা লইয়া, শতাব্দীর 
প্রথমেই এক তুমুল কোলাহল উশ্খিত হয়। এই শাস্ত্রীয় 
বিচার ও বাদামুবাদের কোলাহল উপলক্ষ্যেই রাজা 


৫৯ 


| ন্লদকত 


 রামমোহনের পান্তিত্য ও বিচার-বুদ্ধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
প্রথম পতিত হয়। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রেরণ! হইতেই 
. বেদাদি শাস্ত্র নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল স্বকীয় বিষ্ভাবুদ্ধির 
ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই রামমোহন প্রথমতঃ সংস্কার 
কার্যে ব্রতীহন। তাহার বালককালে, অর্থাৎ ষোলবৎসর 


_... বঞধঃক্রম সময়ে “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী” নাম দিয়া 


যে গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রচলিত হিন্দুধর্শের 
মুর্তি-পুজার বিরুদ্ধে তিনি কেবল নিজের যুক্তি-তর্কের প্রমাণ 
 প্রয়োগই করিয়াছিলেন । গভীর শান্ত্র-বিচার ষোলবৎসর 
বয়সে তাহার পক্ষে সাধ্যায়ন্ত ছিল নাঁ। তখন অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ হইতে দশ বতসর বাকী! ইহার 'কয়েক 
বৎসর পর তিনি মানজারা নামক এক গ্রন্থ লেখেন। ছুই 
বি তিন বাকি কধোপকখনচ্ছলে এই গরা্থে ধ্ত্ব আলোচিত 
ছইয়াছে। এ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। ইহার পর 
উন শ শতাব্দীর তৃতীয় বৎসরে তহফাতুল মওয়াহিচ্দীন 
গ্রন্থে তিনি যে ধর্মের বিচার ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাতে কোরাণ ও হাফেজ্‌ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইলেও 
বিচার ও মীমাংসা বন্ততঃ শাস্্ নিরপেক্ষ । এ গ্রন্থে তিনি 
শ্রধানতঃ যুক্তিমূলক একেস্বরবাদ : টিটি করিবার চে 
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সংস্কারকল্লে কেবলমাত্র বযক্কিগত ব্ডার- রি উপরে রত 
করিব, একেবারে শাস্ত্র নিরপেক্ষ হওয়া সঙ্গত যনে করিলেন 
টি না| যুক্তির সহিত শান্্রকেও ভিনি তখন 
মানসিক বিকাশের গ্রহণ করিলেন। শান্ত্রকেও যুক্তিসঙ্গত 
ইতিহাসে শান্ত্রও করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহা শাস্ত্রের 

টিনা! ংস্কার।* রামমোহনের মানসিক বিকাশের 
ইতিহাসে শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তি এবং শাস্ত্র ও যুক্তির সময়, 

একের পর আর দেখ দ্রিয়াছে। 

রামমোহন তাহার মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে, এক 

হস্তে শাস্ত্র এবং অপর হস্তে যুক্তি লইয়া অবতীর্থ হইলেন। 

শান্স মীমাংসার ষে পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতেই 
চলিয়া আদিতেছিল, রামমোহন প্রথম বয়সে, তাহা বুঝিতে না 
পারিজ্বাই হউক, বা পাশ্চাতোর অথবা আরো বিশেষজ্ঞাবে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীর স্বাধীন চিন্তাবাদীদের প্রভাবেই 
হউক, বা অন্ত যে কোন কারথেই হুউক, তাহা উপেক্ষা বা 
অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঠাহার এই ভ্রম 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং বুঝিতে পারিযা যুক্তির ্ 
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্ স্বামী বিবেকানন নু 


_ সহিত শান্্রকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । যুক্তিকে, নিজ্বের 
_ বিচার-বুদ্ধিকে, এককালে বিসঞ্জন দিয়া কেবল শাস্ত্রানুগত 
হইয়া গডলিক1 প্রবাহে গতানুগতিক ভাবে চলিয়া, আমরা 
স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য করিবার ক্ষমতা হারাইয়া 
_ফেলিয়াছি, সম্ভবতঃ ত্রাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল | 
কাজেই ইহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া রামমোহন প্রথম 
জীবনে শান্্রকে এককালে উপেক্ষাই করিয়াছিলেন । 
_. প্রতিক্রিয়ার মুখে এরূপ হয়, হওয়া (কিছু আশ্চর্য্য নয়। অবার 
_ শান্্রকে খরিত্যাগ করিয়া,__কেবল বাক্তিগত বিদ্যা-বৃদ্ধিকে 
আশ্রয় করিলে লোক-ব্যবহার ও সমাজ উচ্ছল হয় হইবার 
 সস্তাবন! থাকে, রামমোহন তাহাও ক্রমে বুঝিতে পারিয়া, শান্ত 
ও যুজি এই ছুইয়েরই সংমিশ্রণে সংস্কার-কাধ্য আরম্ত করিয়া 
দিলেন । কেহ কেহ বলেন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও যুক্তিকেই শাস্ত্রের 
আবরণে ঢাকিয়া উপস্থিত করিলেন। এবং তীহার সংস্থা 

 € প্রচার কার্ষ্যের স্থৃবিধার জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন ও 
- করণও ছিল। 

বহুকাল যাবৎ বালা দেশ হইতে বেদের আলোটন। 
 একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। এধুগে রাজা রামমোহুনই সর্বপ্রথম 
সেই নট, মৃত্ত বেদালোচনাকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া 
 শিষ্বাছেন। ইহা রামমোহনকে এক বিশেষ গৌরবের ভাগী 
করিয়াছে। রামমোহন বস্ত্র; যুক্তিকেই মানিয়া, বেদাদি 
শা [শুধু্তাহার আরব্ধ সংস্কারকার্য্ে হবিধার জ জন গ্রহণ 
জিবন ক্ষণ পতিত ও নি সাধারণের যে কুলনুল খা: 














রামমোহনে তাহা এই বিপর্যয়ের প্রাক্কালে অব্যাহত ছিল, কি, 
না তাহাও নিঃসংশয়রূপে স্থির করা কঠিন। রামমোহনের 
বেদাদি শান্্ীলোচন। এবং তত্কালীন সাধারণ ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতদের 
বেদাদি শাল্ত্রালোচনার পন্থা এক ছিল না। ভিত্তিওএক : 
ছিল না । অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যও এক ছিল না। তাহা 
বিভিন্নমুখী, বহু ভাষান্গানী জ্ঞানের. গর্ভীরতা ও রা | 
পরিমাণ করিবার কেহ তখন ছিল না। ৪8 

রাজা রামমোহন এধুগে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নষ্ট 
বেদালোচনার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, এ গৌরব স্রাহাকে আমরা 





সসপ্মানে দিতে বাধ্য । কিন্ত্র তাহার বেদালোচনার পদ্ধতি ও 


প্রকৃতির সম্যক আলোচনা ব্যতীত কেবল 
তাহার গৌরব লইয়া কোলাহল করিয়া, . 
কাল কর্তন করা আমাদের কর্তৃব্য নহে। 
আমরা দেখিতে পাই রামমোহন বেদের আদি ইয়া রি | 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, বেদের অস্ত লইয়াই তিনি রি 
আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইহার দোষগুণ বিচার এপ্ছলে 
আমি করিব না । যাহা এতিহাসিক ঘটনা, তাহারই বৃত্তি 
করিতেছি মাত্র! বেদ বলিতে রামমোহন বেদাস্ত বুঝিতেন। 
নার বা শঙ্কর ভাষ্য বেদের আদি নহে, বেদের অন্ত । 
বং বেদান্ত আলোচনাই পূর্ণ রকমের বেদ আলোচনা কি, নাঃ ও ও 
বেদ পণ্ডিতের! তাহার বিচার করিবেন). 
বৃ এই বেদাঝ বা শ্রুতি ৮৪ আলোচনার, রা 


রামমোহনের বেদ 
আলোচনা! । 











দিলা 


গর লেক পা্জিতের নতে রামমোহন ছবহ লক্করকে 

. ফেবল অনুসরণ করেন নাই, পরস্তু অনেক স্থলেই শস্করকে 
সংশোধন করিয়াছ্েন। সত্য হইলে একমান্্র ইছারই বলে 
: রামষোছন শাস্ত্র মীমাংসকদের মধ্যে এক অত্তি উচ্চস্থান লাভ 
করিয়া, বহু যুগ ধরিয়া অবস্থান করিতে পারেন, তাহাতে আর 
'সঙ্গেছ কি? কিন্ত ষীহারা রামমোহনকে শঙ্কর রামানুজের 
এ যুগের উত্তরাধিকারী, অথবা শঙ্কর ভাত্য সংশোধনকারী শান্তর 
বীমাংসক বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহারা কেবল ঘোষণাই 
করেন, কিন্তু প্রমাণ করেন না। বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত বলিয়া 
জারা ইছাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে সক্কোচে বোধ করি। 
 স্বাজমোহনের শান্জালোচনায় রামানুজ ভাষ্যের উল্লেখ আমরা 
-ফেখিতে পাই। রামমোহন বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি সমধিক বীতশ্রন্ধ 
খাক্ষায় দরুণ, জীব বলদেব প্রভৃতি গোস্বামী দার্শনিকদের 
(আক প্রতি সম্ভবতঃ তাকাইয়! দেখিবার অবকাশ পান নাই। 

ভিকাপি বদি শঙ্কর ভাস্য এ যুগে রামমোহনের মনীষা দ্বারা 
বুগোখফোগী সংস্কারে সংস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া থাকে তবে - 
ইহা অপেক্ষা আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে! ল্ত : 





















এই চারটি উ্ি হইতে যাহারা রামমোহন: বারা শর" 
ভাত, সংশোধিত হইয়াছে প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর, আমবর 
তাহাদিগকে অত্যন্ত হঃসাহসী ভিঙ্ আর কি বলিতে পারি 1. ঞ 
টার ই আমরা জারো অধিক ও বিশ 4. 











হেন । বদি কিছু অলীকার করিবার গরযোন হো 
করিয়াছেম, রর এক নিরাকার নিপুণ পরত্রঙ্গের উপাসনা 
_ তাহা হইলো "শান্ত যুক্তিত ইহা প্রমাণ হর” এইরীপ 
কহিয়াছেন। আকার যদি কিছু অস্বীকার করিবার প্রয়োজন 
বোধ করিয়াছেন, যেমন বুর্তিপূজা, তাহা হইলে তাহাও “শান্ত. 
ও যুক্তিত ইহা প্রঙগাণ হয়” এইরূপ কহিয়াছেন। কাজেই শাক্জ 
মীমাংসায় প্রমাণ প্রয়োগে তিনি শান্তর ও যুক্তিকে একই-শাশিত 
কপাণের এপিঠ আর ওপিঠ এইরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে- গ্রহণ 
করিয়াছেন। শাস্ত্ার্থ বোধক বা শান্তর মীমাংসার এই পদ্ধতি কিছু 
রাজা রামমোহনের নুতন আবিষ্কার নয়, ইহা! বৃহস্পতি-বারক্যর 
অর্মীদরণ মাত্র । “কেবলং শান্তরমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণরহ 1 
যুক্তিষ্ীন বিচারেণ ধর্্মহানিঃ প্রজায়তে রাষমোহল, এই 
ক্লোকটিকে তাহার অবলম্িত পদ্ধতির সমর্থনের জন্য বনু স্থান 














বেদ প্রত্যক্ষের 
রা ) 










শা প্রাণ দাদা সা করিয়াছেন । 
রে সর হার বি 
তি আগ রাহ লে রে 






কবি: 
্ সর্বগ্মত টাকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রস্থকারের 
সত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না ।” শ্ররীমন্তাগবত বেদান্ত 
. স্ত্রের ভাষ্য নহে, “গোস্বামীর সহিত বিচারে*্-_রামমোহুন 
_ ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এবং সেই প্রসঙ্গেই 
পুরাণাদির প্রামাণ্য বিষায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা তিনি 
_ বলেন। শ্রীমন্তাগবত, বেদাস্তসুত্রের ভাষ্য কি না.-_সে 
. প্রস্তাবের অবতারণা আমি এখানে করিব না। স্থানান্তরে 
সম্ভবতঃ সে আলোচনা আমাকে করিতে হইবে। 

_রামমোহনের শান্তর ব্যাখা, ডিরোজীও-ধারার অভিপ্রায় 
অনুযায়ী শান্জ্র নিরপেক্ষ নয়, শান্ত্রকে উপেক্ষা নয়। স্যার 
রাধাকান্তের রক্ষণশীল ধারার ব্যাখ্যামতে, বিকৃত ও প্রক্ষিণ্ত 
আবর্ভনা সমেত শান্্রকে সমর্থন নয়। তাহাতে শাস্ত্রের 
্ ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয় না। এবং গতিহান এক স্থিতিশীল 
. শান্ত্রকে চিরকাল অবলম্বন করিয়া যে জাতি থাকিবে 
- তাহারও ক্রমোননততি পথে কোন প্রস্থান বা গতি একেবারে, 
বন্ধ হইয়া যাইবে । সেজাতি পঙ্গু। পৃথিবীর অন্যান্য চলস্ত 
_ জাতির সহিত এক সঙ্গে উন্নতির পথে চলিতে পারিবে *না । 
শান্তর ও সমাজ অল্লালগীভাবে সংবন্ধ। ক্রম-বিকাশের পথে 
ূ একের গ্রতি স্বীকার 'করিলে--অদ্যের গতি স্বীকার করিতে 
 হয়।, শান্তর ও সমাজের পরস্পর এই অক্গাজীযোগ রাম- 
. মোহনের শাস্ত্র ব্যাখ্যার সপরিষ্ফুট হইয়াছে । ইহা এক 
. অভিনব মৌলিক ব্যাখ্যা এবং বর্তমান যু 
_ উপযোগী। প্ররামপুরের পাদরীগণ হিন্দুর ব্যাখ্যায়, শাযের 














শান্দ্রের গতিমুখে প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃতকে বর্জন করিয়া, শাস্তের 
প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বুঝাইতেও পারেন নাই। 
ইহার কারণ--তীাহার৷ হিন্দু শাস্ত্রের ব! হিন্দু ধর্মের সংস্কার 
ইচ্ছা করেন নাই। তাহারা হিন্দু ধন্মকে এককালে সর্ববথা 
পরিত্যাগ করিয়া, খুষ্টান ধণ্ম বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রচার 
করিবার সংকল্প লইয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 
তাহাদের অভিপ্রায় সাধু ছিল__সন্দেহ নাই । কিন্ত্রী তাহাদের 
উদ্দেশ্য ও উপায়--সমাজ ও ধন্ম-বিজ্ঞানের অনুমোদিত ছিল 
না বলিয়া--উহা বার্থ হইয়াছে । হিন্দুর মত একট! প্রাচীন 
জাতি-_হিন্দু শান্তর মভ এক অতি প্রাচীন শাস্ত্র পরম্পরা 
ও তদঙ্গীয় সভাতা__তাহার সমস্ত অতীতকে যে কোন প্রকার 
ভয় বা প্রলোভনে কোন যুগেই সব্ধতোভাবে পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাই এবং করে নাই। বহু অতীতের সংস্কার একটা 
প্রাচীন জাতির পক্ষে কালক্রমে বিস্মরণ হুওয়] সম্ভবপর হইলেও, 
যখন দেই জাতি সজাগ হয়, তখন জ্ঞাতসারে বিনা ধিচারে ' 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া,_নূতন আর এক জাতির ধশ্ন 
বা শান্তর অবিকল গ্রহণ করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর 
হয় না । বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালী 
জাতি মৃতও নে ঘুমন্তও নহে । নব জাগরণের অরুণদীপ্তি 
চক্ষে লইয়া বাঙ্গালী তখন জাগিতেছে--জাগিয়াছে » পাতিবীর 
অন্যান্ত জাতি সকলের গতি-মুক্তি বিশ্মিত নেত্রে:গ 
করিতেছে। এ হেন সময়ে শ্রীরামপুরের পাদরীক্ণ ছিল 
শানে টির ব্যাখা বা শান্ত্রের ধারায় দার্শনিক টিভির, প্র 














স্বামী বিখেকানক ও 

 করিয়াছিলেন_-এবং সেইজস্ঠ হিন্দুকে যে ভাহার বর্ম ও 
শান্তা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দ্িয়াছিলেন তাহা সফল 
হয় নাই। রামমোহম তাহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই 
ভ্ীরামপুরী-ধারাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে বাধ! দিয়াছিলেন। 
এবং এই বাধা প্রদানে কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন। তাহার কারণ 
রামমোহনী-শাস্্-ব্যাখ্যা অধিকতর উন্নত ও অধিকতর সমাজ 
ও ধর্ম-বিজ্ঞান সম্মত | রামমোহন তাহার শান্তর ব্যাখ্যায় 
প্রত্যে জাতীয় শান্্রকে জ্ঞানের ভিত্তির উপর আনিয়া এ 
শান্্রকে উদার ও সার্ববভৌমিক করিয়া তুলিরাছেন। এক উদার 
ও সার্ববভৌমিক ধর্ম ও সমাজের আদর্শকে প্রত্যেক জাতীয় 
- শাঙ্ের মধ্যে প্রবেশের পথ স্থগম করিয়া! দিয়াছেন। এতদিক 
দিয়া এতমতে রামমোহনের শান্ত্রব্যাখ্যা শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে এঁতিহাসিকের আলোচনা ও গবেষণার বিষয় হইয়। 
 রহিয়াছে। 
... আক্ষণে আমি রাজা রামমোহনের বেদে আলোচনা ও 
বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে তাহার অভিমত সংক্ষেপতঃ আপনাদের 


সন্মুখে উপস্থিত করিলাম । রামমোহনের , 


সী শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সছিত সকলে একমত 
হইতে না -পারিলেও_ভিনি বে সংস্কার 
একা নি ছলে, তাহা প্ভা্ষ। এবার 





করিয়াছিলেন বা বুষিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস 
নয়। এবং না বুঝিয়াই তাহারা রামমোহনের পক্থাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি এ কথা বলিতে দ্বিধা বোধ 
করি নাঁ__যে রামমোহনের পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়া নামমাত্র 
রামমোহন-পন্থীরা বহু পরিমাণে রামমোহন হইতে বিপথগামী 
হুইয়াছিলেন, এবং তাহাদের ব্যক্কি-স্বাতক্তর্ের--আদেশবাদের 
ও উচ্ছঙ্খলতায় তাহার] রামমোহনের আরম্ধ সংক্কার-কার্য্যকে 
বহুদিকে পণু করিয়াছিলেন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ-“ত্রাক্ষধর্্” গ্রন্থ সঙ্কলনের সময় ব 


তাহার কিঞ্চিত পূর্বে বেদের প্রামাণ্য লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ 
হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইলেন তাহা: 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ । 
রামমোহনের পন্থার বিপরীত । অবস্থা 


অক্ষয়কুমার দত্তের প্ররোচনাতেই “বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষট 
কিনা ?” ব্রাক্মগণ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হন । পরে বেদকে 
ত্রাহ্মগণ পরিত্যাগ করেন। “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মে্র 
পরিবর্তে *ক্রাহ্ষধর্্ন” নাম হয়। ক্রাহ্মগণ বেদকে বর্জন করেন। 
দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন ষে রামমোহন, ধাহারা বেদ মানেন, 
তাহাদের মধ্যে বেদকে রক্ষা করিয়া এক নিরাকার পরব্রঙ্ধের 
উপসনার ব্যবস্থা করিলেন । কিন্তু জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত 


হইয়া যাহার কালে বেদ মানিৰে না, তাহাদের মধ্যে 
পে ধর্ম-্সংস্কার করিতে হইবে তাহা রাষমোহুনের "তখন 





চস 


বিকেনায় আইনে নাইস! রামমোহনের ভিসি সম্পছ,_ 


অগ্গাথ পাশ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রশীমাংসার প্রতি এত বড় 


যাহার কথা _-এক হেবেজনাখ ভির আর কে বলিয়াছেন ?. 


জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার রামমোহন-পদ্থী হইয়াও রাম- 
_ মোহনের শান্ত্র-সংস্কারের তাতপর্যয হদয়ঙ্গম করিতে পারেন 
নাই। তিনি জাতীয় শাস্ত্রের নবযুগোপযোগী ব্যাখ্যা না 
করিয়া, জাতীয় বিজাতীয় সকল শাস্ত্রের সত্য 
উল্টিসিউটি একত্রে মিশাইয়া, ব্রাহ্মধন্্ম শাস্ত্রের এক 
খেচরাম্ন প্রস্তুত করিতে আদেশ দ্বিলেন। ইহার মধ্যে যে 
_ সার্ববভৌমিকতা, যে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 
 বস্ততন্তরহীন। এবং বস্তৃতন্ত্হীন বলিয়াই কার্যকরী হইতে পারে 
নাই। সার্ববভৌমিকতা কোন জড় পদার্থ নয় যে বিভিন্ন 
_ জাতির বিভিন্ন অংশ আনিয়! একত্রে নির্বিচারে জুড়িয়া দিলেই 
একটা বৃহত্তর ব্যাপকতা লাভ করা যাইবে । সার্বভৌমিকতা 
_ একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ। ইহা প্রত্যেক জাতির বিশিষ্টতার 
মধ্যেই বিকশিত হইতে পারে; এবং যুগে যুগে হইয়াছেও 
তাহাই । এই জন্য রাজা রামমোহন জাতীয় বিশিষ্টতার 
মধ্যেই বর্তমান যুগের বিশাল আকাঙক্ষা ও আদর্শকে 
করিবার মানসে, জাতীয় শান্ত্রকেই সার্ববভৌমিক ভাবে ব্যাখ্যা 
| করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন। জাতীয় শাস্্রই 
| সমচপগ টি সার্ববতৌমিক হইডে পারে__ইহাই ছিল 
তর রামমোহনের বিশ্বাস। ইহাই ছিল রাম- 
প্র মোহনের শান্ত্র-ব্যাখ্যার গুরুর ও ইজি । 
জাতীয় শান্তর কোন মতেই সার্ধদভৌমিক হইতে পারে ন1। 
আর যেহেতু শান্্রকে এ যুগে সার্বভৌমিক হইতেই হইবে, 
কাজেই শুধু জাতীয় শান্তর চলিবে না, বিজাতীয় শান্ত্,__এমন 


গড 








কি সত্য হইলে কোমৎ, লার্টাসের নাম্তিকাবাদও দাতীয় 
শাস্ত্রের সহিত জুড়িয়া দিয়া জাতীয় শান্জ্রকে এই বিজ্ঞানের 
দিনে সার্ববতৌমিক করিয়া তুলিতে হইবে । জাতীয় শাস্ত্রকে 
সার্ধভৌমিক করিবার এই পন্থা,_স্পষ্টতঃ রামমোহন-বিরোধী 
পল্থা। এবং শুধু অক্ষয়কুমার নয়, অক্ষয়কুমারের পরে 
ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তাহার নববিধানে 
পর্যন্ত এই রামমোহন-বিরোধী পশ্থা 
অবলম্বন করিয়া, বিফল মনোরথ হইয়াছেন । গত শতাব্ধাতে 
ইউরোপের আদর্শ দ্বার আমর এমনি আক্রান্ত ভইয়াছিলাম, 
এতই বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলাম যে, এক রামমোহন ব্যতীত আর 
কেহই সেই আঘাতে মুচ্ছিত না হইয়া যান নাই । দেবেন্দ্রনাথ, 
অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র ইহারা কেহই রামমোহনের বেদের . 
শআালোচন] ও ধণ্ম এবং সমাজ-সংস্কীরে বেদের প্রামান্য উদ্ধত 
করিবার ইঙ্গিৎ বুঝিতে পারেন নাই | জাতীয়তা কি করিয়া 
বিকাশের পথে সার্ববভৌমিক হইতে পারে ইহা তাহারা রাম- 
মোহনের মত বিশদ ও স্প্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। 
রামমোহনের পরে বেদের আলোচনা ও 
রী রা বেদের প্রামান্ত সম্বন্ধে সংস্কার-যুগের সমস্ত 
যুগের প্রায় সমস্ত  নেতারাই রামমোহন হইতে "খলিত ও অল্লাধিক 
নেতাই রামমোহন বিপথগামী । ইহারা স্জাতির ধর্ম ও 
বিপথগামী । স্বজাতির শান্ত্রকে বহুপরিমাণে উপেক্ষা করিয়া 
| যেরূপ প্রশ্ধন্দ্ম ও পর শান্জের প্রতি কি এব 
_ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়-_-সন্মোহনে লয় রা 
গিয়াছিলেন-_তাহার কারণ পর-ধর্ম্দের এ সম্মোহ ৃ 
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বন্গানন্দ কেশবচন্ত্র। 





গনী বিখেকানক ও 
জাঁয়-পাক্তি ও জাতু-সংৰিতের পর্দিক অভাব | পর-্শান্রাভিমুখী 
দীর্ঘ এক সংস্কারযুগের োত ধাক্কা! পাইক্াছিল,--বাধা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, শ্রীন্বামী বিবেকানন্দে ! রামমোহন হইতে উৎসারিত 
অথচ রামমোহন হইতে বিপথগামী যে সংস্কার আোত তায় 
সম্ভবতঃ পুনরায় অনেকটা রামমোহনেরই অভিপ্রেত পথে ধাৰিত্ত | 
হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের 
বেদান্ত আলোচনায় পর, স্বামী ৰিবেকানন্দের মধ্য দিয়া । ইহা 
রামমোহন ও 
বিরান আশ্চর্য! ইহা একটি বিশেষ গুরুতর 
সামৃস্ঠ। এঁতিহাসিক ঘটনা | অনেকে হয়ত সন্দে্ 
করিবেন, হাশ্য করিবেন যে ইসা কিরূপে 
সম্ভব? তাহারা বলিবেন রামমোহন ব্রাহ্মমমাজের নেতা, 
, জার বিবেকানন্দ ব্রাঙ্গ-বিরোধী নব্যহিন্দু দলের নেতা 
বামমোহনের কঝোত,_কি না, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, 
কেশবচন্দ্রে--বাধ! প্রাপ্ত হইয়। শেষে মুক্তি পাইল, প্রবাহিত 
হইল স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ! রামমোহন গৃহী, মুত্তি 
পুজার বিরোধী ;--মার বিবেকানন্দ মুত্তিপূজক-গুরুর শিষ্য ও 
মুতিপূঙ্ক সন্ন্যাসী । ইহাদের আৰার সাদৃশ্ব কোথায়! 
আমার উত্তর এই--মযদ্দি রামমোহন ও বিবেকানন্দে, এই 
বেদ ৪ শান্্রালোচনা-প্রীসজে-_-একটা সাদৃশ্য জামার দৃষ্তিকে 
আকর্ষণ না করিত, তবে নিশ্চিতই আমি এই প্রসঙ্গে অবতারণা 
করিতাম না। সংস্কার-যুগেই বেদাদি শাস্তরোলোচনা প্রঙ্গ 
 জ্বামষোহনের সঙ্ছিত অন্যান্ত ব্রান্ছ মংস্কারকগণের মন্খ্াস্তিক 
পার্থক্য ও স্বামী বিবেকানন্দের জর্গত মানৃস্ট বদি আমার 
দৃ্িকে লুন্ধ না করিত তবে নিশ্চিতই আমি এ কথা আপনা 
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দিগকে বলিতে সাহসী হইতাম না। আর প্রষাপ এ 
প্রত্যক্ষ যে, ইহা! অতিশয় ছুঃসাহসও নর বদি আমি বি 
_যে বেদে আলোচনা-প্রসঙ্গে রামমোহন-অন্ুবত্তী-ব্রাহ্ম- 
সংস্কীরকেরা রামমোহন হইতে দ্ঘলিত, আর অনেকাংশে ত্রাক্ষ- 
বিরোধী বিবেকানন্দ, রামমোহনী-পন্থার অনুগামী । শাস্তা- 
লোচনায় রামমোহন ও বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য আমি অস্বীকার 
করিব ন1। রামমোহনের যুগ ও ৰিবেকানন্দের যুগ এক নহে, 
ভিন্ন। শান্ত্রালোচন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে দেখা . 
দেয়। সেই হিসাবে অনেকে জ্রাক্ম-সংস্কারকগণের বেদ-উপেক্ষা 
তাহাদের যুগ-প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন । :. 
কিন্তু আমি তাহা সঙ্গত ও সমীচীন মনে করিতে পারি না। 
কেননা ব্রাহ্ম -সংক্কারকগণের যুগ, রাজা রামমোহনের পূর্বে 
নহে, পরে। এবং রামমোহনের পরে, রামমোহনের, যত, 
সমস্ত দিক দিয়া ভার কেহই একট বড় যুগের অফ্টা বা 
যুগ-প্রবর্তক নহেন। বেদ-বেদান্ত আলোচন প্রসঙ্গে বিবেকা- 
নন্দের যুগ হুইতে রামমোহনের যুগ অধিকতর জটিল ও অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন। বেদ আলোচনা বিবেকানন্দের পক্ষে হত সুগম 
ছিল, রামমোহনের পক্ষে তাহ] ফিছুই ছিল না। এবং. 
বিধিবদ্ধ প্রণালীতে রামমোহন যেরূপ বেদাদি শান্সালোচনা 
করিয়া গিয়াছেন, স্বামিজী তাহা করেন নাই। উভয়েয় 
প্রচারকাধ্যের প্রকৃতি, স্থান ও কাল-পার্থক্যে রামফোছন ও 
বিবেকানন্দে বেদাদি শান্্রালোচনায় অবশ্য পার্থক্য দৃষট হইবে। 
এই পার্থক্য পাছে জামি অস্বীকার করি এইরূপ কেহ ভাবেন, 
লেইন ইহা উদ্লোখ মাত্র করিয়া রামমোহন, ও ্যামী হি 
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কানন্দের বেদ আলোচনার সাদৃশ্টের প্রতিই আপনাদের 
দৃষ্টিকে আমি আকর্ষণ করিতে চাই । 

রামমোহন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের জাতীয় 
উন্নতি করিতে হইলে, জাতীয় শান্ত্রের সংস্কার সর্বব প্রথমে 
আবশ্যক, জাতীয় শান্দ্রের ব্যাখ্যা সর্ব প্রথমে কর্তব্য । 
হ্বামী বিবেকানন্দও ঠিক তাহাই ভাবিয়াছিলেন। বেদান্তের 
মীমাংসায় রামমোহনও অই্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন. স্বামী 
বিবেকানন্দও অদ্বৈতবাদ প্রচার . করিয়াছেন_-রামমোহন 
যেরূপ শঙ্কর-শিষ্য বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন, স্বামী 
বিবেকানন্দও তন্রপ শঙ্করামুগামী হইয়াই বেদান্ত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । রামমোহন মায়াবাদী, স্বামী বিবেকানন্দও 
ক্তাহাই ; আমি অবশ্ঠ শঙ্কর হইতে ইহাদের উভয়ের সুমন পার্থক্য 
এবং ইহাদের পরস্পর পার্থক্যের বিষয় বিস্ৃত হইতেছি না। 
রামমোহনে অছৈতবাদ যে প্রয়োজনের জন্য দেখা দিয়াছিল, 
অল্লাধির্ক সেই প্রয়োজনেই বিবেকানন্দেও অছ্বৈতবাদ ঘোষিত 
হইয়াছিল । তবে ছুই বিভিন্ন যুগের পারিপার্থিক অবস্থার 
পরিবর্তনে রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদৈতবাদ প্রতিষ্ঠা 
ও নিরসন কল্পে একই বপ্ত্রর উপর প্রযোজ্য হয় নাই। এই 
প্রসঙ্গে আমি ক্রমে বিস্তৃত আলোচনা! আপনাদের সম্মুখে 
উপস্থিত করিব। 

হিন্দু জাতির ইতিহাসে ও শান্ত্রে ইতিহাসে বিভিন্ন যুগ 
বর্তমান । বিগত শতাব্দীতে সংক্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া 
আমাদের জাতির ও শাস্ত্রের ইতিহাস হইতে রামমোহন 
বিশেষভাবে বেদান্তের যুগকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । বেদের 
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আদি যুগকে অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের যুগকে গ্রহণ করেন নাই। 
এবং পৌরাণিক যুগের কোন অংশকেও পুনরুজ্জীবিত করিতে 
চেষ্টা করেন নাই । বরং নিরসন কল্পে উদ্যোগ করিয়াছিলেন । 
রামমোহন সমগ্র পৌরাণিক যুগকে যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া 
ধিক্কৃত করিয়াছেন। রামমোহন মুখ্যতঃ এই পৌরাণিক 
যুগকেই নানারূপ ধর্ম ও সমাজিক গ্রানির জন্য দায়ী করিয়া 
এই যুগের শাস্ত্র, লোক-ব্যবহার ও ধশ্রের সাধন-পদ্ধাতিকে 
প্রতিবাদ করিয়াছেন । এবং সমগ্র জাতিকে এই যুগ অতিক্রম 
করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন। | 
স্বামী বিবেকানন্দও এক্ষেত্রে অনেকটা রামমোহন-অনুগামী, , 
তিনিও" বেদের কর্মকাণ্ডের যুগকে নয়, বেদান্তের যুগকেই 
প্রচার করিয়াছেন । তবে পৌরাণিক যুগ সম্গন্ধে বিচারে 
রামমোহন ও বিবেকানন্দের সাদৃশ্যও যেমন আবার পার্থকাও 
তেমনি স্থৃষ্প্ট । রামমোহন অপেক্ষা! বিবেকানন্দ পৌরাণিক, 
যুগের উপর অধিকতর সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমার 
ধারণ! । রর 


স্বামিজী বলিয়াছেন__ 


“হে বন্ধুগণ হে শ্বদেশবাসিগণ, আমি বত্তই উপনিষ পাঠ করি, 
ততই আমি তোমাদের জগ্ত অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকি । কারণ, 
উপনিষদুক্ক এই তেজন্বিতাই আমাদের বিশেষ ভাবে জীবনে পরিণত 
করা আবহ্বক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি__শক্তি-_-ইহাঁই আমাদের চাই । 
আমাদের শক্তির বিশেষ আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। কে আমাদিগকে 
শক্তি দিবে? আমাদিগকে দূর্ধল করিবার সহন্র সহজ বিষয় জছে। 
গল্প আমরা বথেই শিখিয়াছি। আষাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প 
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. স্থাদী বিবেকালধ ও 
. আছে, যাহাতে জগ্ঘতে যত পুস্তকালয় আছে, তাহার $ অংশ পুর্ণ 
হইতে পারে। এ সকলই আমাদের আছে। ঘাহা কিছু আমাষের 
জাতিকে ছূর্বল করিতে পারে, তাহা আমাদের বিগত সহ বর্ষ ধরিয়া 
আছে। বোধ হয় যেন বিগত সহশ্র বর্ধ ধরিয়া আমাদের জাতীয় 
জীবনের ইহাই লক্ষ্য ছিল যে, কিক্পপে আমাদিগকে দুর্বল হইতে দুর্বল 
তয় করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আমরা প্রকৃতপক্ষে কীটতুল্য দাড়াইয়াছি। 
. এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগকে মাড়াইয়! যাইতেছে। & * হে 
_- বন্ধুগণ, আমি পূর্বোক্ত কারণ সমূহের ঘন্ত বলিতেছি আমাদের আবন্ঠক 
| শকতি__শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকর 
. স্বর্ূপ। উপনিষৎ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ__তাহাতে উহা সমগ্র 
এক্গ্গৎকে তেবম্বী করিতে পারে। * * * প্রকৃতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত হও। দুর্বলতা! হইতে মুক্ত হও ।» ৃ 
৯. স্বামিজী অস্ত্র বলিতেছেন, 
“এখন বীর্বান হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ সেই 
 বলপ্রদ--আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশান্ত্র আবার অবলম্বন কর। «ও * 
টু এগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর। তবে নিশ্চয় ভারতের 
উদ্ধার হইবে ।” 
. শাস্তালোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে ঠিক রাজা রামমোহনের 
: মন্ই স্বামিত্রী বলিতেছেন,__ | 
 সামাধিগকে শ্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্ত বেধই জামাদের 
 ঈন্মম লক্ষ্য ও চরম গ্রষাণ। আর বদি কোন পুরাণ কোনরূপে বেছে 
ফিযোধী হর তবে পুরাণের সেই অংশ: নির্দ ভাবে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । আমরা শ্বভিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই--বিভিন্ন 
স্থতি্ উপদেশ বিভিন্ন গ্রফার। * & শাজর এই হতটি কি উদার 


মি, 
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বাঙ্গালায় উদবিংশ পাক রঃ 
কাল ধরিরা। সর্রদেশে সর্ব্বস্থাযই & গুলি ধর্্। স্থৃতি অপর দক্ষ 
বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুজ্ঞেয় কর্তব্যসদূছ্ের 
কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সে গুলির পরিবর্তন 
হয়। এইটি সর্বদা শ্মরশ রাখিতে হইৰে কো সাঙান্ত সামাজিক প্রথার 
পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না । মনে 
রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকাল পরিবর্তন হইতেছে । 
এই ভারতেই এমন সময় ছিল; যখন গোমাংস ভোজন ন1 করিলে কোন 
রা্গণের ব্রাঙ্গণত্ব থাকিত না। * * * * * বেদ চিরকাল 
একরূপ থাঁকিবে। কিন্তু স্থৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্ডনেই শেষ হইয়া 
যাইবে । সময-আ্রোত যতই চলিবে ততই পূর্ব পূর্ব স্থৃতির প্রাঙ্াণ) লোপ | 
হইবে । আর মহাপুরুষগণ আবিভূর্ত হইয়া সমাঞ্জকে পূর্বাপেক্ষা ভাল 
পথে পরিচালিত করিবেন । সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবপ্তকীয়, ঘাঁছা 
ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্য ও. | 
সমাজকে দেখাইয়া দিবেন ।” ৭ 
আমি বেদান্ত যুগের পুনরুদ্দীপন সঙ্বন্ধে, বোন্তের ক 
আলোচনার প্রয়োজন বিষয়ে ও বেদের শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলি কতক কণতক উদ্ধার করিলাম, : 
অধিষ্ক করিলাম না; কেন না, আপনারা সকলেই তান! 
জানেন। আর বদি কেহ না জানেন, এমন সম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না, তবে তিনি শ্বামিজীর যেকোন গ্রশ্থাদির একখানি 
খুলিয়া দেখিলেই, আমার ঝখার সতাতা সম্বদ্ধে'মার কোনরূপ 
সন্দেহ করিবেন না। ॥ 
লংস্কারদুগের বোখন-ষজ্ঞের পুরে রাজা রামমোহনের পু 
সহিত, স্থা্ী বিবেকানন্দোর বেদ আলোচনা ও বেদের প্রামাণ্য 
সে, পরস্পারের বৈশিষ্ট স্বীকার করিয়াও আছি ভাকাদের 


খখ 











সারি মূলতঃ সাদৃশ্টের কথাই আপনাদের নিকট ব্যক্ত 
করিলাম । 


পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা 


এক্ষণে পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে, সংস্কার-যুগ-পুরোহিত 
রামমোহন ও তদনুবন্তীদের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তের 
মিল ও বিরোধ কোথায় আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। 

_. বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগ এই পৌরাণিক 
_. সুগকে লইয়া বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মূলতঃ 
এই সংস্কার যুগের প্রেরণা আসিয়াছিল 
রঃ ৮ এ অফ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের স্বাধীন চিন্তা- 
তি « বাদীদের মত ও আদর্শ হইতে। অষ্টাদশ 
_ শতাব্দীর ইউরোপ বিশেষতঃ ফরাসী দেশ এক বিপ্লীববাদ-যুলক 
_ জ্কাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার অতীত যুগের নানারূপ 
অমানুষিক ও গহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-ব্যবস্থাকে 
_ ধ্বংস করিবার জন্য জাতির সমস্ত শক্তিকে সংহত করিয়৷ নিয়োগ 
_ করিয়াছিল এবং বহু পরিমাণে সক্ষমও হইয়াছিল। অষ্টাদশ 
 শতাব্বীর ফরাসী জাতির আদর্শ ও বিপ্লীবের অভ্যুদয়ের মধ্যে 
_ পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালীর রেনেসেন্স বা প্রাচীন শান্ত চর্চার 
উদ্দীপনা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর জার্দ্মোনির রিফরক্বেগ 
অর্থাৎ খৃষ্টায় ধর্মসংস্কারকদিগের প্ ০৭ হা কার্য 
_ করিয়াছিল। ইউরোপৈর জ্ঞানী টিক, 

এক্টাহাদের সভাতার ইতিহাসে ইটালীর রেনেসেন্ম (রনী 
| ৪ রিফরমেলদন ও ফুরাসীর বিজ্রোহ বখাস্তব আঁ 


৭৮ 














য় উনবিংশ নর 


করিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে করিয়াছিলেন 
যে, ফরাসীর বিদ্রোহের পরে সমগ্র মানবজাতির অন্য এমন এক 
স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ মূলক সভ্যতার ভিত্তি 
বাঙ্গালীর উনবিংশ দৃঢ়ীকৃত হইল যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বনু 
৯ ৫ শতাব্দী পর্য্যন্ত অম্যান্ত দেশ ও জাতির 
অনুকরণ । সভ্যতাকে উন্নতির সোপানে আরোহন 
করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে এক উজ্জ্বল 
আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী 
অতীত না হইতেই বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে যে ইউরোপব্যাপী 
মহাযুদ্ধের সূত্রপাত দেখ! দ্রিল-_ তাহাতে কে মনে করিতে 
পারেন, যে ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি অতান্ত দৃঢ় ? অথচ সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী আমরা,--এ চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর . 
অফ্টাদশ শতাব্দীর আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হুইয়া আসিতে- 
ছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী আদর্শে নিশ্চয়ই কোন 
ক্রটি ছিল। ্ 
স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য ইউরোপের এই ভবিষ্যুৎ অশান্তি - 
ও যুদ্ধ কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি 
২৫ বতসর পূর্বেবে ইউরোপকে সম্বোধন করিয়া তারস্বরে ঘোষণা 
চা যে, এ না ইউরোপ, তাহার জড়রাদম্লুক। 








খাঁধী বিবেফানদা ও 

হাহা হউক সংস্কারবাদী ইউরোপ যে চক্ষে তাহার মধ 
হুগকে দেখিয়াছিল, বাঙ্গালী সংস্ম/রকগণও গত শতাকীতে সেই 

ইউরোপের অনুকরণে তাহার পৌরাণিক 

সংস্কারবাদী | চিনি 
.. ইউরোপ বেরপ : যুগকে দেখিয়াছিল। এই পৌরাণিক 
. ভাহার মধ্য যুগকে যুগের শান্ত, লোকব্যকহার ও ধর্ধ-সাধন- 
৮45 পদ্ধতিই মুলতঃ সংস্কারযুগের আক্রমণের ও 
সংস্কারবাদী 
বাঞ্জলা সেইকপ. প্রতিবাদের বিষয় হইয়াছিল, রাজা 
তাহার পৌরাণিক রামমোহন এই পৌরাণিক যুগের স্বন্ধেই 
থাকে দেখিয়াছে। অল্লাধিক আমাদের জাতীয় হুর্গতির সমস্ত 
হেতুকে আরোপ করিয়া এই পৌরাণিক যুগকে ইউরোপের 
_ মধ্যযুগের ম্যায়, দূর করিয়া দিবার মানসে এক ভীষণ সংগ্রামে 
বন্ধ মুহটি হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এ 
তথাপি রামমোহন এই পৌরাণিক যুগের শান্তা ও জাচার 
পদ্ধতিকে যতটা সুবিচার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন/-_ 
কিন্তু রামমোহন-অনুবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারকগণই পৌরাণিক যুগকে 
- ইউরোপীর সংস্কারকগণের ধারণ! স্বারা অন্ধতাবে পরিচালিত 
হইয়া নিতান্তই অবিচার করিয়াছেন; কোন বড় প্রতিভা 
_পারিপাখিক অবস্থার বৈষম্যে বতই পরুন হউক না কেন, 
একেবারে কোন গুরুতর মারাত্মক-ভ্রম সাধারণতঃ কর্ীধী না। 
_ এই জন্াই রাজ। রামমোহনের প্রতিভার মধ্যে জামর| সর্ববদাই 
চারিদিক দেখিয়া -গুনিয়। পূর্ববাপর বিবেচদা করিয়া, সঙ্গীচীন 
. শ্বদাংসার আসিবার জন্ত একটা € তো ঙ্জো দেখিতে পাই। . 











_বারলার উনবিংশ শাক 


বিচারে রামমোহনের মত এত হড় মনীযারও অপক্ষপাত টির 
ও সিদ্ধান্তের ব্যতিকরমই দেখা বায়। কিন্তু রামমোহনের 


মধ্যে যাহা মাত্র ব্যতিক্রম, ' রামমোহন-অনুবতাঁদের মধ্যে 
তাহাই প্রচলিত নিয়ম বলিয়া যেন আমাদের ভ্রম হয়। কেননা 
রামমোহন অনুবর্তীদের কাহারও প্রতিভা কোনদিকেই 
রামমোহনের সমতুলা ছিল না। 

এই সঙ্গে আমি নিবেদন করিতেছি যে স্বামী বিবেকানন্দের 
নি ক প্রতিভা এই পৌরাণিক যুগের বিচার, 
বক্ষে রামমোহন ব্রাহ্মাসংস্কাকরগণ ত অল্প কথা, রামমোহনের 
অপেক্ষা বিবেকানন্দ প্রতিভারও কোন কোন ভ্রমকে সংশোধনে 
০০০৯০০০০০ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি ক্রমে ইহাদের 
পরস্পরের উক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া আমার কথার প্রমাণ 
দিতেছি। 

রাজ্ঞা রামমোহন পৌরাণিক যুগের শান্ত্রকে বেদের পরে 
যেরূপ প্রামাণা মর্ধযাদা দিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দেরও তাহাই রি 
মত। এমস্বলে বলা প্রয়োজন যে, শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যের এই ধারা. | 
কি রামমোহন, কি বিবেকানন্দ, কাহারই স্বকপোল উ্ভািত* 
নহে। ইহ হিন্দুর শ'্্রীয় প্রমাণ-পদ্ধতির বহু প্রাচীন ধার! | 

বেকানন্দও 'রামমোহনের মতই স্বীকার করিয়াছেন যে, 

ফসলে শ্রুতির সত স্মৃতি, ত্র বা পুরাণের বিরোধ দু হ 
চান রা জারা স্ৃতি, তন্ত্র, পুরাণ প্রামাা নছে। 
আমি উদ্দিন ইগাম। বা উদ্ধার করিয়! 


৮১. 


















্বামী বিবেকানন্দ ও 
শ্রীরামপুরের পার্দ্রীরা আমাদের পুরাণ শান্্রকে ও. 
পুরাণোক্ত দেবদেবিগণকে ও পুরাণের স্থষ্টি ও ধন্ঘরতন্বকে যেরূপ 
অশ্রদ্ধার সহিত আক্রমণ করিয়াছিল, সেই আক্রমণের উত্তরে 
রাজ রামমোহন রায় পুরাণ সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 
রামমোহন বলেন-- 

“পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ধথা ঈশ্বরকে বেদাস্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকার 
রহিত কহছেন। পুরাণে অধিক এই বে+মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্ছিয় নিরাকার 
পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক প্রকারে পরমার্থ সাধন 
বিনা জন্মক্ষেপ করিবে কিংবা হৃষ্র্ম্ে প্রবৃত্ত হইবে, অতএব নিরবল্থন 
হইতে ও দৃদ্বম্ম হইতে নিবুত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে 
ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্বদা গ্রহ হয়, তর্িশিষ্ট কারয়া বর্ণন 
করিয়াছেন । যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয়, পরে পরে যত্ব করিলে 
হথার্থ জ্ঞানের সপ্তাবনা থাকে । কিন্তু বারংবার এ পুরাণাদি সাবধান- 
পূর্বক কহিয়াছেন যে, এ দকল রূপার্দি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়৷ মন্দ 
বুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম ; বস্ততঃ পরমেশ্বর নামহীন ও ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ 
রহিত হয়েন।” 

আপনার! দেখিলেন যে রামমোহন পুরাণ-কথিত ধন্মকে 
নিন্ম অধিকারীর যোগ্য বলিয়া তাহার একটা স্থান নির্দেশ 
করিতেছেন । এবং ক্রমে এই সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
উত্তরোত্তর ধ্মছান অর্থাৎ নামরূপহীন এক নিরাকার নিগুঁণ 
ব্রন্মে বিশ্বাস সন্তব বলিয়াও বিবেচনা করিতেছেন। ইহা 
অধঃপতিত যুগে একটা নিনস্তরের ধর্্থ। অথচ ইহাকে অবলম্বন 
করিয়া উন্নত স্তরের ধর্ট্ে প্রবেশের পথ আছে । 

রামমোহন-পরবর্তী ত্রাক্মস্কারকের! পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে 


ই 


| বাঙলায় উনবিংশ শতান্বী 
এতাদৃশ উদার ভাব কখনই পোষণ করিতে সক্ষম হন নাই। 
পৌরাণিক যুগের ধশ্মনকে তাহারা অধন্মই মনে করিয়াছেন । 
ধর্মের বিবর্তন পথে ইহাকে একটা স্তর বলিয়া চিন্তা করিতে 
পারেন নাই। 
কিন্তু এই স্থলে আপনারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, পুরাণের 
যুগকে রামমোহন এক অবনতির যুগ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিলেন 
কেনন! পুরাণ ধন্মের প্রকাশেই প্রমাণ যে, 
পৌরাণিক ঘুগ্ন ও ইহা এক অতি নিন্নাধিকারীর ধর্ম 
একটা বিকাশের 
ুগ। যাহারা বেদান্ত নির্দিষ্ট এক নিরাকার 
ত্রন্মের ধ্যান ও ধারণায় অসমর্থ ইহ! 
তাঁহাদের জন্য । রামমোহনের গবেষণা এ স্থলে খুব 
প্রশংসনীয় নয়। তাহার বিচারও খুব 'অপক্ষপাত নয়। 
কেননা বন্ত্ুতই পুরাণের যুগ এক তমোগ্রন্ত যুগ নহে। কোন 
কোনদিকে,_নন্ততঃ সমস্ত দিকে না হইলেও, এই পৌরাণিক 
যুগও একটা বিকাশের যুগ॥ এবং পৌরাণিক যুগের এই 
বিকাশকে, আমাদের জাতীয় শাস্ত্রের ধারাকে অনুসরণ করিয়া, 
রামমোহনের যুগে বুঝিতে পারা যে অতিশয় অসাধারণ ; 
মনীঘার কার্য তাহা অস্বীকার করি না। কেননা যাহাকে 
মন্দ বলিয়। প্রতিবাদ ও পরিহার করিতে হইবে তাহারি রা 
মঙ্গাঙ্গী আবদ্ধ ভাল দিকগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া দেখান 
অত্ান্ত শক্ত। আমরা ত রামমোহনের প্রতিভাকে অসাধারণ 
বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। হৃতরাং এই অসাধারণ 
প্রতিভাকে আমরা কঠোর সমালোচনা চলিকানবাচ 
ভাহা করিলে রামমোহনের প্রতিভাকে অপমান করা হইবে । : 


৮৪. 





কী বিচে ও. 


রাজা রামমোহন শাস্ত্রের ধারাক্ন গতি স্বীকার করিয়াছেন 
অথ পৌরাণিক ফুগেন্র ধিকাশকে স্বীকার করেন নাই। 
.. আ্বামঙ্গোহন মূত্তিপূজার উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। 
' ইসলামের নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদ দ্বারা বাল্যকালেই তিনি 
-  প্রভাবান্িত হইয়াছিলেন। কাজেই মুক্তিপূজাবুল, বহু 
দেবদেবীপুর্ণ পুরাপ-ধর্মকে মূর্তিপৃূজাবিরোধী একেশ্বরবাদী 
বিশেষতঃ বৈদ্বান্তিক অধৈতবাদী রামমোহন নিতান্ত অপক্ষপাত 
দৃিতে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়। এবং 
ইহাতে আশ্র্যা হইবারও কিছু নাই। এতদ্বাতীত পৌরাণিক 
যুগের ধর্মে ভক্তির একটা বিকাশই খুব সুস্পষ্ট । জ্ঞানপন্থী 
শঙ্কর-শিষা রামমোহন, নিগুঁগ ও মায়াবাদী রামমোহন সে 
ক'রণেও এই পৌরাণিক ভক্তিধর্ম্ের উপর সুবিচার করিতে 
পারেন নাই। বৈষ্ঞবধ্মা আলোচনা প্রসঙ্গে আমি ইহ 
বিস্বৃড রূপে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। 
স্বামী বিবেকানন্দ পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রামমোহন হইতে 
অধিকতর অপক্ষপাত ও উদার সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত 
হ্টযাছিলেন--আমি এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। 
আপনারা প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন যে, যে সমস্ত সংস্কারের 
নত রামমোছনের প্রত্তিভা পৌরাণিক যুগকে সুবিচার করিতে 
পারেম নাই জাহার কম্তক কারণ স্বামী বিবেকানন্দেও বর্তমান 
ছিল। তিনিও ছা্সাবাদী ছিলেদ। তথাপি রামক্ণদেবের 
_. ঈদন্বয্ের ভার ভাঙার মধ্যে গিয়। পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি 
্ বামদের হত $ নিলা প্রীতি বিচার করিতে পায়েদ 


৮৪ 


নাই। এবং তাহা পারেন নাই ও করেন নাই বলিয়াই 
রামমোহন হুইতে স্বামী বিবেকানন্দের পৌরাণিক-যুগের 
ব্যাখ্যা অধিকতর পক্ষপাতশৃন্ত। ইহা ছাড়া মুস্তিপূজা লন্্ধে . 
রামমোহনের যে বিদ্বেষ ছিল, স্বামী বিবেকানন্দে ডাহা আদৌ 
ছিল নাঁ। তিনি হিন্দুর মুস্তিপুজাকে রামমোহনের মত কেবল 
নিকৃষ্ট নিম্নাধিকারীর জন্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও, অতুন্গত 
বেদান্তের জ্ঞানের সহিত ইহার এক আশ্চর্য্য সমন্বয় তাহার 
গুরুর জীবনে দেখিয়া এবং তদনুযায়ী নিজের জীবনে আচরণ 
করিয়া, নিশ্চিতই রামমোহন হইতে পৌরাণিক যুগকে কেবল 
মতবাদের দিক হইতে নয়, পরন্তু সাধনের দিক হইতে, প্রকৃউতর 
রূপে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদতিরিস্ত ইহাও 
বলিতে হয় যে রামমোহনের যুগ অপেক্ষা বিবেকানন্দের যুগে, 
শাস্ট্ের ধারায় বিকাশের তত্ব বুঝিবার পক্ষে বিশেষরূপেই 
অনুকূল ছিল। 

আমি পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রামমোহন ও বিবেকানন্দের 
দৃষ্টির পার্থক্য আপনাদিগকে বুঝাইতেছি। আপনারা জানেন 
যে, বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিভিন্ন দেব দেবীর মাহাত্ম্য কীন্তিত 
হইয়াছে । তন্ত্রকেও পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র বলিয়াই আমি 
তুলনা! করিতেছি । এখন কোন পুরাণে বিষুকে প্রাধান্ 
দেওয়া হইয়াছে কোন পুরাণে শিবকে প্রাধান্থ দেওয়া হইয়াছে, 
কোন পুরাণ বা তন্ত্রে কালীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ৃ 
ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? ইহার মধ্যে রামমোহন দেখিলেন 
কেবল এক ধর্দ-কলহ। কেবল এক ছুর্গতির চি! অকুষ্ঠা 
র্ম-কলহও ইন্ছাতে আছে, আর ছুর্গতির চিহ্নুও একেবারে নাই 


৮৫ 






স্বামী বিবেকানন ও 
তাছা নহে। কিন্তু তাহাই সব নয়। এবং এমন কি রামমোহনও 


স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে ধর্মম-কলহই পুরাণাদির 
সার কথা নয়। যেমন, 


এই সকল অধিদৈবত ( পুরাণ ) শাস্ত্রে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্গের 
আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্যঃ আর অন্ঠ দেবতার 
অপ্রাধাহ্য কহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাগ্ত দেবতার এবং 


"গ্রন্থের প্রশংসা! মাত্র তাৎপর্য হয়। এইরূপে বর্ষের আরোপ করিয়া 


অভ্ভাপেক্ষা এক এক দেবতার প্রীধান্তরূপে বর্ণন করিলে অন্ত দেবত। 
কদাপি হেয় হয়েন না ।” 


অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন নাই, যদি বিভিন্ন দেবদেবী- 
বাদীরা ইন্না বিশ্বাস করিতেন, তবে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-কলহের 
কথা ভাবিয়া রাজা রামমোহন এতদূর শঙ্কিত হইলেন কেন ? 
রামমোহন নিজেই সম্ভবতঃ তন্ত্রশান্ত্রের প্রতি পক্ষপাত 
করিয়া এবং বৈষ্ঞজব বিদ্বেষের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
এতদূর পণ্ডিত হইয়া তিনি নিজেও পৌরাণিক ধর্ম 
কোলাহলের উদ্ধে উঠিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের 
ডক ৬. 

"শৈব একথা বলে না যে বৈষ্ণব মাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা 
বৈষণবও শৈবকে একথা বলে না । . শৈব বলে আমি আমার পথে চলিতেছি, 
তুমি তোমার পথে চল। পরিণামে আমরা সকলেই একস্থানে পৌছিব। 
এ ছি ঈশ্বরোপাসনায় বিভিন্ন প্রণালী আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির 
পক্ষে বিভিন্ন দাধন প্রণালীয় প্রয়োজন। তবে ভে আছে বলিয় 
হা প্রয়োজন নাই---1” | 
. পুরাণোক্ত এই ন্-কলছের উপর রামমোহনের পরে 


৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ পানী 


৬অক্ষয়কুমার দত্ত-তীহার ভারতবর্ষীয় উপাসক পর. 

২য় ভাগের উপক্রমনিকায় রামমোহনকে 
৮৮/৯৯-১৪ অনুকরণ করিয়া যথেষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
অপেক্ষা কেশবচন্ত্র কিন্তু তাহা সমস্তই একদেশদর্শী বরং ্রক্ষাননদ 
অধিকতর উদ্বার কেশকন্দ্র পৌরাণিক যুগের এক উদ্নত 


মত পোষণ করি- 
তেন কিবকেশর, জিটাক রাত! করিয়া গিয়াছেন! কিন্ত 


চন্দ্র অপেক্ষাও এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি ও বিচার 
রা অধিকতর গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফল 

এবং জন্তবতঃ লোক চরিত্রের বৈচিক্রোর. 
উপরেও তীহার দৃষ্টি খুব প্রখর । এবং জাতীয় ভাবও খুব 
প্রবল। 

স্বামিজী পুরাণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন-- 

"এই পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্কিবীজ 
পূর্র্বাবধিই বর্তমান । সংহিতাঁতেও উহার পরিচয় পাওয়| যায়, কিঞ্চিৎ 
অধিক বিকাশ উপনিষদে, কিন্ত উহার বিস্তারিত আলোচনা পুরাণে । 
স্থতরাং ভক্তি কি বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্বক । 
পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া ইদানীং বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে । উহা 
ছাঁড়িয় দিয়া একটি জিনিষ আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই, তাহা এষ 
ভক্তিবাদ। * * সৌন্দর্যোর মহান আদর্শের? ভক্তির আদর্শের দৃষ্টাত্ত- 
সমুহ বিবৃত করাই ধেন পুরাণগুলির প্রধান কার্ধ) বলিয়া বোধ হয়। 
পুরাণ সাধারণ মানবের ধারণার অধিকতর উপযোগী । পুরাণগুলির 
বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় বিশ্বাস করুণ বা নাই করুণ জাপনাঁদের মধ্যে এমন 
এক ব্যক্তিও নাই, ধাহার জীবনে প্রহলাঁদ, ধ্রুব বা এ সকল প্রসিদ্ধ 
পৌবাণিক ষহাত্মাগণের উপাখ্যান-প্রভাব কিছু মাত লক্ষিত হয় না। ৬ 
* পুরুষ অপেক্ষা নারিগণের আবার ইহা! অধিকতর আবপ্তক।”, 





৮৭ 


খ্বামী বিষেকাননা ও 

আমি স্বামিজীর পুরাণ সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধার করিলাম। 
এবং আমার বিশ্বাস যে, আমি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি 
যে রামমোহন এবং ব্রাঙ্ম-সংস্কারকগণ পৌরাণিক যুগের যে 
একদেশদর্শা ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের 
অপেক্ষা অধিকতর আতুস্ম হইয়া অধিকতর উন্নত ব্যাখা! 
সংস্কারযুগের অস্তে রামকৃষ্ণ-সমহ্থয়যুগের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালীকে 
দিয়া গিয়াছেন। 
আমি অগ্ভ আপনাদের সমক্ষে সংস্কারযুপ্গর প্রাকালে 
“রাজা রামমোহন কর্তৃক কিরূপে বেদের আলোচনার সৃত্রপাত 
হইয়াছিল, বেদের প্রামাণ্য কিরূপে গৃহীত এবং কিরূপে বা 
সংস্কারযুগে অন্থীকৃত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত ন্সামী 
বিবেকানন্দের বেদান্তের বিজয় ছুন্দুভি নিনাদের সাদৃশ্য 
কোথায় এবং কিরূপ, তাহা আলোচনা করিয়াছি । আমি 
ইহাই দেখাইয়াছি যে, রামমোহনের আরন্ধ বেদালোচন? 
কিরূপে পরবর্তীকালের ব্রাহ্ষ-সংস্ক'রকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছিল-_ এবং কিরূপেই বা তাহা সংস্কারযুগের অস্তে, রামকুষ্ণ- 
সমন্থয়যুগের প্রান্কালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত 
হইয়। প্রবাহিত হইয়াছে । 

আমি পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন ও অক্ষয় 
কুমার প্রভৃতির সমালোচনাকে একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত করিয়া, 
তাহা অপেক্ষা যে স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত অধিকতর 
অপক্ষপাত দৃষ্টিপূর্ণ এবং উন্নত তাহাত স্বামিজীর ও রাজা 
রামমোহনের উক্তিগুলি উদ্ধীর করিয়া! দেখাইয়াছি । 

আমার পরবস্তী প্রবন্ধে আনম উনবিংশ শতাকীতে পুরাণ 


৯৮৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী | 


ও তন্ত্রের যুগ সম্বন্ধে আরো! বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইৰ। 
সম্ভবতঃ পুরাণে যে ভক্তি ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে 
আপনাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব 


৮ই জুন, ১৯১৮ । 





৮৪ 


চতুর্থ ব্তৃতা 
পৌরাণিক যুগে ভক্তিবাদ 


রাজ! রামমোহন রায় ও তৎপরবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারকগণ, 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার দত্ত__আমাদের পৌরাণিক 
যুগকে সংস্কারযুগের প্রান্তে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, 
স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কারযুগের অস্তে রামকৃ্-সমন্বযযুগ্ের 
অদ্ুদয়ে, পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে আমাদিগকে তাহ। অপেক্ষা 
অধিকতর অপক্ষপাত ও সমম্থয়মূলক ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন, 
ইহা! রামমোহন ও বিবেকানন্দের কতক কতক উক্তি উদ্ধার 
করিয়া আমি আপনাদিগকে দেখাইয়াছি | 
রাজা রামমোহন চিহ্থিত ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ অপেক্ষা রামকৃষ্ণ- 
সমন্বয়যুগ অধিকতর আত্মস্থ হইবার যুগ। স্বামী বিবেকানন্দ 
যে ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের অপেক্ষা পৌরাণিক 
সপ যুগের উপর অধিকতর স্থবিচার করিতে 
পরিবর্তন পারিয়াছিলেন, সম্তততঃ ইহাও তাহার একটি 
কারণ। ব্রাহ্মগ-সংস্কারযুগ ও রামকৃ্ণ-সমন্বয় 
যুগে যে আদর্শের পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা পৌরাণিক 
যুগের প্রতি এই ছুই যুগের অভিমত ও সিদ্ধান্ত দ্বারাই বিশেষ- 
ভাবে প্রমাণিত হয়। রর | 
_. প্রত্যেক পরবত্তী যুগ তাহার পূর্ববর্তী যুগের ফল। এবং 
জতিরিক্ত আরো কিছু বেদী। পৌরাণিক যুগ হিন্দু-সভ্যতার 


. ও 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাী 
ইতিহাসে, এমন কি বাঙ্গালী সঙ্যতার ইতিহাসেও একটা 
আকস্মিক ছুংস্বপ্ন বা ছুর্ঘটন1! নহে । আমরা উপনিষদ আর 
শঙ্কর-ভাহ্যের যুগ হইতে সহসা একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া 
পৌরাণিক যুগের সহিত মুখামুখী হই নাই। অকন্মাৎ নিরাকার 
পরব্রহ্ম কতকগুলি ভণ্ড পুরোহিতদের কথায় তীর্থে আর 
প্রতিমাদিতে চাক্ষুষ হয়েন নাই | উপনিষদের আর শঙ্কর- 
ভাষ্তের সেই অততযুন্নত ব্রঙ্গের কাষ্টে-লোষ্টে অপঘাত মৃত্যুই 
যাহারা কল্পনা করেন তাহারা মাত্র কাল্পনিক । উপনিষদ আর 
পৌরাণিক যুগের মধ্য, পরক্রহ্ম আর ভগবানের মধ্যে, একটা 
এতিহাসিক ক্রম-বিকাশের অবসর আছে। বিবর্তনের একটা 
প্রবাহমান ধারা আছে। পৌরাণিক যুগের ঈশ্বরতন্ব উপনিষদের 
ঈশ্বরতন্ব হইতে কোন কোন দিকে একটা বিকাশ । পৌরাণিক 
যুগ কেবলি অধঃপতনের যুগ নহে। আমি আপনাদিগকে 
বলিয়াছি এবং আজও বলিতেছি যে, এই পৌরাণিক যুগ 
তাহার পূর্বববন্তী যুগের সহিত কার্ধ্যকারণ সম্পর্কে অচ্ছেস্ত: 
বন্ধনে আবদ্ধ। সকল যুগই তাই। এতিহাসিক পারম্পর্ষোর 
ইহাই সুত্র। সংস্কারযুগের বহুনিন্দিত, বহু ধিকৃত পৌরাণিক- 
যুগ সংস্কারযুগ অপেক্ষা বড়যুগ | উন্নতির ধারায় আর একটা 
সোপান। ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়। বৌদ্-প্লাবনের 
পর নব্যহিন্দুর পুনরুতথানকলে হিন্দুর ধর্মচিন্তার ইতিহাসে আর 
এক অভিনব বিকাশ । ও 

ষ্কিএই বিকাশ! বিশেষভাবে এই যুগের বিকাশের 

ধারা কত যে বিচিত্র পথে ধাবিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত 


৯১ 





দুরে গিয়া পড়িব। তবে সাধারণ ভাবে আমি বলিতে পারি 
বে পৌরানিক যুগের এক অতি সুষ্পঙ্ট বিকাশ-_ভক্তিবাদ। 
সতিতত্বের দিক দিয়া এই ভক্তিবাদের সহিত লীলাবাদ জড়িত 
রহ্িয়াছে। ইহাতে বাহ্থতঃ মায়াবাদের প্রতিবাদ আছে। 
আবার পৌরানিক যুগের আর এক অংশ অস্ত্রে, মায়াবাদের 
ও নিগুণ ব্রন্মের যথেষ্ট অবসর আছে। 

বেদের আদি যুগে_বেদের অন্তযুগে”_বৌদ্ধযুগে, প্রত্যেক 
যুগেই একটি বিশেষ বিশেষ ভাব পরিল্ফুট হইয়াছে । আর 
এই পৌরানিক যুগেও ঠিক সেই একই সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী 
আর একটি ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহা রাজা 
“কেবল পরিমিত এবং মুখ-্নাসিকার্দি অবয়ব বিশিষ্টের ভঙ্গনে 
প্রবর্ত করাইবার জন্য” চেষ্টাও নহে, আর “অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর, সর্বব্যাপী যে পরক্রহ্ম, তাহার তত্ব হইতে লোক 
সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে” যে চেষ্টা তাহাও নহে। 
ঞ্বং তাহা! “বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত 
বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বার! শাস্ত্রের অপ্রামান্য এবং 
অর্থের অনির্ণয় ও এককালে ধন্মের লোপ” ও নহে। তাহাই 
যাহা রাজা রামমোহন পৌরানিকষুগে ধর্মের একটা বিকাশ 
অস্বীকার করিয়া! এবং মুক্তিপূজার প্রতিবাদ করিতে দাড়াইয়া 
এবং এক অদ্ধিহীয় নিগু'ণ নিরাকার পরব্রঙ্ষের স্বরূপলক্ষণণের 
উপর জ্ঞোর দিতে গিয়া সমাক্‌ উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই। 
অবশ্য রাজা রামমোহনের এরূপ করিবার যে কারণ আছে, 
তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তথাপি পৌরানিক 


কক চা লাল 


ঘুগে ধর্থের বিকাশকে সম্যক উপলন্ধি করিতে না! পারা 
রামমোহনের অতুলনীয় প্রতিভার একটা অসম্পূর্ণতা ঘা ত্রন্টী | 
ইসা আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
পৌরাণিকধুগে ভক্তিধর্ম্ের ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদিতে বৈদিক 
যাগযজ্ঞের এক পুনরুণথান-_যাহা সত্যই এক নুতন গৌরবময় 
অধ্যায়কে যোজন! করিয়া দিয়াছে । খধেদের বহিঃ প্রকৃতিতে 
ব্রহ্মের ৰিকাশ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের অপরোক্ষান্ুডৃতি, 
বৌদ্ধদিগের ক্ষণ-ভঙ্গুরবাদ ও শৃণাবাদ শিবতুল্য শঙ্করের, আত্মার 
পরমাত্মায় অভেদ চিন্তন, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত-_-এ সমস্তই মনুষ্য 
জাতির গৌরব ; শুধু হিন্দুর কি কথা? কিন্তু বিশ্বের চরম 
তত্ব নিণয়ে, বিচিত্র বুদ্ধি-বোধিসম্পন্ন আচার্যোরা বৃহদারণাক 
ও ছান্দোগ্য অথবা শঙ্করের অছ্বৈত সিদ্ধান্তকেই শেষ সিদ্ধান্ত 
বা একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিবেন, ইহা! কদাপি সম্ভব 
নহে। কেননা বিকাশের ধারা এক নহে--বিচিত্র, বু । আর. 
বিকাশ অই স্ষ্থি। | 
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য কেবল যে শেষ কথা নয়, তাহাই 
নহে। ইহা আদি কথাও নয়, তাহাও প্রণিধান যোগ্য । 
খগাদি বেদের যে ব্রঙ্গ তিনি যেমন বুহুদারণ্যকের পরমাত্মা 
নহেন, তেমনি বৃহুদারণ্যকে ও ছান্দোগোর 
বিকাশের ধারায় পরমাত্মা ও প্রীমন্াগবতের ভগবান নছেন ॥ 
ব্রন পরমাত্বা ও ৮ ভি 
ভগবান। ব্রক্ম, পরমাতা! ও ভগবান, ইহারা দি ধর্মা” 
: ট চিন্তার ধারায় একের পর আর এক একটি: 
টি ও পর্ণতর বিকাশ, ভবে মিশ্চিতই খাখে।, বৃহদারণাক €. 
মা রা একর পর এক এপ ” 





্বামী বিবেকানদ ও 

রাক্তা রামমোহন পৌরাণিক যুগের সিদ্ধান্তে এই ভগবানের 
বিকাশ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এবং তৎশান্ত্র 
শ্রীমপ্তাগবতকেও অসচ্ছান্ত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধার সহিত 
উপেক্ষা করিয়াছেন। উপনিষদ হইতে পুরাণ তন্ত্রগুলি কোন 
কোন দিকে ধশ্মের ইতিহাসে একটা উন্নতির ও বিকাশের 
স্তর, তাহা বুঝিতে না পারা এবং সম্যক বুঝিতে না পারিয়া 
তাহা আবার যুগপ্রবর্তকরূপে বুঝাইতে যাওয়া রাজা 
রামমোহনের পক্ষেই কি অপরিহার্য কারণে প্রয়োজন হইয়াছিল 
তাহা নির্নয় করা কঠিন। সন্তবতঃ--বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের 
অধঃপতনের পরে--পৌরাণিক যুগের ধর্মের সাধনালে এত 
সমস্ত আবর্ভনা৷ আসিয়া কালক্রমে জমিয়াছিল যে তাহা সমূলে 
দূর করিবার জদগ্যাই পুরাণ ধর্মের বিকাশকে পধ্যস্ত ধরিতে 
পারেন নাই, তবে এই বিকাশ বা উন্নতি বুঝিতে পারিয়াও 
তিনি অশ্বীকার করিয়া গিয়াছেন ইহা আমার মনে হয় না। 
তৎপরবশ্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য নহে । কেনন। সুক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাহারা 
রামমোহনের ধারা শাস্ত্রের আলোচনায় অবাহত রাখেন নাই। 

তবে একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাম- 
মোহনের পরে পুরান ও তন্ত্র সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃতরূপে 
আলোচন1! করিয়াছেন বিজ্ঞানানুরাগী জ্ঞানযোগী অক্ষয় 
কুমার দন্ত। অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্ত রামমোহনী সিদ্ধান্তের 
অনেকটা অগ্ুরূপ। উপনিষদ এবং দর্শনাদিতেই হিন্দুর জ্ঞান 
জ্যোতির সম্যক বিকাশ হুইয়াছিল। পরে কালক্রমে পুরান 
ও ভন্ত্রাদিতে এ প্রথর জ্ঞানজ্যোতিঃ ম্লান ছইয়া পড়িয়াছিল 





বাঙ্গলায় নি ক 


ইহাই অক্ষরকুমারের সিদ্ধান্ত । পুরান ও তস্ত্রের সাধনাঙ্গে 
ক্রিয়াদিতে নানারূপ বীভগুস অশ্লীলতার কথা অক্ষয়কুমার 
মতান্ত স্পন্ট করিয়া বলিয়াছেন। এবং তাহার প্রতিবাদও 
করিয়াছেন । 
তবে রামমোহন যেরূপ তথাকথিত বৈষ্ণবীয় অশ্লীলতার 
প্রতিবাদ করিয়া তৎুসঙ্গে তান্ত্রিক অশ্লীলতা যথা শৈব বিবাহ, 
সংস্কৃত মগ্াপান প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন অক্ষয়কুমার তাহা 
করেন নাই। তিনি যাহা অশ্লীল মনে 
পুরাণ ও তন্ত্র সন্ধে করিয়াছেন_-তাহা শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্বির্ব- 
15955 শেষে, করিয়াছেন। রামমোহনের কথঞ্চিৎ 
অক্ষয়কুমারের 
সিদ্ধান্ত । বৈষুব বিদ্বেষ ও তান্ত্রিক পক্ষপাতীব অক্ষয়- 
কুমারে ছিল ন1। পুরাণ ও তন্ত্রের যুগের 
বিচার, বিশ্লেষণ, ও সিদ্ধান্তে রামমোহন হইতে অক্ষয়কুমারের 
ইহাই বৈশিষ্ট্য । রামমোহনকে যদি দার্শনিক বলা যায়, 
তৰে রামমোহন-পন্থী অক্ষয়কুমারকে বলিতে হয় বৈজ্ঞানিক | 
রামমোহনের ধন্মের ভিত্তি দর্শন | অক্ষয়কুমারের ধর্শ্দের .. 
ভিত্তি বিজ্ঞান | 
রাজা রামমোহন জ্গঞানপম্থী হউন, শঙ্কর শিষ্য হউন, বা 
শঙ্কর সংশোধনকারী নৃতুন দার্শনিক হউন,.. 
রামমোহন ও | 
উরি মায়াবাদী হউন, যাহাই হউন, তিনি গৌড়ীয় 
ভক্তি-ধন্্ সম্যক খ্বুঝাইতে পারেন নাই। 
হিন্দুর ধর্ঘচিস্তার ইতিহাসে বিকাশের পর বিকাশ ক্রমবিকাশের 
ইলিৎ তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে আমরা পাই। . 
কিন্তু সেই ক্রম-বিকাশের ধারায় ভক্তিৎর্ঘ স্থান পার 


শ্বাহী বিষেকানন্দ ও | 
 মাই। এক উপনিষদের যুগে আর শঙ্বর-ভান্তে হিন্টুর 
বিশেষতঃ বাঙ্গালীর-_কেননা হিন্দু-সাধারণের মধ্যে ধর্ম 
জগতেও বাঙ্গালীর একট] বৈশিষ্টা আছে,--সমগ্র ধর্টোক্সতি 
শেষ হুইয়া বদ্ধ হইয়া আছে-_ইহা রামমোহনের হইলেও 
এ-সুগের কথা নয়। ূ 
রামমোহন যাহারা আলোচনা করেন, ছুঃখের বিষয় 
উহাদের সংখ্যা অতি সল্প, তাহারা সম্প্রতি পৌরাণিক যুগ 
সম্বন্ধে রামমোহনের সিদ্ধান্তকে এমন উৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত বলিয়া 
প্রচার করিতেছেন যে এম্থলে আমি স্পষ্টভাবে রামমোহনের 
পৌরাণিক-যুগের দিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ করিবার একটা দারীত্ 
অনুভব করিতেছি | 
রাজা রামমোহনের পরে সংস্কারযুগের পরবর্তী মহাত্মাদিগের 
হিন্দুশান্ে অধিকার রামমোহনের তুলা ছিল না। তাহার! 
রামমোহনের মত শান্ত্রালোচনার অধিকারী (ছলেন না। 
. কাজেই এবিষয়ে তাহাদের গবেষণাও অল্প এবং তাহার মূল্যও 
তদমুরূপ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত রাখিয়া 
শান্্রাদির আলোচন1 ও অনুবাদ করাইতেন, আবার কেহ কেহ 
বা সংস্কৃত ভাষাই উত্তমরূপে জাতিতেন না। কিন্ত সকলেই " 
ঢ. কিছু শান্সজ্ঞ হইবেন এবং শাঙ্ত্রে ডং ভাব লিখিবেন এমন 
কথা নয় | সংক্ষারযুগ্গের প্রায় অবসানকালে ব্রাঙ্গধর্ণেও 
_ পৌরাণিক ভক্তিবাদেক্টপ্রত্তি একটা আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। 
জঙ্মানম্ম কেশবচন্দ্রে এই পৌরাণিক ভক্ষিযাদের একটা 
 পুনিকাশ আমরা ছেখিরাছি। কিন্তু হিন্দুর পুরাখ অপেক্ষা, 
ূ টা পুরাণ থাইবেন হইতেই ফেপবচল্রের এই ক 











প্রেরণা আসিয়াছিল। তথাপি তাহার জীবনের শেষ অংশে 


কেশবচন্দ্র হিন্দুর পুরাণকেও অবলম্বন রা 


পৌরাণিক দেব-দেবীর ব্যাখ্যায় বত্ব করিয়া 
ফেশবচন্দ্রে | 
পৌরাশিক ভক্তি ছিলেন, ভক্তিধন্ম জীবনে বিকশিত 
ধর্ম । উহা খৃষ্টান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন । ধাঁহার! 
০৬৪ কেশবচন্দ্রের গুধু “বেদান্তে ফিরিয়া আসা, 
--50আ] 15৮9 6০006 ০৭৪০৮৪৮-ইহারই উল্লেখ 
করেন, তাহার! সাধারণতঃ কেশবচন্দ্রের পুরাণে ফিরিয়া আসা'' 
__বিস্মৃত হ'ন । অথবা বিস্মৃত না হইলেও তাহার উল্লেখ করিতে 
সঙ্কোচ বোধ করেন। তাহারা হয়ত মনে করেন, কেশবচন্্রের 
পুরাণে ফিরিয়া আসার মধ্যে একটা অধোগতির চিহ্ন দেখ' 
যায়। কিন্তু তাহারা যাহা মনে করেন, আমরা তাহ] মনে 
করি না । পরমহংস রামকুঞ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পরে 
কেশবচন্দ্রের অনেকাংশে অধঃপতন হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত 
বেকন-কথিত গণ্ডীর দোষমূলক | পরমহংসদেরের সহিত... 
সাক্ষাতের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যে ধন্মজীবনের পরিবর্তন 
তাহা তাহার কলঙ্ক নহে,-গৌরব । তাহ! তাহার অদ্ভুত বিচিত্র 
পরিবর্তনশীল ধর্ম্ম*জীবনের এক অভিনব বিকাশ । | 
রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথে পৌরাণিক শাল ও 
ভক্তিবাদ অস্বীকৃত ও ধিক্ত হইলেও ব্রাহ্ষ-সং কষারযগগে রর, 
শেষাশেবি আ্া্ষধর্ত্র পৌরাৰিক সর-দেবীবাদ, নট... 
ভক্তিবাদ.ও লীলাবাদ এমন কি আদেশবাদ সত মত . 
খৃ্ীয় পুরাণ বাইবেল, দ্বিতীয়তঃ হি পুরাণাদি, তৃতীয়ত: 


৯৭. 














স্বামী বিবেকানন্দ ও 


সাক্ষাৎ ও মিলনের ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । 
ইহা! ইতিহাল। | 
রামকুঞ্জদেবের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্রে যে অভিনব 
পরিবর্তন ঘটিল, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র 
রা সাহসের সহিত পরিবর্তন ও তাহার কারণ 
ধর্্ের অবতারণার প্রচার করিতে পারিলেন না । এ জন্য 
. ভিনটি শ্তর__ কেশবচন্দ্রের প্রতি রামকৃষ্জদেবের যে 
খনি উক্তিটি তাহা অবশ্য আপনারা সকলেই 
৩) কেশবচন্ত্রেরে জানেন। স্বতরাং আমি তাহার পুনরুল্লেখ 
সহিত পরমহংস-. করিব না । কিন্ত্রু কেশবচন্জ্র যাহ পারিলেন 
দেবের সাক্ষাৎ। না, কেশবের আর এক সহখন্্ী সহকর্মী 
এক অতি ভীষণ, ছুর্দম, দুঃসাহসী, সত্যের একনিষ্ঠ আজীবন 
সাধক গোস্বামী বিজয়কৃ্ণ পারিয়াছিলেন। সংস্কীরযুগের অস্তে 
সাধু এবং ভক্ত বিজয়কুষেঃ যে পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা 
তিনি প্রচারে কুষ্টিত হন নাই। বাধা পাওয়া সত্বেও ক্ষান্ত 
হম নাই। ব্রাঙ্গ-সমাজের ভক্তিভাজন সাশ্তগণ অবশেষে 
সভা করিয়া, কমিটি করিয়া বিজয়কৃষ্ণের 
সাধুবিয়ক্ঃ. নিকট তীহার ব্রাহ্ষধর্ম বিরোধী, পৌরাণিক 
_গ্োশ্বামী ভক্কি- 
 ধর্টর অবতার ।  ভক্তিধর্্ম আচরণের জস্থা কৈফিয়ৎ চাহিয়া- 
. _. ছিলেন। সভার ধর্ম্ম, কমিটির ধর্মকে 
তিনি গ্রাঙ্থ করিলেন না, দৃ্পাত করিলেন না, জরক্ষেপ 
করিবেন না। ব্যক্তিগত সাধনার ধর্মে পৌরাণিক যুগের 
নিন্দিত গৌড়ীয় ভক্তি-ধর্ষের-সেই ছায়াঘন বৈকুণ্ের 
(পি একদিন, আঙ্ষ-সং্কারকগণের, সভা কমিটি প্রস্ভৃতি 





বাজলায় উনবিংশ শতা্বী 


পরিত্যাগ করিয়া, জটাজুটশোভিত, চন্দনতিলকভূষিত্, রুত্রাক্ষ- 
মালাজড়িত বৈষ্ণব হইয়াও প্রচণ্ড রুদ্রের অবতার--সেই 
সিংহঞ্সীব__সিংহবীর্য্য--তীহার সিংহপ্রতিম মূর্তিখানি লইয়া 
ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন । কোথায় ? রাজ রামমোহনের 
বহু ধিকুত তীর্থে তীর্থে, রাজা রামমোহনের বহু নিন্দিত কাষ্টে 
লোষ্টে গ্রতিমাদিতে | কি এক প্রাপধঘ্্ন তাহাকে টানিয়া 
লইয়া গেল,__কি তিনি বুঝিলেন, কি তিনি পাইলেন, আমি 
তাহা আপনার্দিগকে বলিত্তে পারি না। সেকথা বলার 
অধিকার আমার কোথায় ? সাধু বিজয়কৃষ্ণের শেষ জীবনে ষে 
ধর্মের পরিবর্তন, ভাহাতে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মনর এযুগের 
উপযোগী এক উজ্জ্বল বিকাশ লক্ষ্য করি। | 
রামমোহন আরন্ধ সংস্কারযুগ, বিশেষতঃ রামমোহন স্বয়ং 
পৌরাণিক যুগের ভক্তিধন্ম্রকে যেভাবে একদিন বাঙ্গালীর সম্মুখে 
প্রচার করিয়াছিলেন, বড় সৌভাগ্যের কথা যে তাহার 
প্রতিবাদের ভার সংস্কারযুগের অস্তে সম্বয়যুগের প্রারস্তে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিশেষভাবে বিজয়কৃষ্ণের উপর অর্পিত 
হইয়াছিল। পরমহংস রামকৃষে, ও সাধু বিজয়কৃষ্ণে পৌরাণিক ৮ 
ধর্ের এক পুনরুখখান স্পউই লক্ষিত হয়। অথচ এই . 
পুনরম্খানে অতীত পৌরাশিক যুগের আবর্জনা নাই বলিলেই+ 
হয়। ইছা! ব্যাপকভায় যেমন উদার, অনুভূতিতেও তেমনি 
গভীর। এবং বনু অংশে নবযুগের উপযোগী । ইহা! কেবল, 
মধ্যযুগের নহে | রক 
্বামী বিবেকানন্দ, তক্ত বিজযকফের মত নৈকালাক ধনার , 
পথ ৪ অগ্রসর হু'ন নাই। বাম বিবেকানন্দ, রাঙ্ টি... 


সী 








খানী ঘিতেকান্ম ও 
রাধযোছনের মই শক্করাম্ৃগামী, অইৈত ও হায়াবাধী, বেদান্তের 
প্রচারক | ইহা ছাড়া তিনি আজীবন সঙ্সযান্দী। কিন্তু তিমি 
রাজমোহনের মত পুরাণ সম্বন্ধে একদেশদর্খী বা কেবল মোঘদর্শা 
ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ পুরাণের 'ভক্তিবা্ বুঝিতে 
পারিরাছিলেন। বিশেবভাবেই বুধিতে পারিয়াছিলেন । তিনি 
তত্তির বীজকে সছিতা ও উপনিষদের মধ্যে দেখিতে 
পাইফাছিলেন দত্য | কিছ মংহিভ1 ও উপনিষদের ষধ্যে যাহা 
' বীজাফারে ছিল, যুগ প্রয়োজনে পুরাণে ভাছা পরিপূর্ণ বিকাশ 
লাভ করিয়াছিল। স্বামীজি বলেদ, “এই পুয়াণেই ভঙ্জির 
চরম আদর দেখিতে পাওয়া ঘায়। &% ঞ্ সুতরাং ভক্তিকে 
বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা! আবশ্যক 1৮ 
এমন দুঃসাহদী আযাদের যধ্যে কে আছেন, বিনি বলিবেন 
ঘে কর্প আর জ্ঞানেইস্-অথবা কেবল কর্ম আর কেবল জ্ঞানেই 
পর্ধ্যাপ্ত হইবে, ভক্ষিতে আমাদের প্রয়োজন নাই ? বাজ্জলাদেশে 
 হছাপ্রভূর জাতির মধ্যে এমন কথ কি সম্তব? 


রাজ। রামমোহনের প্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা 


আদি লাধারণভাবে আপনামিগকে দেখাইয়াছি যেরয়াজা। 

প্ামযোহন উপনিষদ ও শঙ্কর-ভাঙ্যের উপর জোর দিতে গিয়া 
উপনিষদের সহিত পুরাণের ভক্তিধর্ম্মের মর্্মগত সান দেখাইন্তে 
এ পাকেম জাই, সে চেষ্টাও করেব আই । বেক ও উপনিধদের 
.. ধরাই যে পুাণে তিষুখজে ঘুগোগঘোগী বিকাশে শ্রতিষ্ঠা লা 


করিয়াছিল, পুরাণে হিন্দুধর্মের এই ক্রমবিকাশের ধারাকে 
তিনি বুধাইতে পারেন নাই। এবং সংস্কারযুশের প্রারস্তে 
রামমোহন পুরাণ সম্বন্ধে হিন্দুধর্শের বিবর্তন পথে, বিকাশের 
ধারায়, সমীচীন ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে না পারায়, তাস্ার 
অব্যবহিত পরবস্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ কিঞ্িংৎ বিপথে পরিচালিত 
হইয়াছেন । এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই উনবিংশ শতাবীর 
শেষভাগে পরমহুংস রামকৃ্জা ও বৈষধাবতার বিজয়কৃকে 
পৌরাণিকষুগের একটা পুনরুত্থান সংস্কারযুগের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ 
স্বরূপ দেখা দিয়াছে । 

সাধু বিজয়কৃষ্জ গোস্বামী সন্থন্ধে বিস্তৃত আলোচনার 
অবসর এখানে সম্ভবপর নয় । তথাপি একথা স্বীকার করিতে 
হইবে যে, তাহার শেষজীবনের ভর্তিধর্প্মের বিকাশ--রাজা 
রামমোহনের গৌড়ীয় বৈষাবধর্্ম সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত, তাহার 
একটা প্রতিবাদ | নিজ নিজ শিক্ষা দীক্ষা! ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য 
অব্যাহত রাখিয়া স্বামী বিবেকানন্দও বৈষ্বধর্মা সম্বন্ধে রাজা 
রামমোহনকে প্রতিবাদ করিয়াছেন। পর পর আমি তাহা 
উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি । / 

রাজা রামমোহন শান্তর পণ্ডিত ছিলেন । শাস্ত্রে তাহার 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাছার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার শ্রম 
হইব। রামমোহন পুরাণের প্রতি কোন কোন দিকে স্থবিচায় 
করিতে পারেন নাই বলিয়া জামরা যেন রামযোহনের প্রতি 
অবিচার না কর়ি। রাষমোহনের প্রতিভার ক্রেটি প্রদর্শন কর! . 
অভীব ছুঃসাহসের কার্য । এবং ছুঃসাহসের কার্ষেয জগ্রালর 
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্বা্ী বিবেকাদনম গু 


হইতে হুইলে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । রাষমোহন 
প্রথম বয়সে হিন্দুশান্্র আলোচনা করেন নাই। আরব্য ও 
পারস্য ভাষার সাহায্য মুদ্লমানী শান্ত্রেরে সহিত পরিচিত্ত 
ইইয়াছিলেন। হিন্দু-পৌত্তলিকতার উপর বিদ্বেষ, হিন্দুশাস্তর 
আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই, তাহার মধ্যে বদ্ধমূল হুইয়াছিল। 
পরবর্তীকালে এই বদ্ধমূল ধারণা লইয়াই তিনি হিন্দুশান্- 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 

হিন্দুশান্্ আলোচনায়--«গোস্বামীর সহিত বিচারে” প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বেই, তিনি পুরাণের বিশেষতঃ শ্রীমন্তাগবতের ভক্তি 
ধর সম্বন্ধে তাহার পূর্বব-সিদ্ধান্ত আমাদিগকে যাহা! জ্ঞাত 
করাইয়াছেন তাহ! এইরূপ--“অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, 
সর্ধবব্যাগী যে পরব্রহ্ম, তাহার তত্ব হইতে লোকসকলকে 
বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি 
অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত করাইবার জন্য ভগবদেগীরাঙগ 
পরায়ণে*্রা চেষ্টা করেন | 

রাজার সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবধধ্মীবল্বীরা কাষ্ঠলোষ্রকেই 
তাহাদের উপাহ্ত ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন। "এবং এক 
অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের আগোচর যে সর্বব্যাপী পরব্রক্ষ তাহার 
সম্বন্ধে বৈষ্বদের কোন ধারণ] নাই । অতএব এই বৈষ্বধন্মন 
- কাষ্ঠলোস্ট্রে ভগবান সিদ্ধান্তের ধর্ম! যদি কেহ বৈষ্ণব 
ধাকেন, তবে তিনি বিচার করুন যে ক্তাহার উপাস্ত ভগবান 
কান্ঠলোষ্ কিনা? এবং এক অদ্বিতীয় ইন্দ্িয়ের অগোচর 
_ জর্ধব্যাপী ষে পরক্রহ্ধ তসন্বদধে তাঙ্ার কোন ধারণা আছে 
কিনা? 


১৪২ 


রাজার সিদ্ধান্তে আমাদের পূর্ববতম সমস্ত বৈষ্বাচার্য্যগণ 
বৈষ্ণবসাধক ও দার্শনিকগণ সকলেই কাষ্টেলোষ্ট্রে ভগবান 
সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন। ইন্ড্রিয়ের অগোচর যে সর্ধ্বব্যাপী পরক্রন্ম 
তাহা বৈষ্ণবদিগের জ্ঞানরাজ্যের বহিভূর্ত ছিল। কপ 
গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্বামী, 
বলদেব বিদ্ভাভৃূষণ ইহারা সকলেই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা স্বারা 
চালিত হইয়া! জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহার্দের কথা 
ছাড়িয়া দিলাম। স্বয়ং মহা প্রভূ, প্রানিত্যানন্দপ্রভৃ, অহ্ৈত প্রন 
ইহারাও তক্রপ। এবং এত যে-যাহ1 ইক্জ্িয়গ্রাহ্থ, যাহ 
নশ্বর, যাহা নিতান্ত পরিমিত ও মুখ নাসিকাদি অবয়ববিশিষ্ট, 
তাহাকেই হয় ইহারা ইন্ড্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী বলিয়া 
বুঝিয়াছেন, না হয় ইক্ড্রিয়ের অগোচর সর্ধব্যাগী যে পরঙচ্ছ 
তাহার সম্বন্ধে ইহাদের কোন ধারণাই ছিল না। 

রাজ! রামমোহন বিচার করিয়াছেন যে এই সমস্ত ধর 
বৈষবেরা উপনিষদ আর শঙ্কর-ভাষ্যের নিরাকার পরত্রক্গ 
হইতে লোকসকলকে বিমুখ করিবার জস্থাই নশ্বর বিগ্রহবাদী 
ধর্মের স্তীচার করিয়াছেন । এবং এই সমস্ত ধূর্ত বৈষ্ণবদের যে 
শান্তর শ্রীনন্তাগবত তাহাকেও শুদ্ধ প্রতারণা করিয়া বেদান্তের 
ভাষ্য বলিয়া লোকসকলের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন । 
সুতরাং রাজা, শ্রীমন্তাগবত যে বেদান্তের ভাষ্য নয় তাহাই 
অগ্রে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বন্ুতর প্রমাণ প্রয়োগ ও অশেষ 
আয়াস শ্বীকার করিয়াছেন । 

রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্ত-_ীমন্তাগবত পুরাণ কিন্ত 
বেদান্তের ভাষ্য নহে। আর বাছা বেদাস্তের ভাদ্যু নহে, তাহা 


উপ 


স্বাঙ্ী বিবেকানন ও 
হিন্দুর প্রামাণা শান্তর হইতে পারে না। আর যাহা হিন্দুর 
প্রামাণা শান্তর নহে--তত্প্রতিপান্যা ধর্ম 


রমন্তাগবত সুতরাং হিন্দ্রদিগের ধর হইতে পারে না। 
বেদাস্তের ভাষ্য 
কিনা? এই যুক্তি অনুসরণ করিলে ফলে এই 


দাড়ায় যে বৈষ্ণবধশ্্ন হিন্দুধশ্্মই নহে। শুনা 
যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্ম সম্বন্ধে মহযি দেবেন্দ্রনাথও এইরূপ 
মত পোষণ করিতেন । 
শ্রীমন্তাগবত যে বেদান্ত-ভাষ্য নহে, তাহা প্রমাণ করিবার 
অন্ত নুণ্যাধিক দশটি প্রমাণ রামমোহন উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই প্রমাণগুলকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দ্বিতীয় যুক্তির প্রমাণ। রামমোহন গরুড় 
পুরাণের প্রমাণগুলিকে নুতন রচিত ও স্ববিরোধী বলিয়া 
উপেক্ষা করিয়াছেন। শ্রাধরস্বামীর বচনকেও “অস্পষ্ট” মাত্র 
বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণগুলির বচনও 
অপ্রামাণা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেনন! শাক্তধন্মীবলম্থীরা 
তাহা শ্বীকার করেন না। আর “যুক্তির দ্বারাতেও সুব্যক্ত 
হইতেছে” যে শ্রীমস্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে ননী চুরী করিয়াছিলেন, 
বন্ত্রহরণ করিয়াছিলেন এবং রাসলীলা করিয়াছিলেন, «এই 
সকল পর্ববলোকবিরুদ্ধ আচরণ” নিশ্চিতই বেদান্তের ভাবা 
হইতে পারে না । কাজেই “নেদস্ত সূত্রের সহিত রীভাগবতের 
সম্পর্ক মাত্র নাই ।” 
রাজা রামমোহন পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য মরা সর্ববস্রই 
উপেক্ষা করেন নাই। যে যে স্থলে পুরাণ তাহার মতকে 
সমর্থন করিষ্বাছেন সেই সেই স্থঙ্গে পুরাণকেও তিনি প্রামাপ্য 


কুঞ্জ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঁ্ষী 


মর্যাদা দিতে কুঠিত হন নাই। কিন্তু এস্থলে ভক্তিবাদী 
পুরাণসকলকে তান্ত্রিকেরা অগ্রাহ্হ করিয়াছেন বলিয়া তিনিও 
অগ্রাহ্থ করিলেন। ভক্ত্িবাদের বিরুদ্ধে এক্ষেত্রে রামমোহন 
ভান্ত্রিক দলভুক্ত । আর শ্রীধরস্বামীর বচনকে কেবল অস্পষ্ট 
বলিয়া এড়াইয়! যাওয়া! শাস্ত্রীয় বিচার হয় না। এবং ননী 
চুরীর গল্প উদ্ধত করিয়াই শ্রীভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য নহে 
প্রমাণ করা নিশ্চিতই সদ্যুক্তি হয় না । রামমোহনের কথায়ই 
বলি-_ শাস্ত্র মানিতে হইলে পূর্বাপর বিবেচন! করিয়া সর্ধবত্রই 
মানিতে হয়। কেবল নিজের মতের পরিপোষকতার জন্য যে 
শান্তর মানা তাহা প্রচ্ছন্নভাবে শান্ত্রকে না মানাই প্রতিপন্ন 
করে। অথচ রামমোহন শাস্ত্র ছাড়া একপদও কোন দিকে 
অগ্রসর হন নাই। তাহার প্রখর ব্যক্তিগত জ্ঞান বা যুক্তি 
সর্নবত্রই শাস্ত্রের মুখোসে আবৃত হইয়া সংস্কারকার্য্যে প্রচণ্ড 
বেগে অগ্রসর হইয়াছে । 

তারপর ভাষ্য অর্থে আমরা কি বুঝি? আমাদের প্রসিদ্ধ 
ভাষ্যকারেরা কি বলিতেন ? ভাষ্য অর্থে নিশ্চয়ই কেহ স্কুলের 
বালকদের পুথির অর্থপুস্তক বিবেচনা করেন নাই। শ্রীমন্তা- 
গবত বেদান্তের ভাষ্য কি, না ইচার সমাধান করিতে হইলে 
বেদান্তের প্রতিপাস্ভ মুল বিষয়ের সহিত ভাগবতের প্রতিপাদ্ 
মূল বিষয়টির অপক্ষপাত আলোচনা করিতে হইবে । নিশ্চিতই 
কেবল ননী চুরীর গল্প উদ্ধত করা যথেষ্ট নহে। অবশ এ 
কথা স্বীকার্য্য যে ৰাজকের জন্য ননী চুরী আর স্ত্রীলোকের 
জন্য বাস্রহরণ উতত দৃষ্টান্ত নকে | উত্তম ধণ্ঘ্রক্থাও না হইতে 
পারে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষণবদিগের মধ্যে কেবল বালক আর 


১৬৫ 


্বামী বিবেকানন্ ও 


স্রীলোকই ছিলেন, দার্শনিক, বৈদান্তিক ০ ছিলেন 
শা, বা ছিল না এমন মনে কর সঙ্গত নয় । 

বেদান্তে এই অখিল বিশ্বের চরমতন্বাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা দৃষট হয়। রামমোহন বেদান্ত বলিতে শাহর 
অদ্বৈত ও মায়াবাদই বুঝিতেন। বল আবশ্যক শঙ্কর-ভাষ্যই 
একমাত্র বেদান্ত সিদ্ধান্ত নহে। বৈষ্ণবের যে লীলাবাদ 
তাহাও বেদান্তমত ও বেদান্ত ভাষ্য । এই লীলাবাদ ভক্তির 
সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্রীমন্তাগবতে বে অভিনব বিকাশে বিরাজ- 
মান, তাহা নিশ্চিতই বেদান্তানুগামী ও বেদান্ত ভাষ্য | শঙ্কর- 
ভাষ্ের সহিত যাহ! কিছু মিলিবে না তাহাই বেদান্ত ভাম্য 
হইতে পারিবে না, রামমোহন যদি এই সিজ্বান্তের অনুপাতে 
প্রীমন্ঞাগবতকে বেদাস্ত ভাষ্য ন! বলিয়া থাকেন, তবে তাহার 
ব্যাখা সর্বববাদী সম্মত হইতে পারে না। 

প্রীমন্তাগবতের প্রতিপাগ্ভ ভগবান--কান্ঠ লোষ্ট্র নহে। যে 
ননী চুরীর কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন বিজ্রপ করিয়াছেন 
সেই ননী চুরীর প্রসঙ্গেই যখন মা যশোদা কৃষ্ণকে আত্মজ 
জ্ঞানে উদৃখলে বন্ধন করিতে যাইতেছেন তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
শ্রীমন্তাগবতের উক্তিটি এইরূপ 

নচান্তন বহির্ষস্য ন পুর্ববং নাপি চাপরং । 
পূর্ববাপরং যহিচ্চান্ত জগতো যে! জগচ্চ যঃ। 
| ১০ম স্বন্ধ ৯ম অঃ ] 

যাহার অন্তর নাই, বাছির নাই» পূর্বব নাই, পর নাই, 
যিনি স্বয়ং জগতের পূর্বাপর অস্তর বাহির, তথা আপনি 
জগতের হ্বরূপ। 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


ইহাই কি ইন্ট্রিকসগ্রাহা মুখ নাসিকাদি বিশিষ্ট পরিমিত 
দেবতার ধ্যান ? 

রাজ! রামমোহন নিজেই কত স্থানে বলিয়াছেন যে 
পুরাণাদির প্রতিপান্যও সেই এক অদ্ধিত্তীয় সর্বব্যাপী পর্রহ্ম । 
শীমন্তাগবতকে পরিমিত দেবনতার উপাসনার গ্রস্থ বলিয়া, 
বেদাস্ত ভাষ্য নয় প্রমাণ করিতে বসিয়া, তিনি নিজে যাহা 
জানিতেন তাহাও বলেন নাই। অথবা তাহার উক্তি 
স্ববিরোধী দোষ ছুষ্ট। 

রামমোহন বৈষ্বের প্রাকৃত অপ্রাকাতের অনিস্ত্য 
ভেদীভেদের কথাও জানিতেন | তবে চৈতন্য চরিতামতের যে 
সিদ্ধান্ত, যথা--“প্রাকৃত অপ্রাকৃতের জন্ম একই ক্ষণে” ।--এ 
সিদ্ধান্ত জানিতেন কিনা, বলা শক্ত । কৃষ্ণের দেহ যে “মায়িক 
নহে, আনন্দের হয়আর সেই আকার কেবল ভক্তজনের 
চক্ষুগোচর হয়” ইহার উত্তরে রাজা বলেন যে-_আনন্দের বৈকুণ্ঠ 
বা ব্রন্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক-_ _-“অগ্ভাপি কেহ আনন্দাদি রচিত 
কনিকাও দেখিতে পাইলেন নী৮। ইহা জড়বাদী বক) 
প্রত্যক্ষবাদীর কথা। ভক্ত, দার্শনিক বা কবির দৃষ্টি এক্ষেত্রে 
ক্ষপ্র না হইয়া! থাকিতে পারে না। 

রাজা রামমোহন আনন্দাদি রচিত কনিকা দেখিতে 
পাইলেন না। হয়ত ইহা সত্য । কিন্তু তাহা ব্রহ্মাণ্ডে কেহ 
দেখিতে পাইবেন না, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা । গোস্সামী ত 
রাজ্জাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সে আকার কেবল ভক্তজনের 
চক্ষুগোচর হুয়। রামমোহনের চক্ষের বদি তাহা! গোচরীভূত 
না হইয়া থাকে, তবে অত্যন্ত হুঃখের সহিত বলিতে হইল যে 
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স্বাষী বিবেকানদা ও 
তাহার সে চক্ষু ছিল না। তিনি বৈষ্ুবসাধনার পথে ভক্ত 
ছিলেন না। কি করিয়া তিনি দেখিতে পাইবেন ? সকলেই 
সমস্ত দেখিতে পায় না। তাহা লইয়া বিবাদ করিয়া লাভ 
কি? 
এক্ষণে আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিধন্মের প্রতি কি 
সিদ্ধাস্ত, তাহা মাত্র একটি স্থান উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব। স্বামী বিবেকানন্দের রামমোহন 
রে 1 হইতে বিশেষত্ব এই যে তিনি অস্বৈতবাদী 
তক্তিধর্শ। সন্ন্যাসী হইয়াও ভক্তিধন্মের উপর বিশেষতঃ 
বৈষ্ঞবৰের কান্তভাবের উপর রামমোহন 
হইতে অধিকত্তর উদার মত পোষণ করিতেন। উনবিংশ 
শতার্বীর এই নবীন সন্াসী মাধুর্য্যের রসে ভরপুর ছিলেন । 
অথচ একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যবহারিক জগতে 
বৈষ্বের যে মেয়েলী ভাব তিনি তাস্থার পোষকতা করিতেন 
না। বরং স্থানে স্থানে বৈষ্বদিগের এই ছুর্বল মেয়েলী 
ভাবগুলিকে তীব্র গ্লেষাত্বাক বাণীতে আক্রমণ করিতে ছাড়েন 
নাই। স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রভুর সেই চিরশ্মরণীয় কবিতাটি 
_ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন--- 
শন ধনং ন জনং ন কবিতাং স্বন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে 
মম জন্মনি জন্মীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি । 
শে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা ঝা স্বন্দরী কিছুই 
প্রার্থনা করি না। হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে ষেন 
ইতিঙ্বাসে ইহা এক নুতন অধ্যার--এই অহৈডুকী ভক্বি, এই 
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অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ব নির্গত হইয়াছে । 
তয়ের ধর্পা, কামনার ধর্ম, চিরদিনের জন্ত চলিয়া গেল--আর 
মনুষ্য হৃদয়ের লাধারণ নরকভীতি ও শব্গস্থখভোগেচ্ছা স্বদ্বেও 
এই অহৈতৃকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মরূপ শ্রেঠতম আদর্শের 
অভা্দয় হইল ।” 
আপনার! দেখিলেন ভক্তিধন্ম সম্বন্ধে রামমোহন হইতে 
পামমোচন হইতে কি বত সিদ্ধান্ত স্বামী বিবেকানন্দ গিয়া 
বিবেকাঁননের উপনীত হইয়াছেন । শ্রীমস্তাগৰবতের ভগবান 
আট সিদ্ধাত্ত শ্ত্রীরুষ্কে রামমোহন কিছুতেই অবতার 
বলিয়া স্বীকার করেন নাই, আর স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রীকঞ্তকে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলিয়া 
স্বীকার করিতেছেন । এবং কেন স্বীকার করিতেছেন তাঙার 
প্রকৃষ্ট কারণও স্বামীজি দিয়াছেন । 


তক্তিধন্মনের গোপীপ্রেম 


প্রীমন্তাগবত বা তৎসংসর্গী প্রায় সকল বৈষব-সাহিত্যই--- 
বৈষব পন্ধাবলীই যে অঙ্রীল এই একটা ধারণা শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর মধ্য হুইতে অগ্ভাপিও বিদুরিত 
হয় নাই। সংস্কারযুগের প্রারস্তে রাজা 
'সর্ববলোকবিরুদ্ধ আচরণের” প্রশ্রারদাতা অসংশাস্্র বলিয়া 
ঘোষখা করেন। এবং সেই হইতেই এই ধারণ! শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর মন্তিষ্ষে স্থান পাইয়্াছে। ভ্রান্তধারণা অপরিহার্য 
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গোপী প্রেষের 
অশ্রীলত! | 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


কারণে সময় সময় মন্তিক্ধে স্থান পাইতে পারে, সত্য, কিন্তু 
তাহা চিরস্থায়ী হইলে অতাস্ত বিপদের কথা । 

রামমোহন গোস্বামীর সহিত বিচারে শ্রীমস্তাগবত হইতে 
বস্্ুহরণ ও রাসলীলার পর্যায়ক্রমে ২২শ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক 
ও ৩৩শ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক উদ্ধার করিয়। গোপীদের সম্পর্কে 
শ্রীকৃষ্ণের এরূপ আচরণকে সর্বলোকবিরুদ্ধ বলিয়া ধিক্কত 
করিয়াছেন। এবং সেইজন্য শ্রীকঞ্জকেও তিনি ভগবান বা 
অবতার বলিতে অনিচ্ছুক আর শ্রীমন্তাগবতকেও বেদান্ত ভাষ্য 
বলিয়া অন্দীকার করিতে যুক্তির ছারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 

রামমোহনের যুক্তি এই যে, যাহাদের ইষ্ট দেবতারা এই- 
রূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্ষো লিপ্ত, তাহাদের শিষ্যেরা! ই্উদেবতার 
এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্যাগুলি নিয়ত ধ্যান করিয়া তুর্নাি 
পরায়ণ হইয়া উঠিবে । এবং এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ দৃষ্টান্ত 
দ্বারা লোক সকলে “চিত্তমালিম্ের ও মন্দ সংস্কারের কারণ 
হয় 1” 

রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহা নিশ্চিতই . সর্ববাংশে 
মিথ্যা নহে । লৌকিক ধন্মের আবরণে যে দুর্নীতি এক সময়ে 
প্রশ্রয় পায় নাই এমন কথা কেহই বলিবে না। রামমোহনের 

'স্কার যে.পরিমাণে এই ছুর্নীতি নিরসনকল্পে প্রযুক্ত হইয়াছিল 

তাহা নিশ্চয়ই সফল প্রসব করিবে বা করিয়াছে । 


সংসারে তাল মন্দ সকলপ্রকার লোকই আছে। জাতির 


ধারায় তরক্ষের উত্বান পতনও লক্ষ্য করাযায়। জাতির 
অবলাদের সময়,-মন্দবুদ্ধি লোকেরা যদি শান্ত্রার্থের ব্যতিক্রম 
করিয়া ধন্মমের আবরণে গহিত কার্য্যে লিণ্ড হয়, তবে কেবলই 
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বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙধী 
শান্তর বা ধর্মের দোষ নহে | রামমোহন শাস্ত্রের দোষ উদঘা- 
টন্ন করিয়া; তাহার সহিত ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রের উত্ধান 
ও পন্তনের যে সম্পর্ক তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইহা অনেক পরিমাণে সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত তাহাতে সন্দেহ 
নাই | | 
বাঙ্গলাদেশে তান্ত্রিক বামাচার ও বৈষ্ণব সহজিয়। সম্প্রদায়ের 
মধ্য যে সমস্ত দুনীতি এক সময়ে প্রশ্রয় পাইয়াছিল কেবল 
৮ হি দ্বারাই কি গৌড়ীয় শান্ত ও বৈষ্বকে 
সম্প্রদায়ের বিচার করিতে হইবে__না, তন্ত্র ও পুরা- 
অসদ্রাচারের জগ্ঠ  ণের উপরে এ সমস্ত ছুনীতির মুল কারণ 
কিশী অবর্ঘারী? আরোপ করিতে হইবে ? লোকচরিত্র মন্দ 
হইয়া পড়িলে শাস্ত্রও দুষিত হইয়া পড়ে। ইহা সত্য। 
কেবল শাস্ত্রের আবর্জনার জন্যই লোকচরিত্র মন্দ হয়, ইহা 
বলা কঠিন। রামমোহন সংস্কারযুগের প্রারস্তে বদিও তাহাই 
ইঙ্গিৎ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সংস্কারযুগের অস্তে স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহা করেন নাই । এক্ষেত্রেও রামমোহন হইতে 
স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্যের ও উদারতার পরিচয় আমরা 
পাই। রি 
রামমোহন ভক্তি-ধর্ম্ের গোপীপ্রেমের মধ্যে পুষ্টান পান্দ্রীর 
মত কেবল এক ইউরোপীয় মধ্যযুগের অশ্লীলতা ভিন্ন আর 
কিছুই দেখিলেন না । এক শ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিকদিগের নিকট 
গোসীপ্রেম চিরকালই অশ্লীল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্ত্র 
সকলেই গোপীপ্রেমের মধ্যে অশ্লীলতা দেখেন নাই এবং দেখেন 
না। অঙ্লীলতা, গোসীপ্রেমের শেষ বা চরম কথা নহে । * 
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ছমী কী ও. 

স্বামী বিবেকাদজ্ৰ -সঙগালী হইয়াও গোগীপ্রেদের মধ্যে কি 
ভার দেখিলেন তাহা স্বামিজীর উদ্ধি গুনি উদ্ধার করিয়া 
আপমীদিগকে দেখাইতেছি। | 

গোপীপ্রেম প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন__ 
এই প্রেমের হিম আর কি বলিব? এইমাত্র তোমার্দিগকে 
বলিয়াছি যে গোপীপ্রের উপলদ্ধি কর! বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যে 
এমন নির্ব্বোধের অসংভাব নাই, যাহারা প্রীরুষ্ণক জীবনের এই অতি 
অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাঁৎপর্ধ্য বুঝিতে অক্ষম । আমি আবারুবলিতেছি, 
আমাদের সহিতই শোপিত সম্বন্ধে সন্বদ্ধ অশ্রদ্ধাত্মা নির্ধবোধ আনেক 
আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র 
ফ্যাপার ভাবিয়। ভয়ে দশহাঁত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি 

ফেল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার ধনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর 
০১তাষাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধিনি এই অন্ভৃত গ্লোপীপ্রেষ 
রে রন করিয়াছেন, তিদি.আর ফেহুই নহেন, স্গেই আজন্ম দ্ধ ব্যাসতনয় 
25 স্কক। গোলীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মনততা লোকে কি করিয়া 











. ঈ্কবার, একবার -ক্লাত্র ধদি সেই অধরের মধুর চুদন লাত কয়া 
স্কা।, যাহাকে তুমি একবার চুঙ্ধন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার 
আন্ত তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সখ ছুঃখ চলিয়া যায়, 
. ই আমাদের অন্তান্ত সকল বিষয়ে আরকি চলিয়া যায়, কেবল তৃমিই 
84585548 
1 প্রথমে এই কাঞ্চন, নামিধশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা দংসারের প্রতি 
| আপকি ছাড় দেখি। তখনই, ফেবল ভখনই তোমরা! গোপীপ্রেম 
. কিাহা মুঝিছে। উর্ধা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, লর্কত্যাগ ন। হইলে 
.. টা জর চেষ্টা পাই উচিত । দির আনা আম 














বায়ে কামকাঞ্চন যশোলিগ্সায় বুদ 'উঠিতেছে,  তাহাক্াই আবার 
গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উচ্ার সমালোচনা করিতে যায়4 কৃষ্ণ-অবতারেক্স 
দুখা উদ্দেন্তই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা ! এমন কি, দর্শন শবাস্রশিক্ো- 
মণি গীতা পধ্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মভ্ততার নিকট দীড়াইতে পারে না। 
কারণ» গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের 
উন্মত্ততা, ঘোর প্ররেমোন্ত্ততা মাত্র বিদ্যমান । এখানে গুরু শিষ্ু, 
শান্্র উ্াদেশ, ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার । ভয়ের ধর্দের চিত মাত্র নাই, 
সব গিয়াছে, আছে কেবল প্রেমোন্ত্তত 1.. তখন সংসারের আর কিছু 
মনে থাকে না। ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কষ .. 
বাতীত আর কিছুই দেখেন না। তখন তিনি সর্ব প্রাণীতে ₹ুষণ হর্শন 
করেন, তাছার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কুষেঃর স্ঠায় দেখায়। তাহার 
আশা তখন কষঃ বর্ণে অনুরঞজিত হইয়া যায়। মহানুতব. কৃষের ঈরৃশ 
মহিম] ! * * এই নিষফাম প্রেমতত্ব জগতে অভিনব মৌলিক আবিঙ্বিয়া' 
নহে, ইহা প্রমাণ কর দেখি। ৬  * আমরা গোগীতকা 
নেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও উজ্চতর স্‌ গা - 
নাঁ। যখন তোমাদের মন্তি্ধে এই উন্মত্ততা। প্রবিষ্ট হইবে, যখন তোমকা . 
মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা প্র্রেম কি. বন্ধ 
জানিতে পারিবে। * * & বখন সমস্ত জগৎ তোমাদের দৃষ্টি 
পথ হইতে অন্তহিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্ত কোনও কায 

থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিতগুদ্ধি হইবে, আর ফোন 
লক্ষ্য থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আদি” 
ভীঁব হইবে, তখনই তোমরা গো পীদের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুধিবে | 
ইহাই লক্ষা। বখন এই প্রেম পাইবে, তখন.সব পাইবে ।” 

গ্বামিজী বলিতেছেন-_ ৪ ৮ রি 
“বইকার তামরা কট নিররে নাবি শীত প্রচার কৃ সং 


ঃ ॥ ৪৯ 














. স্বামী বিবেকানন ও 
আলোচনা করিব। ভারতে এখন জনেফের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা 
যায়ঃ সেটা যেন ঘোড়াতে গাড়ী যোতার মত। 

শ্বোগী প্রেমের কৃ | 
খাপেক্ষা গীতা আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা কৃষ্ণ গোপীদের 
প্রচারক কৃষ্ণনিযর সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন। এটা যেন কি এক 
নত রকম! সাহেবেরাও ইহা বড় পছন্দ করেন না। 
অমুক পতিত এই গোপী প্রেমটাঁকে বড় স্থুবিধা মনে করেন না 
তবে আর কি? গোপীর্দের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাং। সাহেবদের 
অনুমোদিত না হইলে রুষ্ টেকেন কি করিয়া? কখনই টিকিতে 
পারেন না। মহাভারতের ছু'একস্থল-_সেগুলিও বড় উল্লেখ যোগ্য 
স্থল নহে-_ছাড়া গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল ভ্রৌপদীর স্তবের 
মধ্যে এবং শিশুপাল বধে শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে 
মাত্র । এগুলি সব প্রক্ষি্ত। সাহেবের! যাহা না চায়) সব উড়াইয়া 
দিতে হইবে। গোপীদের কথা এমনকি কৃষ্ণের কথা পর্য্য্ত প্রক্ষিপ্ত 1” 

স্বামিপী আবার বলিতেছেন-__ 

প্মআমর| এখন সেই আদর্শ প্রেমিক শ্রীকফ্ের কথা ছাড়িয়া, একটু 
দিয়স্তরে নামিয়া গীতা প্রচারক শ্রকুষ্ণের কথা আলোচনা করিব ।” ২. 

আপনারা দেখিলেন শ্রীমস্তাগবতের গোপীপ্রেম অপেক্ষা. 
স্বামিজী গীতার দর্শন সমন্বয়বাদকে নিন্দস্থান দিতেছেন। ইহা 
বড়ই আশ্চর্য্য যে অধৈতবাদী সন্প্যাসীর পক্ষে গৌড়ীয় বৈষবধর্ণম 
বিশেষতঃ গোপী-প্রেম এমন শ্রদ্ধাতক্তি আকর্ষণ করিল। 
ইহা রামকৃষ্ণদেবের লমগ্থয়মূলক মহান জীবনের সংস্পর্শ হইতেই 
ষে জন্মিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

স্থামিীর আর একটি বাক্য উদ্ধত করিতেছি__ 
_ -পভাছার (ককের ) জীবনের সেই চি্মরতীয় অধ্যায়ের কথা মনে 
জগ কারজিরকার। উনানািগাারান্াা 
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পবিত্র শ্বভাৰ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা! বুঝিবার চেষ্টা করাও উচিত 
নয়। সেই প্রেমের অতি জন্ভুত বিকাশ-_যাহা! সেই বৃন্ধাবনের মধুর 
লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, প্রেমমদিরা পানে যে একেবারে 
উন্মত্ত হইয়াছে সনে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম । কে সেই 
গোপীদের প্রেমজনিত বিরহ যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সক্ষম 1? যে প্রেম-_- 
প্রেমের চরম চা এ যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম শর 
পর্যাস্ত আকাজ্কা ক.র না, যে প্রেম ইহলোক ও পরলোকফের কোন বন্ধ 
কামনা করে না। আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগ্ুগ 
নিগুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে ।” 


স্থতরাং আপনারা দেখিতেছেন যে স্নামিজী কতদিক হইতে 
এই গ্রোপীপ্রেমের উৎকর্ষ, সংক্কারযুগের ও বিশেষ ভাবে রাজা 
রামমোহনের সাধারণ জড়বাদীর ব্যাখ্যা! হইতে উদ্ধার করিয়া, 
আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন । 

এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের গোগীপ্রেমের মধ্যে যে 
আবর্জনা বা অশ্লীলতার প্রতিবাদ রামমোহন করিয়াছেন তাহার 
সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করা সঙ্গত হুইবে না । কিছু 
আবর্জনা বা অশ্লীলতা আছে। তাহা পরিহার করিতে হইবে । 
আবার স্বামী বিবেকানন্দ এই গোগীপ্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীর 
তাবোচ্ছাাসপুর্ণ যে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় 
সম্পটরূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন-__তাহাকেও কোনক্রমে উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না। প্রত্যেক মনীধীর কথা, নিজের জ্ঞান 
বুদ্ধিতে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ ও বর্ন করিতে 
হইবে। এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির অগ্রসর হইবার পথ 
সর্বদাই অবাধ ও যুক্ত রাখিতে হইবে। আমি অন্তকার 


১৯ 
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আলোচন! এইখানেই সমাপ্ত করিলাম । আগামীবারে পুরাণ 
ও তম্থ সন্বদ্ধেই পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার ও সমন্বয় 
যুগের সিদ্ধান্ত আপনাদের সম্মুখে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইবার চেষ্টা করিব। 


১৫ই জুন, ১৯১৮। 


১০৬ 


পঞ্চম বক্তৃতা 
পুরাণ ও তন্ত্রের যুগসম্বন্ধে সংস্কার ও সমন্বয় যুগ 


বাঙ্গলাদেশে উনবিংশ শতাব্ধীতে একের পর আর ছুইটি 
যুগের কথা, আমি আপনাদের নিকট বলিয়াছি। শতার্বীর 
প্রথম ভাগে রাজা রামমোহনের বেদ, পুরাণ, অন্তর প্রভৃতি 
শান্্ালোচনার সঙ্গে সঙ্গে যে যুগের সূত্রপাত দেখা দেয়, তাহাকে 
আমি ব্রাক্ষ-সংস্কারযুগ, অথবা সাধারণ 
উনবিংশ শতাবীর ভাবেসংস্কারযুগ বলিয়া! অভিহিত করিয়াছি । 
শান্্রালোচনার ২য়, শাস্ত্রীয় আলোচনায় আরন্ধ এই সংক্কারবুগ, 
ওর ভাগধর্মও শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ধর্ম ও 
সমাদর সংস্কার ৪র্থ সমাজ্র সংস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
ভাগ সাধন ও 
সিদ্ধি। শতাবীর চতুর্থ ভাগের প্রথমেই রামকৃক 
দেবের অভ্যুদয় হয়। সংস্কারযুগের অন্তে 
রামকৃষ্ণমুগকে আমি প্রভিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগ বলিয়া! অভিহিত 
করিয়াছি। এই যুগ বিশ্লেষণ কালে শামি দেখাইয়াছি ষে 
ইহার মধ্যে যেমন একদিকে সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিক্রিয়ার কৌক আছে, তেমনি অন্যদিকে সংক্ষারযুগের 
ধর্ম কলহ অপেক্ষা ইহার মধ্যে এক উচ্চতর সমন্বয়ের ভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে। গোস্বামী বিজয়কৃষ এই যুগের অন্তত সিদ্ধ 
মহাপুরুষ । স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগের চিহ্নিত প্রচারক | 
সংস্কারযুগ ও সমন্বযযুগ, গত শতাব্দীর এই দুইটি বিশেষ 


১১৭ 
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যুগের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়া আমাকে ক্রমে এমন সমস্ত বিষয়ের অবতারণা! করিতে 
হইতেছে যাহা কোনক্রমেই মাত্র একটি শতাবীতে আবদ্ধ 
নছে। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন সম্বন্ধে আমার আলোচনা, 
আশানুরূপ সংক্ষিপ্ত হইতে পারিতেছে না । কেননা সংস্কারযুগ 
অর্থই রামমোহন যুগ। আর ম্থামী বিবেকানন্দ, ভগিনী 
নিবেদিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে তিনি 
বেদান্ত, স্বদেশ হিতৈষণ এবং হিন্দু মুসলমানে 
ও সমগ্রীতি এই তিন বিষয়ে রাজা রামমোহনকে 

হন প্রসঙ্গের পথ প্রদর্শকরূপে মান্য করিয়া রাজার 
০৮০০ প্রদর্শিত পথেই পর্যটন করিয়াছেন। 
স্বামিজীর এই রামমোহনামুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কোন 
কোন ব্রাঙ্ম-সংবাদপত্র বলিয়াছেন যে, তবে বিবেকানন্দ 
বিশ্লাবণে রামমোহুনের কথা বিস্মৃত হও কেন ? যিনি অগ্রগামী 
তাহাকে তাহার প্রাপ্য সম্মান কেন না দেও? 

. আমার উত্তর এই যেরাজ1 রামমোহনের প্রাপ্য সম্মান 
ঠা আমার জ্ঞান বিশ্বাসে আমি সর্ববদাই তাহাকে 
আলোচনায় দিয়া আসিতেছি। শত অক্ষমতা সম্বেও, 
যামমোহন হইতে বাঙ্গালীর একটা অতি জটিল সমন্তাপৃর্ণ 
৯ ৪ _ যুগের বিশ্লেষণ মানসে, “লোভাৎ উদ্বানুরিব' 
রামমোহনে পুনঃ. আমি, মধ্যপথে ধাড়াইয়া নিশ্চয়ই কোন 
পুনঃ যাতায়াত প্রতিধ্বনির পশ্চাদনুসরণ করিতে পারি না। 
করিতেহয। তথাপি ছুইটি সংঘর্ষমান বিশেষ যুগের ঘাত 
প্রতিধাতের মধ্য দিয়! একবার রাজা রামমোহনে, আবার রাজ। 


১৯৮ 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
শতাব্ধীর 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙ্ী 


রামমোহন হুইতে ন্বামী বিবেকানন্দে, আপনাদিগকে লইয়া আমি 
অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি । আপনারা পথশ্রাস্ত না হইলে 
সেই দুর্গম পথে আরো কয়েকবার আমি আপনাদের সহযাত্রী 
হইবার ইচ্ছা রাখি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “আমরা 
শতকরা ৯০ জন পৌরাণিক। আর বাকী শতকরা ১০ জন 
বৈদিক ( বৈদান্তিক ?)। তাহাও হয় কি, না সন্দেহ |” 
বাঙ্গলায় পুরাণ তন্ত্রের যুগ বলিয়া একটা যুগ ছিল। আমি 
ইহাকে শুধু ছিল বলিয়! নিঃশেষ করিব না। 
বাঙ্গলার পুতাণ. আমি বলিব ইহা এখনও আছে। ব্রাঙ্ষযুগ 
তন্ত্রের যুগ এখনও 
বিরান ও রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দযুগ সমগ্র ব্গদেশের 
কতটুকু জুড়িয়া আছে ? অতি অল্প। তাহা 
অপেক্ষা অনেক, অনেক বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া পুরাণ ও তন্ত্র 
বাগলায় আজিও সগর্বেব আপন অধিকার অক্ষ রাখিয়াছে। 
আমি জানি, অনেকে বলিবেন ইহা বাঙ্গালীর কলঙ্ক। 
কিন্তু আমি ইহাও জানি বাঙ্গলার পুরাণ তন্ত্রের যুগ অগ্ভাপি 
ভবিষ্যৎ এতিহাসিকের আলোচনার অপেক্ষা করিয়া আছে। 
স্ববিখ্যাত উইলসন্‌ ও বিত্তমু্ক প্রভৃতি বিদেশীয়েরা এই যুগ 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দুঃসাহস হইলেও বলিতে 
হইতেছে, যে তাহাই পধ্যাপ্ত নহে । 
সংস্কারযুগের অব্যবহিত পৃর্ব্বেই পুরাণ তন্ত্রের বুগ। 
পুরাণ তন্ত্রের যুগের সম্যক বিচার বিশ্লেষণ যদি সংস্কারযুগে বা 
সমন়্যুগে না হইয়া থাকে, কিংবা যাহা হইয়াছে তাহা যদি 
প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে এ 
যুগের বিশ্লেষণ আশু কর্তব্য । অন্যথা! জাতির গতি মুখে এই 


৯৯৪ 
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ষুগকে অতিক্রম করিয়া নবযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে আসিয়া 
পৌঁছিতে আমাদের সন্মুথে অনেক বিশ্ব আদিবে। হয়ত সমগ্র 
জাতিটাই মুমুর্বু ও মরণাহুত হইয়া অন্যান্য জীবন্ত ও চলস্ত 
জাতি সকলের গতিপথের এক পার্থে কায়ক্রেশে পড়িয়া 
থাকিবে । ইতিহাসে এরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 

এইট পুরাণ তন্ত্রের যুগের প্রতি সংস্কারযুগের ধারণা রাজ 
রামমোহন ও অক্ষয়কুমারের উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। 
তাহারা এই যুগকে নানাদিক হইতে বিশেষভাবে একটা 
অবনতির যুগ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও 
এই পুরাণ তন্ত্রের যুগে যে সমস্ত দুর্গতির চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষ্য 
করা যায়, তাহার প্রতি বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তথাপি বেদ উপনিষদের যুগ হইতে পুরাণ 
তন্ত্রের যুগ যে সকল দিকেই একটা ঘোর অবনতি, একথা রাজা 
রামমোহন ও অক্ষয়কুমার বলিয়া গেলেও, স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন । এবং আমাদের বিশ্বাস 
স্বামী বিবেকানন্দ ভূল করেন নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ পৌরাণিকযুগের উপর সংস্কারযুগ অপেক্ষা 
অধিকতর স্থবিচার করিতে গিয়া আরো বলিয়াছেন ২__ 

“আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুণ জার 
নাই করুণ, আপনাদের মধ্যে এমন একব্যক্তিও নাই, কাহার জীবনে 
প্রহলাঘ, ধ্রুব বাঁ এ সকল প্রসিন্ত পৌরাণিক মহাম্মাগণের উপাখ্যানের 
প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না ।» 

পপুরাণসমূহের প্রতি আমাদের এই কারণেও কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত 

থে শেষ যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম জামাদিগকে যে ধর্দের অভিমুখে জইয়া 


উস 


বাইতেছিল, উহারা আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশত্ততর ও উরততর সর্ব 
গাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে ।”* * “্যতঙ্গিন লা ব্যক্তিগত্ত 
ও জড়গ্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলি 
অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না (৮ *  প্পুরুষ অপেক্ষ! নারীগণের 
আবার ইহ! অধিকতত্প আবশ্তক ।”* & “আমর! কেবল স্থল্লতম বাধার 
পথে কাজ করিতে পারি । আর পুরাঁণকারগণের এইটুকু সহজ কাডঁ- 
জ্তান ছিল বলিয়াই তীহারা লোককে এই স্বল্লতম বাধার পথে কাজ 
করিবার প্রণালী দেখাইয়া! গিয়াছেন। এই ভাবে উপদেশ দেওয়াতে 
পুরাণগুলি লোকের কল্যাণ সাধনে যেরূপ কৃতকাধ্য হইয়াছে, তাহা 
বিশ্বয়কর ও অভূতপূর্ব |” 


সংস্কারুগ হইতে পুরাণ তন্ত্রের যুগ সম্বন্ধে, সমন্বয়যুগ 
অধিকতর অপক্ষপাত বিচার করিতে পারিয়াছেন | আমার 
গতবারের আলোচনায় আমি একথা বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছি 
স্বতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। 

রাজা রামমোহন, হিন্দুধশ্মের অভিব্যক্তিতে কর্ম হইতে 
জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি; অথবা অন্যদিকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা 
ও ভগবান--.এই এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা সম্যক. অনু 
সরণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। তাহার সময়ে 
উাহাকে বিশেষভাবে পুরাণ তন্ত্রের যুগকে প্রতিবাদ করিতে 
হইয়াছিল,__যুগধর্ট্টের ইহ একটা প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত 
একদেশদর্শাী হইয়া পড়িয়াছেন। 

অক্ষয়কুমার এই পৌরাণিকযুগ সম্বন্ধে সত্যই একটা বড় 
রকমের এতিছাসিক আলোচনার সুত্রপাঁত করিয়া যান। 


১২১ 


দ্বা্মী বিবেকাননা ও 


তিনি বিভিন্ন পুরাণতন্ত্র ও উপাসক সম্প্রদারগুলির আলো- 
চন! করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে-_ 


_প্ভারতবর্ষে বৌদ্ধধন্ম এক সময়ে অতীব প্রবল হইয়া উঠে। 
পশ্চাৎ খুষ্টান্বের পঞ্চম হইতে সমস্ত শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়। 
আইসে এবং অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তরোত্তর অতি শীঘ্র হাস পাইয়। 
দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষ হইতে একবারে অন্তরিত হইয়া যাঁয়। 
যে সময়ে এ ধর্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া 
আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহারও উত্তরকালে 
পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া! যাইতেছে । অতএব এই ধর্ম্মকে 
ুর্বল করিয়! হিন্দুধ্মকে সমধিক প্রবল করাই পুরাণকর্তাদের উদ্দেশ্য 
হইতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের সুম্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ উপাখ্যান বিশেষও 
দৃই হইয়। থাকে । এ শাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পুনরুদ্দীপন 
করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই | পঙ্ডিত প্রবর কুমারিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
একটি প্রবল বিপক্ষ এবং শঙ্কর ও রামানুজ এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দ 
প্রণালীর প্রধান প্রবর্তক । ফুমারিল ভট্ট থুষ্টাবের সগ্তমশতান্ধীতে 
বিস্তমান ছিলেন । তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ 
করেন। এবং বৌদ্ধদের প্রতি যারপর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যাল। 
্বরাচারযযধু্টান্ের অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট নিয়মক্রমে শৈবরন 
প্রচার করেন, এবং রাষানুজাচার্ধ্য উহার দ্বাদশ শতা্ধীতে রীতি বিশেষ 
অনুসারে বৈষণবধর্্ম প্রচলিত করিয়া যান। অতএব তাদৃশ অভিনব 
ধ্শপ্রণালীর উদ্দীপনকারী বর্তমান পুরাণগুলি এ এ সময়ের পরে রচিত ও 
সঙ্ষলিত হওয়াই সর্ধতোভাবে সম্ভব | ইতিপূর্বে এ সমস্ত পুরাণ রচনার 
সময় যেরূপ বিবেচিত ও নির্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই অভিপ্রায়ের 
সুনার সঙ্গতি দেখ! যাইতেছে ।” 


অমরসিংহ পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের কথা বলিয়। গিয়াছেন। 


অক্ষয়কুমার ও পুরাণ | 


১৯ 


বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাবী 


যথা,__হ্ষি, বিশেষ সৃতি, বংশ বিবরণ, মন্স্তর বর্ণনা, প্রধান 
প্রধান বংশোষ্তব ব্যক্তিদের চরিত্র বর্ণনা । 

অমরসিংহ কথিত কিন্তু পরবর্তীকালের পুরাণসমুহে এই পাঁচটি 

পুরাণের পঞ্চ ঃ 

কী লক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া দশ লক্ষণাক্রাস্ত 
দেবদেবীর মাহাত্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 

এক এক পুরাণ এক এক দেবদেবীর মাহাত্য ঘোষণ। করে। 


তন্ত্র সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন যে-- 

_-প্তিন্ত্রের বয়ঃক্রম সহজ বৎসর অপেক্ষা বড় অধিক নয়। অনেক 
তন্ত্র যে বাঙ্গলাদেশেই প্রবর্থিত হয় উহ্থার মধ্যেই সে বিষয়ের বহুতর 
নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । কামধেনু ও বর্ণোদ্ধার তত্ত্রে বর্ণ সমুদয়ের 
যেরূপ বর্ণন! আছে-__তাহ! বাঙ্গলা অক্ষরের বিষয়েই 
অধিক সঙ্গত হয়। কেবল বর্ণনা কেন? অন্ত 
বিশেষে বর্ণোচ্চারণের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহ! বাঙগলা৷ দেশীয়। 
বিশেষতঃ বাঙ্গাল--দেশীয়) অর্থাৎ বাঙ্গলার পূর্বখগুবাসী পণ্ডিতেরা 
যেক্ধুপ উচ্চারণ করেন, উহ্ছাতে সেইরূপই ব্যবস্থিত হইয়াছে ।” 


আশা! করা যায়, বাঙ্গলার পূর্ববখগুবাসীরা ইহার জন্য 
অবশ্যই একটা গৌরব অনুভব করিবেন। 

পুরাণ এবং তন্ত্র সকলে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্য 
বর্নাচ্ছলে, 

--১) প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের বিশেষ দেব কিংবা 
দেবীকে পরব্রহ্মের আসনে বসাইতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

২) সম্প্রদায় বিশেষ তাহাদের স্ব স্ব পুরাণ বা তস্তকে 
বেদের আসন দিয়াছেন । 

ঠ্দ্‌? এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের দবনেবীকে ও 


১২৩ 


অক্ষয়কুমার ও তত্ত্র। 


গ্বায়ী ধিষেকানবা ও 


শান্তাকে অন্বীকার করিয়! যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে ক্রটি করেন 
নাই। 
--৪) পুরাণ ৰা তন্ত্রের সাধন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে 
সাধক ও সাধিকাগণ অনেক স্থলে স্মৃতি-_গার্‌স্থ্যধন্মের পৰি- 
আতকে লঙ্ঘন করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং প্রশ্রয় 
পাইয়াছেন। 
রামমোহন ও অক্ষয়কুমার পুরাণ ও তন্ত্রের এই সমস্ত 
্রন্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া এই যুগকে বিশেষরূপেই ধিক্কৃত 
করিয়াছেন। পুরাণ "ও তন্ত্রের যুগকে ধিক্ত করা সংস্কার- 
যুগের একটি লক্ষণ। 
স্বামী বিবেকানন্দও এই সমস্ত ক্রটিকে ক্ষমা বা উপেক্ষা 
করেন নাই। অধিকম্ত্র তিনি পুরাণতন্ত্রে যুগের আরো অনেক 
ক্রটি বাছিয়া বাহির করিয়াছেন । এ প্রসঙ্গে স্বামিজীর কতক 
উক্তি আমি পূর্বব পূর্বব আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি । 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে হিন্দু সমাজের বাছিরে অনেক 
রি অন্ধসত্য জাতির মধ কুসংস্কার এবং বীভৎস 
১89০ উপাসন1 পদ্ধতি ছিল, তাঙ্কারা দলে দলে 
সহিত বৌদ্ধযুগের. বৌদ্ধ হইয়া গিয়া, বৌদ্ধধর্মের অবনতি 
সপ সাধন করিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের অবনতির 
সময়ে, হিন্দুধর্মের পুনরুণ্ধান যুগে অবনত 
বৌদ্ধযুগের কুসং ক্ষারপরণ সাধন পদ্ধতিগুলিকে যথাসাধ্য পুরাণ 
ও তন্ত্রের ধরণ সংস্কত করিয়। লইবার চেষ্টা হইয়াছে। 
উল্লেখ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ পুরাণভন্ত্রের যুগকে বৌদ্ধ- 


৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙী 


যুগের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অচ্ছেগ্ভভাবে যুক্ত করিয়া 
আলোচনা করিয়াছেন । স্বামিজীর এঁতিহাসিক গবেষণা এ 
ক্ষেত্রে অধিকতর সুদূর সম্প্রসারিত, অধিকতর মৌলিকতায় 
পুর্ণ । 


ন্লামিজী বলিয়াছেন-_ 

“বৌদ্ধধর্টের অবনতির ফলে যে বীভৎস বাযাপারসমুহের আবির্ভাব 
হইল তাহাঁর বর্ণনা করিবার আমার সময়ও নাই, প্রবুন্তিও নাই । অতি 
বীভৎস অনুষ্ঠান পদ্ধতিসগূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থ-যাহা 
মানবের হাত দিয়া আর কখনও বাহির হয় নাই বা মানব মস্তিষ্ক 
কখন কল্পন! করে নাই, অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতি যাহা আর 
কথন ও ধর্মের নামে চলে নাই, এ সবই অবনত বৌদ্ধর্মের সি ।” 

স্বামিজা এখানে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ৪ পরবর্তী শাক্তমতা- 
বলশ্বাদের বামাচার সাধন-প্রক্রয়ার উপরেই কশাঘাত 
ক'রয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি আরো স্পট করিয় 
বঁলয়াছেন-_ 


৬০ 


“খন আমি দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানক রূপে 
প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি ত্বণিত নরকতুল্য স্থান 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার সম্প্রদায় 
ববেকানন্দের তাস্ত্রক ৰ এ 
বামাচারের প্রতিবাদ । সমুহ আমাদের বাঙ্গলাদেশের সমাজকে ছাইরা 
এবং তৎপরিবর্থে বেদে, ফেলিয়াছে। যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্প- 
উপনিষদ ও গীতা পাঠ ট্যা্ি কার্ধ্য ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার 
করিবার উপদেশ। 

দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া 
থাকে, আর অতি ভয়ানক ভয়ানক গ্স্থসকল তাহাঙ্গের কাধের 
সমর্থক । তাদের শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইক্সপ বীতৎস কার্য; 
শ়্াকে ৷ বাঙগলাছেশের লোক ভোমরা নকলেই ইহ 
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স্বমী বিবেকাননা ও 


জান। বামাচার তন্ত্র সকলই বাঙ্গালীর শান্ত্র। এই তন্ত্র সকল রাশি 
রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রুতি শিক্ষার পরিবর্তে উহাদের 
আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্তাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে । হে 
কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ), তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই 
_ লাহ্গবাদ বামাচার তন্ত্ররূপ ভয়ানক দ্িনিষ তোমাদের পুত্রকন্ভাগণের 
হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত হইতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই 
এ গুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে । যদি হয়, 
তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত 
শা বেদ, উপনিষদ, গীতা_-পড়িতে দাও ।” 
রাজা রামমোহন তান্ত্রিক বামাচার সাধনের উপর এবরপ 
_ তীব্র কশাঘাত ত করেনই নাই; পক্ষান্তরে তিনি উত্তরূপ 
সাধন প্রক্রিয়া শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়া গিযাছেন। 
“কারম্থের সিত মদ্যপান বিষয়ক বিচারে” তিনি মছ্পান সমর্থন 
এবং শিবের আজ্ঞাবলে যে কোন বয়সের এবং যে কোন 
জাতির স্ত্রীলোককে চক্রের সাধনায় শৈববিবাহে শক্তিরূপে 
গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কেবল্‌ 
টু সভর্ভকা ও সপিগা না হইলেই হুইল। 
সমর্থন । রামমোহনের গুরু হুরিহরানম্দ তীর্থন্বামী 
তান্ত্রিক বামাচারী সাধক ছিলেন। তিনি 
রংপুরে রামমোহনের বাড়ীতেই. থাকিতেন । পরে যখন ১৮১৪ 
০. খ্বষ্টান্দে রামমোহন কলিকাতা আসেন তখন উক্ত তীর্ঘস্থামীকে ' 
তিনি সঙ্গে করিয়া আনেন । যখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কাশী 
বাস করিতে ছিলেন তখনও রাজ] রামমোহন কৌশলে তাহাকে 
কলিকাতা আনয়ন করেন । রাজা বলিয়াছেন বৈদিক বিবাহের 
স্ত্রীর ম্যায় শৈববিবাহের স্ত্রীও অবশ্য গম্যা হয়। প্রবাদ এইরূপ 


০৬১৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙ্ধী 


রাজা রামমোহন কোন মুসলমানীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া 
বহুদিন পর্যান্ত তন্ত্রের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 

রামমোহন তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থক, অথচ বৈষ্ণব সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষ ঘটিত সাধন ব্যাপারের উপর বিশেষরূপে 

কটাক্ষপাত করিয়াছেন । শ্রীকষ্জের লাম্পট্য 
কিন্তু বৈষঃবী কে তিনি পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়াছেন। 
পরকীয়ার উপর রর ্‌ 
টানা অন্থদিকে স্বামী বিবেকানন্দ তান্ত্রিক 
বামাচারের ঘোর বিরোধী । বৈষবের 

গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীন যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, 
তাহা অনেকাংশে রামমোহন হইতে তাহার সৃক্ষমদৃষ্টির পরিচায়ক । 
কিন্তু তিনি তান্ত্রিক বামাচারের কোনই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
দিবার চেষ্টা মাত্রও করেন নাই। রামমোহন বৈষবীয় 
শশ্লালতার উপর কশাঘাত্ করিয়াছেন ; বিবেকানন্দ তান্ত্রিক 
বামাচারের উপর খড়গ হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন । অক্ষয়কুমার 
এই উভয়কেই পরিহার করিবার জগ্য স্বপরামর্শ দিয়াছেন । 

রামমোহন ও অক্ষয়কুমার পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে কেবল 
অবনতির চিহ্ছই দেখিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ অবনতি ও 
উন্নত এই উভয় চিহ্নই দেখিয়াছেন। অবশ্য রামমোহন যুগ 
হইতে বিবেকানন্দ যুগে এইরূপ অপক্ষপাত দৃষ্টির জন্য অধিকতর 
স্বযোগ বিদ্কমান ছিল, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না । 


কি রামমোহন, কি দেবেন্ত্রনাথ ইহারা উভয়েই বাঙ্গালীকে 


সস্কারযুগে, পুরাণতন্ত্রের যুগ হইতে টানিয়া উপনিষদের যুগে 
লইয়া যাইবার চেষ্টায় ছিলেন । আমি বিস্মৃত হইতেছি না 
যে রামমোহন, বর্তমানযুগের বিশালতর ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীকে 


৯৭ 


এমী বিষেকাননা ও 
জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগের মধ্য দিয়া অগ্রসর করাইয়া 
দিবার এক মহণ্ুড প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। কোন দেশে 
কোন একজন মনুষ্য একাকী এত অধিক কার্য তাহার জাতির 
জন্য করিয়া গিয়াছেন কি, না বলা শক্ত। ইহা জানি। 
তথাপি পুরাণতন্ত্রযুগের বিশেষ বিশেষ ধারাগুলি, রাম- 
মোহন দ্বারা সাধন মার্গে সন্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে অধিক 
সহায়তা পাইয়াছে, ইহা বলা শক্ত । স্বামী বিবেকানান্দের 
নিকটেও এ বিষয়ে আমরা, আশানুরূপ ফল পাই নাই। 
মত বাঙ্গালীকে উপনিষদের যুগের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত 
করিয়া গিয়াছেন। তবে পৌরাণিকযুগ্রে তক্তিধণ্ সম্মন্ধে 
তিনি রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ হইতে অনেক উন্ন ৮- 
তর ভাব পোষণ করিতেন। অধিকারীভেদে পৌরাণিক 
ভক্ষিধর্শ্টের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিতেন । 
পৌরাপিকযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা এমন কি 
জন্ধানন্দ কেশবচন্ত্র আরো অধিকতর উদার ও অগ্রগামী । 
কেশবচন্দ্রের চরিত্রে ভাবের ও আবেগের 
পৌরাণিক বুধ আতিশধ্য ছিল। কেশবচন্দ্রের অ 
সম্বন্ধে বিবেকাননা ভত 
অপেক্ষা এমনকি কল্পনাশক্তি ছিল। কেশবচন্দ্র স্মভাবভক্ত 
রী একজন কবি ছিলেন। বদি তিনি প্রথম 
. জীবনে খুষ্টায় পুরাণ বাইবেলে আকৃষ্ট না 
হইতেন, তাহা! হইলে ত্রাক্মযুগের এই সর্বশেষ বিশ্ববিশ্রাত 
অসাধারণ বাগ্মী, অদ্ভুত ক্ষমতাশালী নেতা তাহার বিচিত্র 
ধর্মজীবনে--সংক্কার ও সমন্বরযুগের তরঙ্গ ছধ্যে পড়িয়া 


১২ 
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দোলায়মান না হইয়া সমন্বয়ুগের একজন ভক্তির শ্রেষ্ঠ 
সাধক ও প্রচারক হইতে পারিত্েন। কেশবচন্্র সমহুয়যুগের 
প্রথমেই পৌরাণিক দেবদেবীর রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরস্ত 
করেন । এই দিক দিয়া বিচার করিলে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ 
এমন কি বিবেকানন্দ হইতেও কেশবচন্দরের মৌলিকত ও 
'ক্কারযুগ-_বাঙ্গালীকে অল্লাধিক উপনিষদের যুগের দিকে 
লইয়া যাইতে চাহিয়াছে,--কেশবচন্ের 


্ঃ বা ভিন্দু দেবদেবীর বূপক ও আধ্যাত্মিক 
পুবাণতস্ত্রের যুগ ব্যাখ্যা সন্বেও। সমন্থযযুগে স্বামী 


হইতে উপনিষদের বিবেকানন্দও এ বিষয়ে বন পরিমাণে 


১১৪০৬ ংক্কারযুগেরই অন্ুগমন করিয়াছেন । তবে 
৬০৯৮ ও 
করিয়াছে । রামমোহন ও দেবেজ্দ্রনাথের আদর্শ হইতে 


বিবেকানন্দের আদর্শ কিঞ্চিৎ পৃথক,-- 

সংস্কারের প্রণালীতেও তাহার স্বাতন্ত্রা খুব বেশী। 

কিন্বু বাঙ্গালীর পুরাণ ও তান্ত্রের বিশেষ দুইটি সাধন 
নর ধারার মধা দিয়া কিরপেষে আমর! এই 
বির ননযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত 
সাধনার মধা দিয়া হইব, তাহা অন্ধকারে জ্বলস্ত জ্যোতিছের 
খাঙ্গালী পুরাণ... মত পরিস্ফুট হইয়াডে__ 
তাস্ত্ের যুগের মধ্য 
দিয়াই নএবুগের প্রথম, রামকুঞ্জের কালী সাধনায়, 
বিশালতর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, বিজ্য়কুঞ্জের বৈষব সাধনায়। 
উপনীত হইয়াছে। বাঙ্গালী সময়যুগে তাহার বিশেষের মধ্য 
দিয়াই 'বিশ্বকে, বিশ্বাতীতকে লাভ করিয়াছে । বিশেষকে বঙ্জন 


ঠ্হিন 


গ্বামী বিবেকানন্দ ও 


করিয়। যে এক কল্লিত বস্থৃতন্ত্রহীন সার্ববভৌমিক আলেয়ার দ্রিকে 
বাঙ্গালীকে আর ছুটিতে হইবে না,_-ইহ1 কেবল সম্ভব হইয়াছে 
_-রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃ্ণের অভ্যুদয়ে। ইহারা বাঙ্গালীর প্রাণ- 
ধনের এতিহাসিক ধারায় অবিচ্ছন্ন থাকিয়া এই পশ্চিম সমুদ্রের 
উদ্দগীরিত ভীষণ স্োতাবর্তে উদ্বেলিত প্রচণ্ড তরঙ্গের মত 
শার্জডিয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের দেখিয়াই বাঙ্গালী চিনিতে 
পারিয়াছে। হঁহাদের লাভ করিয়াই বাঙ্গালী বুঝিয়াছে যে 
উপনিষদের যুগে ফিরিয়া না গেলেও বা চলিবে । বুঝিয়াছে 
বাঙ্গলার শান্ত ও বৈষ্ণব মরে নাই, মরিবে না| শান্ত ও 
বৈষ্ঞবের দেবদেবী মিথা। নয়। বাঙ্গালীর অবতারগণ নিঃশেষে 
ফুরাইয়। যায় নাই । বাঙ্গালীর মন্ত্রশক্তি কেবল একটা নিচ্ষল 
গুগুবিষ্ভা নহে । বাঙ্গলায় শান্ত ও বৈষ্ণব ধারায় গুরু- 
পরম্পরায় এখনও ধর্মের স্রোত ফন্তু নদীর মত উপরের শুষ্ক 
বিস্তর বাদাম্ুবাদের বালুস্তরের নি্দেশ দিয়া নিংশব্ে বিয়া . 
চলিয়াছে। তাই শ্বামলা বঙ্গভূমি আক্তিকার এই ছুর্ভিক্ষের 
মন্থাশ্মশানেও সোনার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। 
পুরাণ ও তন্ত্রের যুগকে, রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্র- 
নাথের সংক্কারযুগ প্রতিষেধ করিয়াছে,স্ম্পক্ষান্তরে, রামকৃষ্ণ 


| ও বিজয়কৃষ্চের সমন্বয়যুগ তাহাকে রূপান্তরিত 
রাষরধঃ ও করিয়া ফুটাইয়! তুলিয়াছে। সংস্কারযুগ 
বিজয়কষের চরিত্রে র ৃ 
মধ্যযুগীয় আবর্জনা হইতে এইখানেই সমন্থয়যুগের বিশেষত্ব 


লিক্ষেপ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি না 
এডি বলিয়। পারি না। রামকুঞ্জ ও বিজয়কঃ 
পৌরাণিকযুগের ছুইটি অবতার । তাহারা দার্শনিক, 
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নন্তিহাসিক বা কবি কিংবা বৈজ্ঞানিক নহেন। তাহারা 
সাঞ্চলার দুইটি সাঁধন-ধর্মের স্বরূপ হইতে রূপ পাইয়াছেন | 
শাপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া তন্ত্র ও পুরাণ ধন্মের এ 
যুগের জীবন্ত বিগ্রহ ধরিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু 
ধর্রের বিকাশের ধারায় প্রতোক স্তরের ধন্মানুভৃতি অল্লাধিক 
তাহাদের মাধো পরিষ্ফুট হইয়াছিল । জগতের অন্যান্য ধর্ক্ের 
বিচিত্র ভাব অনুভাবগুলিও তাহাদের জীবনধারায় এক জৈবিক 
মিশ্রানে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের 
রক্ষণশীলমূলক ছুর্ববলতার জঙ্য তাহাদ্দের জীবনে যাহা কিছু 
বলপ্রদ শিক্ষাপ্রদ এবং নবষুগের উপযোগী উন্নততর বিকাশ, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কল্লিত 
অথচ পরিহারযোগা মধাযুগীয় আবর্জনারাশি আমরা এই 
দুই চরিত্রে অযথা আরোপ করিয়া, পুনরায় সমন্বয়যুগের পর, 
ধর্ঘচিন্তায় ও ধর্ম্মসাধনায় স্বাধীনতাকে ও নবজীবনের গতিকে 
ক্ষ করিবার উপক্রম করিতেছি । রামকৃ্চ ও বিজয়কৃষঃ- 
পস্থিগণ এই বিষয়টি প্রণিধান করিয়া দেখিবেন আশা করি। ' 
পুরাণ ও তন্ত্রের দেবদেৰী 

এইবার, আমরা পুরাণ ও তন্্রকথিত দেবদেবীদের সম্মুখে 
অগ্রসর হইতেছি । সংস্কীরযুগ এই সমস্ত দেবদেবীকে তর্ক, ও 
বাদানুবাদের মধ্য দিয়া, বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে শিয়া 
ইহ্াদিগকে, কখন ব! অদ্দর্বীকার, আবার কখন বা! একেবারে 
অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সমন্বয়যুগ, তর্ক ছাড়িয়া 
সাধনপথে অগ্রসর হইয়া! এই সমস্ত দেবদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন 
লাভ করিয়াছেন । সমরযুগে যে দেবদেবী সম্বন্ধে বিচার 
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স্বী্ী বিখেধানর্শ ও 
বিশ্লেষণ হয় নাই এমন মে! তবে এ যুগে সাধনাই মুখ্য পরস্ত 
বিচার গৌঁণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সমস্থয়যুগ অনেকাংশে 
পৌরাণিকযুগে প্রত্যাবর্তনের মত বাহির হইতে প্রতীয়মান হয়। 
স্কারযুগে রাজ] রামমোহন একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। একেশ্বরবাদ সম্ভবতঃ খগ্েদের সময়েই দেখা 
দিয়াছিল। খধি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বলিতে পারিয়া- 
ছিলেন, “একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। তারপর কত সহস্র 
বসর চলিয়া গিয়াছে, ভারতের ধণ্মক্ষেত্রে কত অভিনব 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, শেষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বাঙগলাদেশে আবার একদিন বু দেবদেবীর মধ্যে ধড়াইয়া 
বলিবার প্রয়োজন হইয়া ছিঞ্প-_ 

“ভাব সেই একে, জল শ্ছলে শুষে যে সমান ভাবে থাকে” 
পুরাণ তন্ত্রের দেবদেবীবাদের জন্মস্থান কোথায়? অবশ 
তান্ত্রিক ও পৌরাণিক যুগের হিন্কুর ধর্্চিন্তায় ও ধর্্াম্ুভূতির 

মধ্যে । কিন্তু কেবল মনস্তত্বের দিক দিয়া 


পোয়াণিক এই প্রশ্নের উত্তর শেষ না করিয়া যদি 
দেবদেবীর ডা! 
উৎপত্তি। আমরা এই সমস্ত দেবদেবীর এতিহাসিক 


উৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা 
ষে স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া কোথায় গিয়া উপনীত 
হইব--তাহা আজিও কেহ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই । 
খখেদের যুগ আর পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ এক নয়। ঞাথেদের 
দেবদেবীও পুরাণ তদ্ের দেবদেবী নহ্েন । বাহির হইতে অনেক 
দেবদেবী পরবর্তীকালে আসিয়া অভিথি হইয়াছেন | এবং 
দেশে এত যে দুর্ভিক্ষ, তবু কেহ ধাইধার নামটি পর্য্যন্ত করেন 
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না। সেষাহ্থাই হউক, বদি আমি আর আমার প্রপিভাষহ 
এক না হইলেও একেবারে বিচ্ছিন্ন না হই, তবে পুরাণ ও 
তন্মের দেবদেবা খথেদের দেবদেবী হইতে বহু অংশে ভিন্ন 
হইয়াও একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে যাইবে কেন? যে যুগের 
চিন্তায় অতীত ও বর্তমান একসূত্রে গ্রথিত, সে যুগের চিন্তা 
ধরেদের দেবদেবীকে পুরাণ তন্ত্রের দেবদেবী হইতে সম্পূণ 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাঁ। অথচ সংযোগের সেই ক্ষীণ 
সুরটিও আমরা এই শতাব্দীব্যাপী এত বড় ধর্মা-কলহের 
ম.ধাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই । বাঙ্গলায় আবে- 
গের আতিশধা যতট। আছে, যদি তাহার কিঞ্চিম্মাত্রও ধীরতা, 
একাগ্রতা ও সহিষু্তা থাকিত, তবে রাজ রামমোহনের 
পারে আজ সকল বিষয়েই আমাদিগকে এমন ইচারিলর 
হতয়া কালক্ষয় করিতে হইত না। 


যাহ? হউক রাজা রামমোহন “ভাব সেই একে” বলিয়া যে: 


সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন সেই যুগের এবং রাজ 
রামমোহনের একটি প্রধান কীর্তি-_ 
__পুরাণ ও তন্্ের বহু দেবদ্দেবীবাদ নিরসন ; 
_ এক অদ্বিতীয় বৈদাস্তিক নিরাকার পরব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা। 
আচার্য মোক্ষমূলার রাজা রামমোহনকে এ যুগে তুলনা- 
মূলক ধর্্ম-বিচ্তানের প্রেথম প্রতিষ্ঠান্কা 


না 
জর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বন্তঙঃ রাজা 
বিজ্ঞানের রামম়োহন বিভিক্ন দেশে ও কালে যে সমস্ত 


বিভিন্ন ক্্েপীর ধর্পের বিষয় তিনি তাহার রচলার নানা 
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প্বামী বিবেকানন ও 


স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এই সম্পর্কে বহু দেবদেবীর 
উপাসনাকেও রাজা এক শ্রেণীর ধণন্ম বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। বেদের ও উপনিষদের বধু দেবদদেবিগণকে এক 
অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নানারূপ গুণের রূপক চিহ্ৃম্বরূপ বলিয়া 
তিনি ব্যাখা করিয়াছেন । মুলতঃ এই ব্যাখ্যাই তিনি পুরাণ 
ও তন্ত্রের দেবদেবিগণের উপরও প্রয়োগ করিয়াছেন | যেমন 
মনুয্যাদি জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তেমনি দেবদেবীর 
স্বতন্ত্র অস্মি্নও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 
ভট্টাচার্য্য রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, «ষে 
শান্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান, সেই শাস্্রজ্কানে 
দেবতাদিগকে কেন না মান” ? রামমোহন উত্তর দিয়াহিলেন, 
“দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং এ সকল 
প্রমাণের ঘ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি।” 
অছৈতবাদ ও মায়াবাদের সহায়তায় রাজ দেবদেবীকে এক 
উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া স্বীকার করিয়াও পারমার্থিক দিক 
ভইতে তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন । রামমোহন বন্থ 
দেবদেবীবাদ কেবল মায়াবাদের সাহাযোই নিরসন করিয়াছেন । 
বন্ততঃ বাবহারিক জগতে মনুষ্যাদি জীবের সহিত দেবদেবীর 
স্বতন্ত্র অন্তিত্র তিনি স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন | যেমন 
মন্গুয্যের জন্য তেমনি দেবতাদের জন্য তিনি নিরাকার নিপুণ 
পরক্রহ্ম উপাসনার বিধি দিয়াছেন | ব্রহ্ষোপাসনায় দেবতারাও 
মনুষ্যের সমকণ্মী। ব্রদ্ধদৃষ্টিতে মনুষ্য যেমন আপনাকে বর্গ 
বলিয়া কহিতে পারে, সেইরূপ দেবতারাও কেবল ব্রহ্ম সাধনায় 
সিদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে বর্ম বলিয়া কহিতে পারেন । 


১৩৪ 


দেবদেবী সম্বন্ধে 
বামমোহন্র মত। 


বাজলাঁয় উনবিংশ শতাঙ্ধী ঃ 


বন্পত:__-দেবতার! ব্রন্ম নহেন। আর ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য । 
কাজেই দেবতারা মনুষ্যের উপাস্য হইবেন কি প্রকারে ? 
"হবে যে বাক্তির বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ষ-জিজ্ঞাসা নাই, 
সেই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবে | 
দেবোপাসন] নিরসনকল্লে ইহাই রাজার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত । 

আামরা দেখিলাম রাজা দেবতাদিগকে একবার বলিতেছেন, 

--ব্রান্মের কাল্পনিকরূপ ; 
আবার বলিতেছেন, 
_মনুষ্যাদির মত একশ্রেণীর জীব । 

তবে যেখানে ভট্টাচার্যোর সহিত বিচারে তিনি বলিতেছেন 
যে,-“আমরা আপনাদের শরীরকে এবং দেবতাদিগের 
শরীরকে মিথযারূপে তুলা জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিতে 

যত্ব আরম্ভ করিয়াছি 1” সেখানে অবশ্যই 
নি বুঝিতে হইবে রাজা পারমার্থক ভাবে 
পারমার্থিক অস্তিত্ব মনুষ্যাদি জীবদেহকে ও “কাল্লনিক রূপ” 
অস্বীকার । বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতেছেন | দেবতা ও মমুষা- 
শরীর “মিথ্যারূপে তুলা জানা”র অর্থ তুলা 

রূপে মিথা! বলিয়া জান1। সুতরাং যে যুক্তির বলে রামমোহন 
বহু দেববাদ নিরসন করিয়াছেন, সেই যুক্তির বলেই মনুষ্যাদি 
জীব পশুর বুদ্ধ ৪ অস্তিত্ব যুগপৎ অগীকৃত হইয়াছে । এক 
ব্রহ্ম বাতিরেকে আর সমস্ত জগৎ ম্থা। বর্ম -মলুয্য ও দেবতা | 
হয়েন নাই । বস্তুতঃ ব্রঙ্গই 'আাছেন,দেবতারা এবং 
মনুুব্যেরা নাই। বহু দেবোপাসনা নিরসনকল্পে  ইছাই 
রামমোহনের সিদ্ধান্ত । আর বলাই বাহুলা যে সমন্বয়যুগের 


১৩৪ 


স্বাঙগী বিহেকানন্ ও 
প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দেরও ইহাই সিদ্ধান্ত । ইহা বিশেষকূপে 
বৈদাস্তিক মায়াবাদ। সংক্ষারমুগের প্রথমে রামমোহন এবং 
সমন্বয়যুগের শেষে বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক মায়াবাদের 
সাছ।য্যেই বাঙ্গলার পুরাণ ও তন্ত্র ব্ছ দেবদেবীবাদকে নিরসন 
করিতে কৃতসংকল হইয়াছিলেন । তবে রামমোহন অপেক্ষা 
বিবেকানন্দ দেবদেবীর উপর অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন । 

কিন্তু যতক্ষণ না৷ পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্ত জগণ্ডকে এবং 
আপন আপন শরীরকে এবং তাবু লোক বাবহারকে মিথাজ্ঞান 
হইতোছে--ভতক্ষণ কি রামামাহন যুগে, কি বিবেকানন্দ যুগে 
পুরাণ তন্দের বত দেবদেবীর স্মাতন্্ তন্ত্র ভান্তিত়ে শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর বিশ্মীস না করিয়া উপায় নাই | কেননা দেবদেনীকে 
মিথা। জানিবার আগে আপনাকে মিথ্যা] বলিয়া জানিতে 
তইবে। 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ দেবদেবীতে সম্পূর্ণ অনাস্থা গ্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার ধর্মের শ্রেণীভেদে দেবদেবী 
উপাসনা এক শ্রেণীর নিম্নাধিকারীর ধন্ম বলিয়া স্বীকার 
করিয়ােন সত্য ; কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এ ধর্ের 
দিথ্াহ ও অনুপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছ্ধেন। ব্রহ্মানম্দ 
ফেশবচজ্জ হিন্দুর দেবদেবীর এক অভিনব রূপক ব্যাথা 
দিছেন । এবং তাহা ধর্ম-সাধনার অঙ্গীড়ৃত বলিয়াও মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এ সমস্ত রূপাদি কল্পনা মাত্র 
এইফ্প ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

সমহয়যুগে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃক তন্ত্র ও পুরাণের মৃগ্ময় ও 
চিন দেবদেবী বিগ্রহথের সাধনায় কি অপূর্বব বন্ত লান্ত 


১৩৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংখ শড়াবী 


করিয়াছিলেন, তাহ বজিৰার অধিকার আমার নাই | যেবন্ত 
বিচারের সীমার মধ্যে জাসে না, তর্ক বিতগ্তা যেখানে পৌছিতে 
পারে না, সেখানকার অনির্ববচনীয় ব্রজ্ম স্বরূপে বাচালতা দ্বার! 
মাঘাত করার মত দুঃসাহস আমার নাই । 
তবে সমম্থরযুগে রামকু্ ও বিজয়কৃষের ধর্ম-সাধনায় 
পাঙ্গালী স্পষ্ট প্রতাক্ষ দেখিতে পাঈয়াছে, যে বাশ্রলার দেবদেৰী 
মার নাই । এবং ধর্মকে সাধন করিতে বসিয়া সাধকের প্রকৃতি 
৪ শিক্ষা দীক্ষাভেদে তীহারা একেবারে প্রয়োজানের বাহিরেও 
নহে । এবং দেবদেনীর পুজা পাপ নহে। এক শ্রেণীর 
বর্শা | 
পুরাণ ও তন্ত্রের মন্জবিদ্যা 
পূবাণ ও 'তান্নের যুগে বাঙ্গালী মন্ত্রবিদ্ভা বলিয়া একটা 
নিগ্যায় বিশ্বাস করিত। উভার পূর্ধ পুর্ব যুগেও মন্ত্রবিষ্ভার 
সমপ্ধিক প্রচলন ছিল। বৈদিক যাগযজ্ধের প্রাণই চিল মন্টু 
বিদ্যা : মীমাংস! দর্শন এই মন্ত্বিষ্ঠারই দর্শন | উপনিষদ যুগ, 
বৌদ্ধযুগ এ সমস্ত প্রাক পৌরাণিক যুগেও 


মীম | রা / 
তি মন্ত্রবিষ্া লুপ্ত ত হয়ই নাই বরং উত্কর্ষ লাভ 


মঙ্গুবিদ্যা! | 


করিয়াছিল । কিন্তু আমাদের আলোচা 

গত শতাব্দীর সংস্কার ও সমন্বয়যুগ । এবং ইছার সহিত 

নিকটবন্তা সম্পর্ক পুরাণ ও তন্ত্রের যুগের | সুতরাং পুরাণ ও 

তন্থের ফুগের মন্ত্রবিষ্ঠার প্রতি রামমোহন ও বিবেকালজ্জ 

প্রভৃতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন আমাদের তাহাও একবার 
সংক্ষোপে দেখিয়! লইতে হইবে । 

রামমোহনের রচনাবলী পাঠে মনে হয় যে তিনি তীছার 


১৭ 


ত্বার্মী বিবেকাননা ও 


মানসিক বিকাশের কোন স্তরেই মন্ত্রবিষ্ভায় বিশ্বাস করেন নাই । 
তুহাফতুল মোহয়াদ্দীন গ্রন্থ রচনার পারে 
যাবেন অনেক বিষয়ে তাহার মানসিক বিকাশ 
মন্্রবিদ্যায় ৃ 
অবিশ্বাসী । আমরা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু যাহা' প্রত্যক্ষ 
| করা যায় তাহার অতিরিক্ত কোন মন 
শক্তিতে তিনি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন | মন্ত্রবলে 
কোন অলৌকিক ক্রিগ্না সম্পাদন করা যায় না ইহাই তাহার 
বিশ্বাস । প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার ক্ষমত: 
কোন মন্ত্রবিগ্ভার সাধ্যায়ভ নহে । 
একথা সতা যে, অনেক স্থার্থাঙ্ধ ধন্মযাঞজ্কগণের হনে 
পড়িয়া মন্ত্রবিষ্ভা একট বাজিকরের যাছুবিষ্ভার মধো পতিত 
হইয়াছিল। এবং মন্ত্রবিষ্ভার প্রতি একপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস 
জন্মাইয়া পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে অনেকেই অজ্ঞ লোকদিগকে 
নানা বিষয়ে প্রতারণা করিয়া বেড়াইত। ইহাতে বিশ্বাস 
করিয়া এবং এই বিদ্যার প্রকৃত মন্দ না জানিতে পারিয়। 
প্রতারক ও প্রতারিত এই উভয়ে মিলিয়া অনেক জাতীয় 
দুর্গতি বৃদ্ধি করিয়াছিল । 
রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রযুগের একজন প্রতিবাদী । 
স্বতরাং তিনি উক্ত যুগের বু অংশে দুর্গতির এক মুল কারণ 
বলিয়া যাহাকে স্থির করিয়াছিলেন, তাহাকে বিধিমত নিরসন 
করিবার চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যদ্দি 
তিনি তন্ত্রের সাধনও করিয়া গিয়া থাকেন, তথাপি মন্ত্রবিদ্ভার 
উপর তাহার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল, ইহা তাহার রচন] পাঠে 
জানা যায় না। 


১৩৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 
সমগ্র সংস্কারযুগে কোন নেতাই মন্ত্রবিদ্যার আলোচনা করা 


প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্ভবতঃ 


বিবেকানন্দ তাহারা ইহাতে বিশ্বাসও করিতেন না । 
৮৭ নি স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্রবিদ্ায় অবিশ্বাসী 


ছিলেন ইহার প্রমাণ নাই । বে মন্ত্রবলে 
কোন অলৌকিক ক্রিয়াসাধন, মন্ত্রবিদাকে 
একট! গুপ্তবিষ্ভা বলিয়া প্রচার করা তাহার অভিপ্রেত ছিল না। 
প্তনি বলিয়াছেন £-- 

*গুপ্রভাঁব লইয়া! নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্বঘাই দর্বলতার চিহ্কম্বরূপ, 
উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্তস্বরূপ 1 * * সর্বপ্রকার গুপ্তভাবের 
দিকে বৌক পরিত্যাগ কর । ধর্শ্টেকোন গুপ্তভাব নাই ।” 

“আমরা দর্বল হইয়! পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধো এই 
সকল গুপ্রবিষ্ঠা, রহস্তবিদ্থা, তৃতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে । উহাদের মধ্যে 
আনেক মহান্‌ সত্য থাকিতে পারে, কিন্ত এ গুলিতে আমাদিগকে প্রায় 
নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। * ৬ এই সকল রহশ্তময় গুহামতসমূহে কিছু 
সভা থাকিলেও, সাধারণতঃ উহাতে মানুষকে তর্বল করিয়া দেয়.। 
আমাকে বিশ্বাস কর আমি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ইছা 
বুষিয়াছি ।” 

বরং তিনি নাস্তিক হইতে বলিয়াছেন, তপাপি এই সমস্ত 
গুপুবিদা! ও গুপ্ত সমিতির পশ্চাতে ছুটিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
হয়ত এই সাবধানতার মধ্যে আধুনিক তত্ব-বিদা" সমিতিগুলির 
উপরেও একটা! ইঙ্গিত আছে । 

যে কারণে রামমোহন মন্ত্রবিদ্ার অলৌকিকঙ্ক অবিশ্বাস 
করিয়াছেন, সেই কারণেই বিবেকানন্দও অলোৌকিকত্বের মোহ 
হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


১৩৯ 


প্রমাণ নাই । 


ক্বারী বিষেকাদন্দ ও 


কিন্তু যেমন সর্বত্র তেমনি এক্ষেত্রেও ভিনি সংস্কারযুগের 
একদেশদর্শা সিদ্ধাস্ত অপেক্ষা প্রত্যেক বস্তারই তালমন্দ ছুই 
দিক দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্য রাজযোগের 
বাখা! যখন তিনি করিয়াছেন তখন- 

_-কুগুলিনীর উদ্বোধন ও উর্ধগতি 
--ষট চক্রভেদ 

_ইডাঁ, পিঙ্গলা ও সষুন্া নাড়ীর 


স্থান ও ক্রিয়া 
_-আণমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধাই লাভ 
এ সমস্তই গিনি এমনভাবে বাখ্যা করিয়াছেন যে, তিনি 
যে কেবল ইহার অস্তিক্বেই বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা নয়) তিনি 
নিজের সাধন জীবানে এই বিশিষ্ট প্রকার সাধন, কোন না 
কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন । ধারা 
এই সাধন সম্পর্কে আস্থাবান্‌, এবং ধাহারা এই সাধন সম্বন্ধে 
অতি অশ্লমাত্রও অবগত আছেনঃ তাহারা যদি স্বামী 
বিবেকানন্দের এই সাধন বাখা মনোযোগ সহকারে অন্বধাবন 
করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি 
কেবলমাত্র আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিম্তনরূপ বিশুদ্ধ 
জ্বানধোগে বিছ্বার করিতেন না, কুগুলিনী ও ঘটচক্রের সাধনাও 
তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । সাধন গ্রহণ না করিলে কেবল 
পুথি পড়িয়া, তিনি যেরূপ ব্যাখা দিয়াছেন তাহা দিতে 
পাবিতেন না। অবশ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত, ইছা! সাধারণের : 
বোধগমা নাও হইতে পারে। 
আমি বিশুদ্ধ আ্ঞানযোগ অপেক্ষা কুগুলিনী ফোগকে া্ 
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রাজযোগ। 





বাজলায় উনবিংশ শতাখী 


করিতেছি । সমস্ত যোগেরই উদ্দেশ্য এক। বর্ষের সহি 
যুক্ত হওয়ার উদ্দেস্টে মনুষ্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে 
তাহাই যোগের প্রণালী । 

ছুইমাস পুর্ববে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একজন 
অতি প্রসিদ্ধ হছটযোগী আমাকে বলিয়াছিলেন যে হটযোগ 
ব্যতীত রাজযোগ সম্ভব নয়। হুটযোগ রাজযোগের সোপান । 
তাহার কথায় বুঝিয়াছিলাম, সোপান পরম্পরার মত এক 
যোগ অগ্য যোগের সমীপবস্তী করিয়া দেয়। আমি আরো 
উত্তরে হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে আর একজন 
যোগীর দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর 
যোগকে স্বাধীন ও শ্বতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার 
মতে প্রত্যেক যোগেই যোগী চরম অবস্থায় ব্রন্মের সহিত যুক্ত 
হইতে পারে | অবশ্টু ধাহারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাহারাই 
ইহার সমাধান করিতে পারেন । 

মন্ত্রবিদ্যার সহিত প্রত্যেক শ্রেণীর যোগের সম্পর্কই অতি 
ঘনিষ্ঠ। 

স্কারযুগে রামমোহন আত্মায় পরমাজ্মায় অভেদ চিন্তা 
করাকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তদঙ্গীয় শম 
দ্মাদ্দির কথাও তিি বলিয়াছেন । আশ্রমী, অনাশ্রমী, গৃহী 
ও সন্ন্যাসী উত্ভয়েই এই ত্বৈত যোগ অবলম্বন করিতে পারেন। 
অন্য কোন যোগের কথা রামমোহন বলেন নাই। তান্ত্রিক 
ও বৈষ্ণব সাধনের ক্রিয়া ও ভক্তিযোগের কোন অভিনব 
সিদ্ধান্ত বা যুগোপযোগী সংস্কার আমরা তাহার নিকট পাই 
নাই। তবে রামমোহন তান্ত্রিক সাধনা করিতেন, তান্ত্রিক 
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প্বামী বিবেকাঁনন ও 


সাধকদের মধো বহুদিন পর্যাস্ত তাহার একটা প্রতিষ্ঠী ছিল, 
এখনও আছে, শ্ুতরাং তাহার নিকট কুগুলিনী যোগ ও তৎ- 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রবিদ্ার সাহায্যে ষটচক্রভেদের 


তন্ত্রের সাধনায় একট! প্রকরণের কোন প্রকার ব্যাখা! 
রামমোহন 

সিদ্ধিলাত আমরা আশা করিয়াছিলাম। দুঃখের 
করিয়াছিলেন কি বিষয় আমরা তাহ পাই নাই। এজন্য 
18 অনেকের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি সম্ভবতঃ 


তন্ত্রের সাধনায় শেষ পধ্যস্ত আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই অথবা কে বলিবে তান্ত্রিক সাধনার মধা 
দিয়া তিনি কোন্‌ পথে কোথায় গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। 
তন্ত্রের সাধনা ছাড়িয়া দিয়া রামমোহনকে আমরা 
জ্ঞানযোগী বলিয়। স্বীকার করিতে পারি। 
৮০ বিশুদ্ধ অদ্বৈতের সাধনায় বিবেক বৈরাগা 
সহযোগে তিনি ষতু করিয়াছেন, তাহার 
রচনা ও ব্রদ্ম-সঙ্গীত হইতে এমন নিদর্শন আমরা পাই । 
_. রামমোহনের পরে, দেবেন্দ্রনাথ ও. কেশবচন্দ্র ক্উপাস্থয 
উপাসক সম্বন্ধে” সংযুক্ত হইয়াছেন । ইহারা কেহই রামমোহনের 
মত অহ্বৈত ও মায়াবাদী ছিলেন না। 
গা ্র্মযোগে ইহারাও বিহার করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ তবে রামমোহনে যেমন জ্ভানের ভাব প্রবল 
কেশবচন্দ্রে ভক্তির দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দে তেমনি আত্ম- 
ইউনি জ্কানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরও যথেষ্ট অবসর 
ছিল । কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্র আমাদের দেশীয় কোন 
বিশিষ্ট যোগপ্রণালীকে অবলম্বন করেন নাই। তাহার! 
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দেশী ও বিদেশী দার্শনিক কতকগুলি তন্তু ও ভাব মিশ্রিত 
করিয়া একরূপ ধ্যান যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহার 
সহিত মন্ত্রবিগ্ভার কোনই সম্পর্ক ছিল না) 

. স্বামী বিবেকানন্দ সন্নাপী ছিলেন। তিনি মায়াবাদী 
হইলেও পরিণত ধন্মমজীবনে বাষ্টি-মুক্তির মোহতাগ করিয়া 
সমষ্টি মুক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। কৃগুলিনী-যোগকে 
তিনি রাজযোগের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। নাড়ী- 
গ্যয়ের ভিতর দিয়া ষটচক্রভেদের যে উপায় তিনি নির্দেশ 
করিয়াছেন,__তাহা! রেচক, কুম্তকাদি প্রাণাযাম ব্যতিরেকে, 
মন্ত্রশক্তির কোন অপেক্ষাই রাখে না। বস্তুতঃ মুলাধার 
হইতে, ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা ও আজ্ঞা 
এই ষটচক্রভেদ করিয়া কৃগুলিনীকে সহত্রারে উন্িত করিবার 
পথে তিনি কোন্‌ বিশেষ চক্রে কুগুলিনীকে কি মন্ত্রে জাগ্রত 
ও ক্রমশঃ সঞ্চারিত করিতে হইবে-তাহা ললেন নাই। 
কেন বা অনাহত দ্বাদশ দলের আর কেনই বা বিশুদ্ধাচক্র 
ষোড়শ দলের পদ্ম বলিয়া শান্ধে বশত, তাহারও কোন 
ব্যাখা! তিনি দেন নাই। তিনি সিদ্ধাই ন্দীকার করিয়াছেন, 
কিন্তু কোন চক্রে কুগুলিনী উঠিলে কোন সিদ্ধাই সাধক লাভ 
করেন ইহারও বিবরণ তিনি দেন নাই । বর্ণমালার বিবিধ বর্ণের 
সাঙ্কেতিক উচ্চারণ ও অর্থের সহিত মন্ত্র-বিষ্ভা অনুসযাত । কোন 
চক্রে কোন কোন বর্ণ, কোন শব্দ ও অর্থে কোন মন্ত্র শক্তির 
স্কুরণ, ইহা! রাষপ্রসাদের পরে শতাব্দী ঘুরিতে না ঘুরিতেই 
যে আমরা পরিষ্কার ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা! কি সমস্থরযুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারকের অবিদিত ছিল? “কুলকুগুলিনী ব্রক্মময়ী 
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মা” যে “বর্ণরূপা” ;$ কোন বণে যে কোন চক্রে তিনি বিরাজ 
করিতেছেন তাহ! ন] দেখাইলে, কোন মন্ত্র কখন কোথায় 
কি উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা সাধক জানিবেন 
কিরূপে ?* 
যাহা হউক আমার বলিবার কথা এই যে বিশুদ্ধ ভন্কান 

বা ধানযোগে কুগুলিনীকে জাগ্রত না করিয়াও ব্রদ্মে বিহার 

সম্ভব । তাহাতে মন্ত্রবিষ্ভঠার সমধিক 
চক্রের লাধনা প্রয়োজন নাই। কিন্ত্র কুণ্ুলিনীকে জাগ্রত 
মন্ত্রশক্তির অপেক্ষা 
জিত করাইয়া সহকারে যে যোগ, তাহা! বিশুদ্ধ 

জ্ঞানযোগের অনুভূতির সদৃশ নয় বলিয়াই 
যোগীদের নিকট শুনিযাছি। আর কেবল রেচক কুম্তুকে 
কুগুলিনী জাগ্রত হইয়া চক্রের পর চক্র অতিক্রম করিয়া 
সছজ্রারে সদাশিবের সহিত পিয়া সংযুক্তা হন না। চক্র 
হইতে চক্রান্তরে পরিভ্রমণ কালে এই ব্রহ্ষমময়ী কুগুলিনী মন্ত্র 
শৃক্তির অপেক্ষা রাখেন । 

পুরাণ ও তন্ত্রের গুরুবাদ 
. বাঙ্গলার মন্ত্রবি্ভার পুনরুদ্ধার গুরু বাতিরেকে আবার 
সম্ভব হইবে কি, না কেজানে? গুরু শিষ্য পরম্পরায় যে 
৯ রামপ্রসাদ গহিয়াছেন_ 0000 

আল্ঞাচন্র করি ভেদ ঘুচ1ও মনের খেদ 
হংসীরূপে ফিল হংসবরে 
স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের তৃতীয় সংস্করণের ৮৪ পৃষ্ঠায় হং ক্ষং বর্ণ সমহ্িত 

স্বি্ল আঁজ্ঞাচক্রের উল্লেখ দেখিতে ন| পাইয়! পরে শ্রদ্ধেয় হ্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের 
মিকট অনুসন্ধানে ন্গানিতে পারিলাম যে উহা মৃত্রাঙ্ছণ দোষ। স্বামী বিবেকানন্দের 
অঙ্গ বছে। এই সঙ পুষ্খা বিষয়ে মৃতা্ষণ দোষ অন্ঠিশয় সাসাক । 


২৪ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতান্কী 


বেষ্ভা এতিহাসিক বিবর্তনের মধা দিয়া চলিয়া আসিতেছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই তাহা কেজানে কোন বালুচরে 
আসিয়া শুকাইয়া গেল । আবার কি বাঙ্গালী গুরুর নিকটে গিয়া 
বসিবে ? কে এই গুরু? আর কি এই গুরুবাদ ? পগ্ডিতেরা 
বলেন এই গুরুবাদে বৌদ্ধধন্মের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয় । 
রামমোহন তুহাফতুল মোহায়দ্দান গ্রন্থ রচনা কালে 
গুরুবাদ অস্বীকার করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে তিনি গুরুর 
সহায়তার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন 
রামমোহনের গুরু তবে গুরু যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আর গুরু যে 
হরিহরানন্দ | 
্ী্ঘস্বামী । ভ্রান্ত ইহা তিনি কোনদিনই স্বীকার 
করেন নাই। পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে গুরুর 
মধ্যে ঈশ্ররবাদ ও অভ্রান্তবাদ আসিয়া মিঞ্ঞিত হওয়াতে এবং 
তজ্জন্য সাধারণ অভলোকদের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রীলোরুদের 
মধ্যে ভয়, ছুর্ববলতা ও দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওয়াতে রামমোহন 
গুরুবাদকে অন্বীকার করিয়াছেন । তবে তিনি তন্ত্রের সাধনায় 
হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে গুরু বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র ৰিদ্ভাবাগীশের 
| নিকট ত্রান্গধর্ম্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
রা, গু. কেশবচন্দ্র আবার দেবেন্দ্রনাথের নিকট 
বিস্তারাগীশ, দীক্ষিত হন। ইহাই সংস্কারযুগের গুরু 
কেশবচন্দ্রের গু পরম্পরার ইতিহাস। শতাব্দীর প্রথম 
নি ভাগ রামমোহন পরিচালিত করেন, 
দ্বিতীয় ভাগ দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত করেন, তৃতীয় ভাগ 
কেশবচন্দ্র পরিচালিত করেন। কেশবচন্দ্রের পরেই সংস্কার- 


১ নিরা 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


যুগের অবসান । এই তৃতায় ভাগের প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ গুরু-_ 
কেশবচন্দ্র শিষ্য । গুরু শিষ্তে ১৮৬৬ খুঃ এক মন্ধ্মীন্তিক 
বিচ্ছেদ আমরা দেখিতে পাই | কিন্তু ধাহারা শুধু মাত্র এই 
বিচ্ছেদের কথাই জানেন, তাহারা গুরু শিষ্যের হদ্গত সম্পর্কের 
অতি অল্পমাত্রহই জানেন । এই বিচ্ছেদ যাহা বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে নাই, তাহাই গুরু শি্যু সম্পর্ক । যাহ! বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল 
তাহা ইতিহাসের দুইটি অধ্যায় । | 
১৮৮১ খ্বঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,_- 

“রক্দানন্দের কথা কি বলিব? * * যদি আমার মনে কাহারও 
প্রতিমা থাকে তবে দে তাহারই প্রতিমা । কাহার আপাদ মস্তক-- 
তাহার পদের উচ্জ্বল নখ অবধি মন্তকের কেশ পধ্যস্ত--এখনি যেন? - 
এই পত্র লিখিত্ধে লিখিতে জীবস্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে । বদি কাহারও 
অন্প আমার প্রেমাশ্রুর বিসর্জন হইয়া থাকে তবে সে তাভারই জন্য | 

ইহার পর বগুসর কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে একখানি 

পত্রে লিখিতেছেন,-আমি আপনার সেই পুরাতন 
ব্র্মানন্দ, সন্তান ও দাস”। কাহার চক্ষু এমন মরুতুমি হইয়া 
গিয়াছে ষে বিচ্ছিন্ন গুরু শিষ্ের এই স্বাভাবিক হৃদ্গতত যোগের 
করুণ দৃশ্থা দেখিয়া! তাহা বাম্পার্ড হইয়া উঠিবে না? 

অন্যদিকে সম্থয়যুগে রামকৃষ্ণদেব গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার শিষ্য । গয়ায় আকাশ গঙ্গ। পাহাড়ে 
গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এক অজ্ঞাত পরমহংসের 
নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণদেবের 
সাধক জীবনেও তিনি গুরুকরণ করিয়াছিলেন, এমন কথা 
তাহার জীবনচরিতে দেখিতে পাই। 


১৪৩ 


বিবেকানন্ের গুরু 
পরমহংসপেব 


বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী 


স্থতরাং কি সংস্কারযুগে, কি সমন্য়যুগে ধাহারা ধর্মরজগতে 
অভুল বিক্রমে মাথা তুলিয়া ঈাড়াইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই 
ললাট দেশে গুরুকুপা জুল জ্বল করিয়া দিক্‌ উদ্ভাসিত 
করিয়াছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 

_ প্যদি সেই মৃর্থিপু্জক ব্রাঙ্গণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে 
আজ আমি কোথায় থাকিতাম ?” 

__“আমাকে দেখিয়! তীহাঁকে বিচা্ধ করিও না।” 

_ প্যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, 
যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে 
আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাহার। কিস্তঘদি আমার জিহবা 
কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়! থাকে, যদ্দি আমার মুখ হইতে কথন 
কাহার প্রতি ত্বণাহ্থচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা! আমার 
তাহার নহে ।” 

এই নরেন্দ্রের জন্যই সংসারে বীতরাগ স্থিতধী পরমহংসাদেবের 
বুকের মধ্যে বিনিদ্র নিশায় গামছা মোড়া দিয়া উঠিত--কেন, 
তাকেজানে? 

গুরু ও শিব্যের সম্পর্ক ধন্মজীবনে, ধশ্মজগতে কেবল 
আবশ্যক নয়, অবশ্যন্তাবী। “ইহার মধ্যে অলৌকিক কিছু 
নাই | যাহা আছে তাহা অতি স্বাভাবিক পবিত্র মানবীয় 
প্রেম। ্ 

স্বামী বিবেকানন্দও সংস্কারযুগের অনুগামী হইয়া কুলগুরু 
প্রথার দোষোদঘাটনে ক্রুটি করেন নাই । যাহা কিছুজাতিকে 
দুর্বল ও মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে, স্বামিজী অতি নির্মম ভাবেই 
তাহার উপর তীত্র কশাঘাত করিয়াছেন । 


১৪৭ 


গ্বায়ী রিরেকানন্ধ ও 


_ পুরাণ ও তন্ত্রের অবভারবাদ 
স্কারযুগ পৌরাণিক অবতারবাদ অস্বীকার করিতে 
বাধ্য ; এবং করিয়াছেও। 
বৈদান্তিক অবতারবাদ আর পৌরাণিক অবতারবাদে পার্থক্য 
আছে। বেদান্ত বলে জীবের আত্মাংশে 


্/ ঠা জীব ব্রহ্ম । স্ৃতরাং উপাধি যতই বর্জিত 
অবতারব।দের হইয়া জীব আত্মাময় হয় ততই তাহার 
পার্থক্য । বর্ষতাব ফুটিয়া উঠে। এইরূপ ব্রহ্ম 


ভাবাপন্ন জীব ত্রহ্মদৃষ্টিতে নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া 
ভাবিতেও পারেন কহিতেও পারেন । এই দ্রিক দিয়া প্রতোক 
আীবই এক হিসাবে ব্রন্মের অবতার । রাজা রামমোহন এইরূপ 
বৈদাস্তিক অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছেন । 
কিন্তু ইহা ছাড়াও আর এক প্রকার অবতারবাদ আছে। 
তাহাতে এইরূপ বলা হয় যে ব্রহ্ম জীবের উদ্ধারের জন্য নিজে 
সংতার রূপে মনুস্যদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হন। পৌরাণিক 
সমস্ত অবতারই এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । গোঁড়ীয় বৈষ্ণব- 
গণ ব্রত্মের এক অপ্রারৃত আনন্দময় চিরস্থায়ী বিগ্রহের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন | রামমোহন এই পৌরাণিক অবতার- 
বাদ, বিশেষভাবে গোড়াঙ্গীয় বিগ্রহরূপী অবতারবাদ একেবারেই 
অস্বীকার করেন । 
দেবেন্দ্রনাথ অবতারবাদ বা কোনরূপ মধ্যবন্তীতাবাদ 
ন্বন্ধে একেবারে অসহিষুণ ছিলেন। ১৮৬৮ খন মুঙ্গেরে 
কেশবচন্দ্রে অরোপিত অবতারবাদ-ধেঁসা মধ্যবর্তীতাবাদের 
তিনি তাত্র প্রতিবাদ করেন এবং রাজানারায়ণবাবুকে দিয়া" 


১৪৮ এ সি 


বাঙ্গলায় উদবিংশ শতাঙ্ধী 


করান। ইহা লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে এক কলহের সুত্রপাত 
হয়। 

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেশবচন্দ্র উত্তর জীবনে 
বহু পরিমাণে পৌরাণিক অবতারবাদে বিশ্বাস করিতেন। 
যদিও কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ ঠিক অবত্তারবাদ নয়, এবং 
বৈদান্তিকের দিক হইতেও তীহার মহাপুরুষবাদের ব্যাখ্যা 
চলিতে পারে,_তথাপি কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে পৌরাণিক 
অবতারবাদের প্রতি একটা ঝোঁক ছিল না এমন কথা বলা 
যায় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ বৈদাক্ষিক । অবতারবাদ সম্বন্ধে 
তাহার মত বৈদান্তিকেরই মত। তথাপি কখনও কখনও 
ভক্তির আতিশযো তিনি এতিহাসিক ধর্ম্প্রবর্তক অবতারদিগের . 
সম্পর্কে এমন ভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহা 
পৌরাণিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমহংস রামকৃঞ্চদেবের 
অবতারহ্থ সম্বন্ধে তাহার আত্-বিশ্বাস ও উত্তিই আমার 
কথার সাক্ষায দিবে। 

আমি আপনাদের নিকট অস্ভ বথাক্রমে--পুরাণ ও তঙ্ত্রে 
যুগ সম্বন্ধে সংস্কার ও সমম্বয়যুগের অভিমত সঙ্েক্ষপে বর্ণনা 
করিয়াছি-পুরাণ ও তন্ত্রযুগের-দেবদেবী,-মন্ত্রবিদ্ভা,-- 
গুঁরুবাদ, ও--অবতারবাদ সম্বন্ধে উনবিংশ শতার্বীর সংস্কার ও 
সমস্থ়যুগের কি সিদ্ধান্ত এবং সেই সম্পর্কে রাজা রামযোহন ও 
স্বামী বিবেকানন্দের কোথার সাদৃশ্য এবং কোথায় মতপার্থক্য 
তাহাই আলোচনা করিয়া অস্তকার মত বিদায় টা । 

১০ই আগ, ১৯১৮ 


১৪৭ 


ষষ্ঠ বক্তৃতা 
মৃরতিপূজা- সংস্কারযুগ 


অধ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইতে যখন দশ বতসর বাকী, রাজ 
রামমোহন সেই সময় মাত্র ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে, “হিন্দু- 
দিগের পৌত্তলিক প্রণালীর” বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ইহা অকস্মাৎ নিমেঘ আকাশে বজপাতের মত প্রতি- 
ভাত হয়। ক্রমে ইহা! হইতে মুগ্ডিপুজ৷ সমস্যা লইয়া বাদামু- 
বাদের এক প্রবল ঝটিক1] পরবর্থী শতাব্দীর উপর দিয় বহিতে 
 থাকে। গত উনবিংশ শতাবীতে বাঙ্গালীর সংস্কারযুগ, মুক্তি 
_ পুজার বিরুদ্ধে এক অতি তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন । 
রাজ] রামমোহন বেদ হইতে আরম্ত করিয়া, পুরাণ, ভন্ত পর্যাস্ত 
বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন, যে মুর্তিপৃজা 
হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেবল প্রতীক অথবা রূপক ভাবে গ্রহণ. 
করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মুত্তিপূজ| উপলক্ষে, 
্রক্ষের বিশেষ বিশেষ গুণের উপর সাধকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করা হইয়াছে মাত্র। আর ইহ! দ্বারা ব্রহ্মের সর্ববব্যাপীত্বও 
বুধান হইয়াছে । কেবল পুরাণ ভন্ত্র নহে--উপনিষদেও প্রতী- 
কোপাসনার ব্যবস্থা আছে। মনকে ত্রদ্ম জানিয়া উপাসনা 
করিবে । আদিত্যকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করিবে । ইহা 
উপনিষদের কথা। ইহা জড়োপাসনা হইলে, উপনিষদেও 
অধিকারী ভেদে ইহার বিধি আছে। যখন র্ 


নও 





বাঙ্গলায় উনবিংশ শঙ্তাধ্ধী 


পাত্রিগণ হিন্দুর ষড়দর্শন আলোচন? প্রসঙ্গে, মু্ডিপুজাকে অতান্ত 
নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন পাদ্রীদের সেই অযথা নিন্দাবাদ 
হইতে মুক্তিপূজাকে অনেকাংশে নিদ্ভাধিকারীর পক্ষে সমর্থন 
করিবার জন্তাই রাজ] রামমোহন পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছিলেন । রাজ রামমোহনের এই সমস্ত যুক্তি তাহার 
্রীরামপুরের [0০ 131810101017100] 1700807110৩ 
পার্রীদের বিরুদ্ধে চারি সংখ্যায় বিবুত হইয়াছে | রাজা রাম- 
রামমোহনের মূর্তি মোহন পাদ্রীদের উত্তরে অতি স্পষ্টভাবে 
পুঞ্জার সমর্থন । ৃ্‌ ৫ 

কেন সরকতর ইহা! এবং দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে পার্রীরা 
মাত্র নিম্াধিকারীর যেরূপ মনে করেন, সেবূপ ভাবে হিন্দুগণ 
অপ বিধি: কাষ্ঠ লোগ্ীকেই ঈশ্বর মনে করিয়া কদাপি 
পুজা করেন নাই | প্রকৃত প্রস্তাবে ব্র্গকেই হিন্দুগণ পুজা. 
করিয়াছেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকায়, সেই 
ব্ঙ্মকেই তাহারা বিশেষ বিশেষ মুক্তিতে আরোপ করিয়া পুজা 
করিবার একটা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন । কাষ্ঠ লোষ্র- 
কেই সাক্ষা ঈশ্বরজ্ানে পুজা করা--আর ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে 
কাঞ্ঠে লোষ্টে আরোপ করিয়। পুজা করার মধো বে আকাশ, 
পাতাল প্রভেদ আছে, পান্দ্রীগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই | 
আর আমাদের মধ্যে ধাহারা গত একশত বশুসর ধরিয়া 
কথপ্ণিৎ পাত্রীন্তাবাপূন্ন হইয়াছেন__তাহারাও যে আজ পর্যান্ত 
এই পার্থক্য পরিক্ষার বুঝিতে পারেন--তাহাও মনে হয় না| 
ুকতিপূ্জাকে অসত্য বা অশাস্তরীয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মুস্তি- 
পুজার বিশ্লেষণে মনস্তত্ব ও বুদ্ধিবিচার এককালে বিসর্জন দেওয়া 
কর্তব্য দয়। অনেকে বলেন-_সনজাতীয় বস্তুতেই একে অস্থোর 


১৫১ 


হর্মী বিলেতাপনদ ও 


ত'রোপ হইতে পারে । যেহেতু ব্রঙ্ধ আর জড় পদার্থ নিতান্তই 
ভিন্লজাতীয় বগ্ু শ্ুতরাং জড় পদার্থে বা তাহার মুক্তিতে ব্রঙ্গের 
আরোপ হুইতে পারে না। কাজেই আরোপ অর্থেও মৃর্তিপুজা 
অযৌক্তিক ও অসিদ্ধ। ইহার উত্তর রাজ1 রামমোহনই দিয়া 
গিয়াছেন । «“গোন্বামীর সহিত বিচারে” তিনি বেদান্ত সূত্র 

উল্লেখ করিয়া! বলিয়াঙ্জেন)--- 
“রহ্মদৃর্টিকুৎকর্ষাৎ” | ৪ অধ্যায়, ১ পাদ, ৬ স্তর ।_-“নাম রূপেতে 
বন্ধের আরোপ করিতে পারে।--কিস্ত ত্রন্দেতে নাম 


নামরপে ব্র্গের রূপের আরোপ করিতে পারে না । যেহেতু, ব্রহ্ম 
আরোপ হইতে পারে, ৃ্‌ ও 
বদ্ধ বামরপের সকলের উৎকুষ্ট হয়েন। আর উতকগের আরোপ 


উর গা অপকরুষ্টে হইতে পারে, কিন্ত অপকৃষ্টের আরোপ 
এ ও ।  উৎকষ্টে হ্টতে পারে না । যেমন রাজার অমাত্যে 
রাজবুদ্ধি কর যায়, কিন্তু রাঁজাতে অমাত্য বুদ্ধি কর! 
যায় না। অতএব নাম-রূপ সকল যে সদ্রপ পরমাআ্মাকে আশ্রয় করিয়া 
প্রকাঁশ পাইতেছে তাহাতে ব্রদ্মের আরোপ করিয়া-ত্রহ্ব্ূপে বর্ণনা করা 
অশান্্র নাহে। এইব্ধপে নামরূপবিশিষ্ট সকলকে ব্রন্মের আরোপ করিয়া 
| ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করাতে কি জানি, এ সকলকে 
নিত্য-সাক্ষাঁৎ পরকব্রহ্ধ করিয়া যদি লোকের ভ্রম 
হয়, এ নিমিত্ত এ সকল শাস্ত্রে তাহাদিগকে পুনয়ায় 
আন্ত এবং নশ্বর করিয়। পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেল। ফেন ফোন মতে এমত 
রথ ন| হুয় যে, উহাদের এক স্বতস্ত্র--পরত্র্গ কহেন ।” 


তথাপি নামকূপ ফদাপি 
সাক্ষাৎ পরব্রক্ধ নেন । 


ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা বায় যে, সকল জাতির মধোই 
ধর্ধের গ্লানি হইয়া, মধো মধো অধর্দ্বের অভান্ান হয়। বাঙ্গালী 
জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্মের গ্লানি ও অধন্মের অভুরখান কোন 
কালে ঘটে নাই, এমন কথা ইতিহাস পাঠজ্ঞ কোন বাক্তিই 


১৫২ 
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বলিবেন না। সুতরাং ধ্ধের গ্রানির যুগে নাম রূপকেই অর্থাৎ 
তথাকথিত জঁড়পদার্থ বা তদ্বারা নিশ্মিত মুর্তিবিশেষকেই কেহ 
কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম যে না কহিয়াছেন, এবং তন্তাবে ভাবিত 
হইয়া যে পরিচালিত না হইয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। 

রামমোহন গ্রীক ও রোমক মুর্তিপুজার সহিত হিন্দুর মুত্তি- 
পূজাকে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুর মুক্তিপূজা সমাজের 
ভিত্তিকে অধিকতর রূপে নষ্ট করিয়া দিয়ীছে । ইহাতে বাঙ্গালী 
হিন্দু নরহত্যায় ও আত্মহত্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। সর্বপ্রকার 
গহিত ও অশ্লীল আচরণে উৎসাহ পাইয়াছে । ইহাতে জ্ঞানের 
অনুশীলন বন্ধ হইয়াছে । সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট 
হইয়াছে । ইহ রাজনৈতিক উন্নতির বিদ্ব স্বরূপ হইয়াছে । 
অবশেষে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, অস্ততঃ সামাজিক সখ 
স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাধিকারের জন্ক মুক্তিপূজা! বুল 
প্রচলিত ধন্মের সংস্কার একাস্ত আবশ্যুক | * 


পপ টি সস পরস্পর পপ কস পা উপ সি পি আসর পারা উপ কাধ শালা । ৪৪ 
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১৫৩ 


্বামী বিবেকানন৷ ও 


শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন মুর্তিপৃজার উচ্ছেদ বা সংস্কারের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিলেন । শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ--সামাজিক 
ও রাজনৈতিক উন্নতি রামমোহনের মতই পরিপূর্ণ রকমে 
প্রয়োজন বোধ করিয়াও, মূর্তিপূজার সংস্কীরকে সামাজিক € 
রাজনৈতিক উন্নতির সহিত অঙ্গাগীভাবে ততটা আবদ্ধ বলিয়া 
মনে করিলেন না। এই সম্পর্কে স্বামিজীর উক্তি পুনরায় 
উদ্ধার করিতেছি-_ 

--পবুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন 
যে, জাতিভেদ একটি ধর্মমবিধান, স্থৃতরাং তাহারা ধর্ম ৪ জাতি উভয়কেই 
এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 1৮ 

"আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য হিন্দ্রর্্ম নাশের কোন 
প্রয়োজন নাই । এবং কিন্দুধন্্ম প্রাচীন রীতি-নীতি আচার পদ্ধতি 
প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া সমাজের যে এই অবস্থা তাহা 
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১৫৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙ্দী 


নহে । কিস্তু ধর্মসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেব্ধপ ভাবে লাগান 
উচিত, তাহ হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা |” 

সমাজের উন্নতির জন্য ধন্মের সংস্কার রামমোহন যেরূপ 
বুঝিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ সেরূপ বুঝেন নাই | ধণ্ননকে, এমন 
“ক মৃক্তিপুজাকে ও কতকাংশে অব্যাহত রাখিয়া, অদ্বৈত-বেদাস্তের 
ভাবে ও প্রেরণায় সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রত্িষ্ঠানগুলির 
সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন । রামমোহন ও বিবেকানন্দ 
উন্য়েই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার চাহিয়াভিলেন__ 
পুরামাত্রায়। রামমোহন তজ্জন্তা সর্বপ্রথম ধন্রের সংস্কার 
শহিয়াছিলেন । বিবেকানন্দ ধন্নকে না ভাঙ্গিয়া বাক্তিগত 
চরিত্রের উন্নতি চাহিয়াছিলেন । উশয়ের মধো ইহাই পার্থক্য ৷ 
এবং এই উভয় প্রণালী ও মতবাদ আমাদিগের বিশেষ প্রণিধান 
করিয়া দেখা কর্তব্য । যাহ! হউক, সমাজে নানা প্রকার 
প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বাস। স্তরাং অসম্ভব নয় যে 
কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা ভ্রমবশতঃ, শান্জার্থ প্রকৃতরূপে 
অবগত না হইয়া, স্দ স্ব বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা! ও প্রবৃত্তি অনুসারে 
জড়পদার্থ অর্থাৎ নামরূপকেই স্বতন্ত্র পরব্রঙ্গ জ্ঞানে উপাসনায় 
প্রবন্ত হইয়াছিল . এবং তজ্জন্য সমাজ বনু পরিমাণে অধোগতিও 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একসঙ্গে এই 
ভ্রান্তি ছারা চালিত হইয়াছে--ইহা মনে করা অন্যায় । কেননা 
রাজ রামমোহুনই “ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে” বলিয়াছেন ষে, 

"একাল অপেক্ষ। পূর্বকালে প্রতিষা প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার 
রাজার সিদ্ধান্তে মূর্তি: প্রতি কোন সন্দেহ নাই । * * * বিংশতি ভাগের 
পূজ। প্রচলনের ফারণ এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 
উর জিন হইয়াছে। অবশিষ্ট সমুদ্ধা় উনিশ ভাগ একশত 
বৎসরের মধ্যে প্রতিঠিত হইয়াছে |” 


১৪৫৫ 


৯ হি 


স্বাী বিবেকানন্দ ও 
ইহার কারণ রাঞ্জা রামমোহন এইরূপ দিয়াছেন: 


“যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রট 
রত পুজার কারণ ধনের হয়, সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন-_ 


আর জ্ঞানের ও | 
সপ বরা বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয় 


উঠে।” 

মুত্তিপূজার প্রচলন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন যে কারণ ও যে 
সময় নির্দেশ করিলেন,-__সম্ভবতঃ তাহা পর্য্যাপ্ত নহে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান মুষ্তিপুজার বিশ ভাগের উনিশ ভাগ 
প্রচলিত হইয়াছে, আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনের বৃদ্ধি এব' 
জ্ঞানের ক্রুটি হইয়াছে, অন্যান্য শতাব্দী অপেক্ষা-_ইহা 
বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কতদুর সত্য ও প্রযোজা 
তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ | কেনন] রা্তা রামমোহন যে সমস্ত 
শাস্তগ্রস্থকে ভ্রান্ত মুট্তিপূজার পক্ষপাতী, এবং তদমুযায়ী 
্রা্ত ক্রিয়াকলাপের এবং সর্ববলোকবিরুদ্ধ গঠিত আচরণের 
প্রশয়দাতা বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন,_-সেই সমস্ত শান্ত 
গ্রন্থ ও সামাজিক এবং ধর্ম্সন্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ বাজলাদেশে 
নিশ্চিতই কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভব হয় নাই তাহার 
পুর্বেব হইয়াছে । ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে মহা প্রভুর 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্টের প্রবল বন্যা প্রধাহিত হয়। এবং এ 


শতাবদীতেই কৃষ্কানন্দ আগমবাগীশ বাঙ্গালীর সমস্ত ত্র 
শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মন্থাপ্রভুর 
বৈবধন্দের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গালীর তান্ত্রিক 
ধর্মমতেরও একটা পুনকুতখান লক্ষা করা যায়। সপ্তাদশ 
4 রা ৮ ০৪ 
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বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


পুলকিত ও মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
কিঞ্চিৎ অবসাদ আসে এবং ধন্মের আবর্জন। বৃদ্ধি পায় সভা । 
হথাপি বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ব ধন্ম অফ্টাদশ শাতাব্দীতে 
পুপ্ত হয় নাই। আবর্জনাগ্রস্থ হইয়াও ইহারা ছিল এবং 
গাছে । রাজ] রামমোহন মহানির্ববাণতন্ত্র, কুলার্পৰ তন্ত্র 
প্রভৃতি হইতেই বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের 
ধষ্মান্দোলনের একটা স্রমহ্ প্রেরণা লাভ করেন। ইহা 
সর্ববজনবিদিত। রাজ] যদি বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষের 
হন্যান্থা গ্রদেশগুলিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাহার 
এই এঁতিছাসিক গবেষণা নিৰিচারে গৃহীত হইতে পারে না। 
মু্তিপূজার উদ্ভব সম্বন্ধে রাজ! রামমোহন-নির্দিষ্ট সময় ও 
কারণ-_ আমাদের পুনরায় বিবেচনা! করিয়া দেখা কর্তবা। 
কিন্তু সাজের বিবর্তন ও আবর্তন পথে মুর্তিপূজার যে একটা 
সময় ৪ কারণ আছে বা থাকিতে পারে--তাহা নির্দেশ করিতে 
যাওয়া সমান্র-বিজ্ঞানের পূর্ববকার দিনে রাজার পক্ষে অতিশয় 
দূরদর্শিতা ও মনন্িতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই । যাহা হউক 
যদি রাজার কথাই এস্বলে আংশিক স্বীকার করিয়া আমরা 
চিন্তা করি, তবে দ্রেখিতে পাই যে ভ্রান্ত মৃ্তিপূজার অর্থাৎ 
যাহ] নামরূপে ব্রহ্ষের আরোপ না করিয়া,__নামরূপকেই শ্বতন্ত 
পরব্রহ্ধ জ্ঞানে পুজার বিধি দেয়-_ত্াহা অতি অল্পকাল হইল 
আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে । এবং আমি এই সম্পর্কে. 
বলিতে সাহস করি যে ধাঁহার! মুত্রিপুত্জা করেন অথবা 
মুর্দিতে পৃঙ্জা করেন, তীহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মুর্তি- 
উপাসক্গণ, অন্ততঃ বা্গলাদেশে, এই ভ্রান্ত মূর্তি পূজার আনক 
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দ্বারা সেকাল কিংবা একাল কোন কালেই পরিচালিত হন 
নাই । | 
স্বতরাং বাঙ্গালীর সংস্কার যুগে মু্তিপুজার যে প্রতিবাদ-_ 
তাহা শ্রীরামপুরের পার্রারাই করুন, মহাত্মা ডফ. সাহেবই 
করুন, বা রাজা রামমোহন ও তদন্ুবর্তী ব্রাহ্ম 
সংস্কারকগণই করুন, ইহা সকল শ্রেণীর 
মুর্তিউপাসকগণের প্রতি প্রযোজা নহে। 
কেবল যাহার! মুর্ধিকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করেন,__-তীহাদের 
উপরেই প্রযোজা | রাজা রামমোহনের এই হিন্দুর মুর্তিপূজার 
বিশ্লেষণ, সমাজে তাহার উদ্তবের কারণ, অধিকারী ভেদে 
তাহার প্রয়োজন, ইহা আমাদের মধো 
রাজা রামমোহন অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া দেখেন । 
কর্তৃক মুহিপুজার . ৃ 
বিবি আমি মনে করি, ভ্রান্ত মুত্তিপূজার প্রতিবাদ 
করায় রাজ রামমোহনের যেরূপ সৎসাহসের 
পরিচয় পাওয়া যায, হিন্দুর মুক্তিপুজার সমাক বিশ্লেষণে 
তাহার তদনুরূপ মনন্ীতা ৪ বিচারবুদ্ধির অতি উজ্জ্বল নিদর্শন 
আমরা দেখিতে পাই । রাজাকে কেবল মুণ্তিপূজার বিরোধী 
বলিয়া ধাহারা প্রচার করেন, তাহারা রাজার এ বিষয়ের 
কৃতাহ, বিশেষহ্থ ও গৌরবকে যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করেন । 
এবং মুর্তিপুজার সম্বন্ধে রাজার সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে 
না পারিয়া এ বিষয়ে তাহার সর্ববাজীন মহন্্কেও লঘু করেন । 
রাজার উক্তি হইতেই আমি আপনাদিগকে দেখাইয়াছি 
“নামরূপে ত্র্মের আরোপ করিয়া বর্ণনা করা অশান্ত 
নহে ।” রাজার মতে ০ মনস্মিরের নিমিত্ত বাহ্‌ 
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সকল মুন্তিপৃর্জক 


এক শ্েণীর নহে । 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


পুজাদি কল্পনা করা গিয়াছে ।” এই সম্পর্কে তিনি বলেন, 
“কোন কোন বাক্তি মনস্থিরের নিমিত্ত স্থুলের অর্থাৎ মৃত্ত্যাদির 
ধান করেন। যেহেতু স্কুল ধ্যান দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পর 
সন্মম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে ।” এবং “ঈশ্বরোদ্দেশে 
এ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়। ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।” আর রাজা ইহাও বলেন যে 
এককালে নাস্তিক হওয়া বা নিরবলম্ হইয়। উচ্ছন্ন যাওয়া 
অপেক্ষা মৃর্যাদিতে চিত্তস্থির করিয়া পরে পরে ক্রহ্গচ্ঞান 
লাভ করা, কি ব্যক্তির পক্ষে, কি সমাজের পক্ষে বিধেয় । 
একশ্রেণীর সংস্কারক আছেন তাহারা বলেন যে মুর্তি- 
পৃজকগণ্র কদাপি এবং কোন কালেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে 
না। কেননা! মুর্তিপুক্তকের! ব্রঙ্গ্ঞান লানের বিপরীত মার্গে 
বিচরণ করিতেছেন । সুতরাং ক্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিতে 
এলে সর্বব প্রথমেই মুর্তিপুজী পরিত্যাগ আবশ্যক | 
ইহাদের প্রতিবাদ করিয়া রাজা বলিতেছেন যে, "স্কুলধ্যান 
দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পর, সুক্ষম আত্মাতেই 
রর *ঃ. চিন্ত স্থির হইতে পারে” । এবং ইহাতে 
আশা্ত্রীয় নছে। ২) তাহাদের “ঈশ্বর উদ্দেশ হয়। এবং পরে 
ব্যক্তি ও সমাজের পরে যত্ব করিলে যথার্থ জ্ঞানলাভের সস্তাবন। 
এ ও থাকে ।” শবতরাং রাসিনাউিহ। মূর্তিপূজাকে 
প্রয়োজন আছে। -্ষীহার ব্রক্ষচ্তান হইয়াছে তাহার পক্ষে 
ও) ইহা বর্গদ্তান অনাবশ্যক প্রর্তিপাদন করিলেও, ইহাকে 
টি (১) অশাস্ত্রীয় বলিয়া! বর্ণনা কারেন নাই, 
পরস্ত্ শাস্জ্রীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
(২) এককালে নিরবলম্ব হওয়া অপেক্ষা মূর্তিপৃজা বিধেয় 
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বলিয়া অধিকারীভেদে ইহার প্রয়োজনীয়ত| কি সমাজের পক্ষে, 
কি বাক্তির পক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। (৩) এবং ব্রহ্ষচ্জান 
লাভের সোপান পরম্পরায় মুর্বিপূজাকে নিম্মতম বলিলেও, 
্হ্মা্ঞান লান্তেরই একটি সোপান বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, 
্রন্মজ্ঞানবিরোধা বা তাহার পরিপন্থী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন 
নাই। মানবের জ্ঞানরাজ্যে ধন্দ্মবিজ্ঞানের প্রতিঠাভার পক্ষে 
সহসা এক অতি অসঙ্গত ও অসমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
সহজে সম্ভব নয়। 
রামমোহন সম্পর্কে মূর্তিপুজার আলোচনা সম্ভবতঃ দীর্ঘ 
হইয়া পড়িল। তজ্জম্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করাবেন | 
রামমোহনকে গত এক শতাব্দী ধরিয়া, 
উঞা৯৯ নির্ব্ব্চারে যেরূপ ভাবে মৃত্তিপৃজার বিরোধী 
লা বলিয়া প্রতিপন্ন কর হইতেছে, তাহাতে 
রামমোহনের উপর বিশেষ অন্বচার করা 
করা হইয়াছে মনে করিয়াই, এবং সংস্কারযুগের ইহা এক 
অতি গৃহবিচ্ছেদকারী মন্তবান্তিক সমস্যা বলিয়াই,__-এবং এই 
সমস্তার সহিত ন্নামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত বিশেষর্ূপে 
সংশ্লিষ্ট বলিয়াই, রাজা রামমোহনের মুর্তিপুজার ব্যাখ্যাকে 
আমি আপনাদের সম্মুখে বিবিত করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ 
করিতে পারিলাম না । 
রাজ] রামমোহনের পরে আচার্য রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশের 
ৃত্তিপূজ সম্বন্ধে কোন দিদ্ধান্ত আমরা পাই না । তবে নিপুন ও 
নিরাকারবাদী ব্রক্মসভার আচার্য্যকে নুর্তিপৃজা বিরোধী অমূর্তের 
উপাসক বলগিয়াই আমরা মনে করিতে পারি। মংস্কারযুগে 
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্রীরামপুরের পাত্রীদের অনুকরণ করিয়া মহাত্মা ডফ সাহেব 


হিন্দুর মৃস্িপৃজ্জাকে আর একবার আক্রমণ করেন। তন্ববোধিনী 
| সভা হইতে প্রায় ২৫ বসর পরে রামমোহনের 


ক আচার্য [019 73781090102] 218882119 চারি 
রামচন্ত্ | 
বিগ্তাবাগীশ। সংখ্যাকে অনুকরণ করিয়া এবং তাহার 


বাকা অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধার করিয়া--)9 
৬৯10977610 1)০9০117068  ড৬100109690 নামে চারিটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । আমি পূর্বেবেই বলিয়াছি যে এই অনুকরণ 
কখনই মূলের সমতুল্য হইতে পারে নাই। তত্ববোধিনী শুধু 
এইমাত্র বলিলেন যে নিরাকার নিগুণ পরক্রন্মের উপাসনার 
পক্ষপাতী যে রাজ! রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখা, তাহা 
কোনমতেই একপেশে নয়, ( পাল্্রীগণ রামমোহনের বেদাস্ত 
বাখ্যা একপেশে বলিয়৷ আক্রমণ করিয়াছিলেন ) কেননা রাজ 
হিন্দুর মুর্তিপুজারও একটা ব্যাখ্যা [179 131'91)1021)162] 
11788921064 দিয়াছেন । এ মুত্তিপূজা,-_মুত্তিতে বর্ষের 
আরোপ থাকা! বিধায়, প্রকৃত প্রস্তাবে মুর্তির সাহায্যে 
রন্মপুর্ভাই হয়। আর মুষ্তিপৃ্জা দ্বার! হিন্দুগণ ব্রঙ্গোর সর্বব- 
ব্যাপীত্যই প্রতিপন্ন করিয়াছিল। . 
“ বস্তুতঃ তব্ববোধিনীর সিদ্ধান্তে নৃতন কিছুই বল! হয় নাই । 
ুর্তিপৃজা সম্পর্কে নিরিহ টিতে রর ও 
রাজা রাষমোহনের বলা হইয়াছে কি, না সন্দেহ । ূর্তিপূজা 
পরে, তন্ববোধিনীর সম্বন্ধে মনস্তরমুলক বিশ্লেষণ তন্ববোধিনীতে 
িধানতে নূতন ক্ষিছু বিশেষ কিছু নাই। তথাপি সংস্কারযুগে 
নাই। মহধি দেবেস্রনাথও ঘূর্তপূজার বিরুদ্ধে 
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 প্লতিরাদ উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তরে তিনি রাজা রা- 
মোহুনের যুক্তি ও সিদ্ধান্তরে বিশদ্রূপে 


দেবেন্দ্রনাথ ও 

রাজনারায়ণ বস্ছু আলোচন! করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে 
বূর্তিপূজার হয় না। কেমন মহধি দেবেন্দ্রনার্থের 
ক্ষ জার প্রতিবাদ--কেবল প্রতিবাদ মাত্র। কি 
বিগ্লেষণমূলক শান্ত, কি যুক্তি, কি লোক-ব্যবহার, কি 


কোল গবেষণা . ইহার উদ্ভবের কারণ এ সম্বন্ধে রাজ! রাম- 
রে মোহনের মত সমস্ত দিক দিয়া আলোচনা 
করিয়া তিনি কিছুই বজিতে পারেন নাই। 
তবে মুত্তিপূজার নিরদনকল্লে উপনিষদের প্রন্থাৰ দেবেন্দ্রনাথে 
বিঙ্গেষরূপে কার্যকরী হইয়াছে । আমার এইরূপ ধারণা। 
্বহধি দেবেন্দ্রনাথের নিতান্ত অনুগামী রাজানারায়ণবাবুও 
মৃত্তিপৃজার বিরুদ্ধে কোন নূতন যুক্তি দিতে পারেন নাই৷ 
এবং জ্জানয়োগী অক্ষয়কুমার দত্ত মুর্তিপূজাকে এই বৈজ্ঞানিক 
যুগের নিতান্তই অনুপযোগী বলিয়া অস্বীকার মাত্র করিয়ান্ধেন। 
তিনি প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। প্রত্যক্ষবাদের দিক হইতে 
কথ! বলা যায়-_যে “ঈশ্বরনিরাকার চৈতত্থন্মরূপ” ইহা দেকোক্জার : 
রর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। যাহা নিরাকার চৈজন্তম্বরপ- 
প্রত্যক্ষবাধী ও তাহা দিশ্চিত্ই এই রক্তমাংসের ইন্দ্রিয় 
বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী । গ্রাহ্হ নহে। আর মূর্তি__আকারবিশি ূ 
্‌ হড়পদা্থ | স্বৃতরাং ঈশ্বর ইন্জ্িয়ের অপ্রত্যক্ষ আর দি .« 
ূ টা নর ত্যক্ষ ॥ কাজেই ঈশ্বর মৃততি হইতে পারেন 


১৬২ 























চন্দ্রের র্শজীবনে অনেকগুলি স্তর আছে। প্রত্যেক ক জীবনই 


যাহা! বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করিয়া 


ধ্শরজীবনের 
স্বর বিগ্যমান । বিকাশের নর দিতে সাজা বীর 


বর্ষানন্দ কেশবচন্্রের ধন্মরজীবনের শেষ 
স্তর, যাহা পরমহুংস রামকফ্জদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার স্ময় 
ইউটতেই এক অভিনব বিকাশে আমাদের সম্মুখে প্রস্কুটিত 
হইতেছিল, তাহার কথা আমি আপনাদিগকে আমার দ্বিতীয়, .. 
প্রবন্ধে সংক্ষেপতঃ বলিয়াছি। এই স্তরে হিন্দু দেবদেবীর 
বূপক ব্যাখ্যা কেশবচন্দ্রে অতিমাত্র দেখা দেয়। ত্বাহার 
বরক্মোপাসনায় রূপের ধ্যানের যথেষ্ট অবসর আছে। 





্রঙ্ানন্দ কেশবচন্দ্র মূর্তিপূজ! বিরোধী হইলেও তাহার ... 


ধর্শ-জীবনের এমন একটা আধ্যাত্মিক মত্ততা 
কেশবচন্ত্ের ধর্শ- 
জীবনের কোন ছিল যে সমন্বয়যুগের রামকৃষ্ণ বিজয়কুের 
টস দিক রামকষ সাধনার কতকাংশ বা তাহার অনুরূপ 
আমরা ব্রঙ্জানন্দের জীবনে দেখিতে পাই। 
্রঙ্জানন্দের “আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা” মহান 
বিষ্ভারপুজা” “্লক্ষমীপূজা” “নিরাকার গণেশপুজা” “জয়শক্তি- 
রী কার্তিকের পূজা” ইহাতে ্রঙ্জানন্দের সাধক 1০০ 





৮ অনুরূপ । 








মা 


গ্বামী বিবেকানন ও 


ছেলেমেয়ে সকলের মাথা খা । পাড় শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, 
বড় স্থখে আছি। আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে। 
মাতাল কটা বসে আছে আর মদ যোগাচ্চ। প্র্রেম স্থুরা যোগাচ্চ 1” 
ইহ1! কি অনেকটা রামকৃষ্জের উক্তির অনুরূপ নহে? 
একই শ্রেণীর প্রার্থনা নহে ? “হাস্ঠময়ীর পুজা”্তে ব্রহ্মানন্দের, 
_ পরমহংসদেব হইতে বৈশিষ্টা ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
পুর্ণ হাসিতে যে হেসেছে তারই জীবন সফল। যে হেসেছে সেই 
টানা টেকিবে। সুখ ফি পেয়েছি? তোমার সি দুরের 
কেশবচন্দ্রের এই মত ঠোট দেখে আমার কাঁল ঠোট সিঁদুর হয়ে 
্রেণীর ধর্মানহুৃতির. গেল। হাসিতে কেপে উঠলো, একি হয়েছে? 
০ [আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব। তুমি হাঁস, 
আর 'আমি হাসি। তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাঁসি হয়ে যাই |” 
সমগ্র সংস্কারযুগে এই শ্রেণীর ধণ্মানুভূতির তুলন1 নাই । 
ইহ অনুপম | ইহ] কাব্য-_ইহ1 ধর্্ম-ইহা অনুভুতি-__ইহা 
হয় ত বা সাক্ষাত দর্শন । | 
ব্হ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথমজীবনেই খুষ্টধন্্ম দ্বারা বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্ত্রী তিনি ভুবন 
পি থুষ্টধন্ম অবলম্বন করেন নাই। ্রচ্মানন্দের 
পুজাকে প্রতিবাদ পুষ্ধর্ের পক্ষপাতীতায়, খৃষটধর্ন্ম ব্যাখ্যায়, 
করিয়াছিলেন । এবং ভারতবর্ষে খুষ্টের প্রয়োজন নির্ধারণ 
পন - বিষয়ে, তিনি কেবল পান্রীদের কথারই 
কেশবের থুষ্ট প্রতিধ্বনি করেন নাই, পরস্ত্র অনেকস্থলেই 
| বে ০ পাত্রীদের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং নিজের 
যন বিশেষত্ব পরিষ্ফুট করিতে যত করিয়াছেন । 
এই খুউধর্তের মতবাদ হারা চালিত হইয়াই ব্রক্মানন্দ অনেকাংশে 
হিন্দুর মুণ্তিপুজাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 


১৬৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্ধী 


রাজা রামমোহন যেমন ১৬ বগুসর বয়সেই অনেকটা 
মুসলমান ধর্ম দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হিন্দুর মুত্তিপূজার 


বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়া এক পুস্তক 
রামমোহনে রি 


মৃহিপূজার বিরুদ্ধে 
প্রেরণা প্রথমে তেমনি অতি অল্ল বয়সে খুষ্টানধন্ম দ্বারা 


নসলমানধর্্র হইতে পরিচালিত হইয়া হিন্দুর মু্তিপৃজ্জাকে 
আসিয়াছিল। সী 
অস্বীকার করিয়াছিলেন । এবং বেদাস্তাদি 
হন্দুশান্্রকে বহুপরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 
খন কেশবচন্দ্র হিন্দুশান্ত্রাদি পাঠ করেন নাই | 
কিন্তু আবার রাজা রামমোহন যেমন বেদাস্ত পুরাণ তন্ত্র 
প্রভৃতি শান্তর অন্বেষণ করিয়া, মুত্তিপূজার বিরোধী তাহার স্থূল 
মহ্টিকে অব্যাহত রাখিয়া, মুত্তিপূজার এক অতি নিপুণ 
বিশ্লেষণ করিয়া অধিকারীভেদে শক্তির পক্ষে ও সমাজের 
পক্ষে তাহার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, 
তেমনি ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্রও প্রথমজীবনে  4037807100 
1712] 10805 7০৬/6]1 60 ৬৪19৮ বলিয়াও 
পরবর্তী জীবনে আবার 001 [১০৮৮0 ০ 06 ৮৮ 6980698 
আমাদের বেদান্তে ফিরিয়া আসা প্রভৃতি বলিয়া--পরে পরমহংস 
রামকৃঞ্জদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য এবং তাহার ভক্ভিমুলক 
ভাবপ্রবণ উদার হৃদয়ের ক্রমবিকাশের জন্যও, তি্মি১৮৭৫ 
খুঃ বিডন উদ্ভানে হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবীর যেরূপ 
রূপক ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন, এবং ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম 
সাধনায় যেরূপ সগুণ ব্রঙ্গাবাদ, অবতারবাদ, আদেশবাদ, ও . 
তদনুযায়ী ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-কলাপের অপু- 


১৫ 


রচন1 করিয়াছিলেন, ব্রহ্জানন্দ কেশবচন্দ্রও 


»১” ক্ুপকের আকারে 





কটন করিয়া দির তাহাতে রামমোহন যেমুন নার 
দিক হইতে, কেশবচন্্র সেই প্রকার সাধনের দিক হইতে মুক্তি 
ও পূজাকে রূপকভাবে অনেকটা স্বীকার 
 সামমোহনের ্ 
রদীত$ ;. হাছন! রারনোহ্দ জানী টিন 
এ কেশবচন্রে কেশবচন্দ্র সাধক বা৷ ভক্ত ছিলেন। সংস্কার- 
সাধনায় মূ্িপূজা যুগের সর্বপ্রথম জ্ঞান ও সর্বশেষ সাধনায় 
আংশিক ভাবে রামমোহন ও কেশবচন্র্রের পরিণত ভবনে, 
। হইয়াছে। ইহা আমরা মুগ্তপৃজ্ঞা সম্বন্ধে যে পরিবন্তিত 
সিদ্ধান্ত ও সাধন লক্ষ্য করি,__তাহা মূলতঃ 
মস্তিপৃজ্জার বিরোধী হইলেও, সাধারণতঃ 
সংস্কাযুগ মৃত্তিপূুজাকে যে বালকোচিত চাঞ্চল্য, অসহিষুঃতা 
ও ধুল্টীতা দ্বারা ধিকভ করেন, তাঁহা হইতে রামমোহন ও 
০ কেশকান্দ্রে শেষ জীবনের মুত্তিপূজার সিদ্ধান্ত নিতান্তই 
প্র দা | এতিহাসিক ও পারিপাশিক ঘটনাসমূহের আলোড়নে 
য়ে সমন্ত পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য করিয়াছি 
_ আপনাদের সম্মুখে তাহাই বিবৃত করিলাম মাত্র । 
ইহার পরে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থভাগের প্রথমেই, 
সংস্কারযূগের প্রভাব প্রতিপত্তি শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর হইতে 
বহু পৃরিমাণে স্থলিত হয়। এবং এই সময়েই রামকৃষ্ণদেবের 
অভ হওয়াতে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি ত্রাহম-নংস্কারকদিগকে 
অক্তিক্রন' করিয়া, পরমহংসদেবের রর পতিত হয়। সত্যই 
১৮৭৫ স্ব হইতে সং্কারযুগের অবসানে বাঙগলাদেশে রামকৃষঃ 
| (যুগের সূচনা দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগের সর্বন- 
প্রথম প্রচারক, এই জন্থ. এই যুগকে রাম্কুষ-বিবেকানন্দ. যুগ 








রা হইয়াছে । 














| নল উনবিংশ শতাবী / 


বলিতে আমি 7৮ করি না। এই রামকৃষ- -বিবেকানদ্দ - 
যুগেই, প্রথম জীবনের উ্র ব্রাহ্ম গোস্বামী বিজয়ন্ক্ণ বৈধাব 


গোস্বামী বি্য়কৃষ 
ধর্মজীবনের প্রথম 
স্তরে মূরিপূজা 
বিরোধী । ত্বিতীয় 
স্তরে মুষ্টিপূ্জক সিদ্ধ 
মহাপুরুষ | সংস্কার 
ও সমন্বয়যুগের 
প্রভাব তাহার 
লীবনে সুম্পই 
প্রতিভাত 
হইয়াছে । এমন 
কাহারও জীবনে 
হয় লাই । 


সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, মুক্তিপূজাবিরোধী 
রাক্মাধ্দ পরিত্যাগ করিয়া, ঢাকার গেখে- 
রিয়ার জঙ্গলে গিয়া সাধকদের পরস্পরা-... 
গত প্রথা অনুসারে আসন করিয়া 
বসিয়াছিলেন । আজ বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী 

যেমন সংস্কারযুগের আস্তে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে ূ 
গমন করিয়া থাকেন, তেমনি ঢাকার 
গেণ্ডরিয়ার নিজ্ঞন আশ্রমে ও পুরীর্তে 
নরেন্দ্র সারোবরের তীরে জটায়া বাবা 

অর্থাৎ গোস্বামী বিজয়কুষে্র সমাধি মন্দিরে. 

তীর্ঘযাত্রীর মতই গমন করেন । মুগ্তিপুজক 


রামরুষ্জ ও বিজযকৃষ্ণের ধর্্জ্রীবন পৌরাণিকযুগের অবতার 
বাদের পুনরভ্যু্খান। সংস্কারযুগের স্তুস্পষ্ট প্রতিবাদ । 

রামকু্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলাতে কেহ যেন মনে না করেন 
যে সঙ মহাপুরুষ বিজয়কুষেের মহিমাঁকে আমি যথাযথ গৌরব, 


রামকষঃ ও" 
 বিজয়রুষ্ঃ যুগ না 
বলিয়া রামরুষঃ ও 
বিবেকানন্দ যুগ 
বলিৰার কারণ | 


দিতেছিনা | বন্থতঃ এই যুগকে রামকৃফ-. 
জরিনা রামরুফ-বিজয়কৃফ 
যুগ বলাই অধিকত্তর সমীচীন । সং্বীরযুগ. 
যেমন রামমোহানের পাণ্ডিত্য ও বার্দধুশলতা 
দ্বারা আরম্ত হইয়াছিরা, সঙ্কররুগের আস্তে 








হানী বিবেকানন ও 

কিন্তু রামরুফের ভাব লইয়৷ স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ 
সভা-জগতকে আলোড়ন করিয়া গিয়াছেন ও বাঙ্গলাদেশে 
ও ভারতবর্ষে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
ক ছিল।  গিয়াছেন, বিজয়রুষ্ের ভাব লইয়া সেরূপ 
বিজয়রুকের কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। 
বিবেকানন্দ বা বিজয়কৃষ্ণের বিবেকানন্দ মাই । রামকুষ্জ- 
সী ন্‌ দেবের সহিত বিজয়কুষের ঘনিষ্টতার 
বিষয় আপনারা সকলেই জানেন। 
তথাপি যদি বিজ্ঞয়কঞষ্ণের মধো রামকৃঞ্জ অপেক্ষা 
সাধনায় ও মতে পার্থকা নহে, বিশেষন্ধ কিছু থাকে, 
তবে কোন বাঙ্গালী মাজ পর্য্যন্ত তাহা দেখাইাতে সক্ষম 
হন নাই। স্সামী বিবেকানন্দের প্রচারের জন্য স্গদেশে ও 
বিদেশে রামকৃষ্ণের মহিমা ও প্রভাব যেরূপ বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছে, স্বামী, ব্বেকানন্দের_ মৃত প্রচারকের, অভাবে 
বিজ্য়কৃষ্ণের প্র সাব সেরূপ বিশ ভইতে_ পাত্রে নাই,।| এই . 
জগ্যই আমি মামার এই প্রবন্ধে সংস্কারযুগের আস্তে সমস্বয়যুগকে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি এবং 
বলিতেছি । ইতিহাসে স্ম্প্ট প্রন্তাবের প্রতিপত্তি ও দাবীই 
অধিক | যাহা অস্পষ্ট ফুটিতে পারে নাঈ, তাহা ইতিহাসে 

সর্বত্রই অল্লাধিক উপেক্ষিত । 
সংস্কারযুগের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের মৃত্তিপূজার 
সম্বন্ধে বা মুর্তিপূজাবিরোধী মতবাদ রাজ! রামমোহন 
হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রঙ্মানন্দ কেশবচক্দ্র পর্যন্ত, 
আপনাদিগকে বলিয়াছি। এক্ষণে সংস্কারযুগের অস্তে-_ 


১৩৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী 


রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধন্মসাধনা ও 
সিদ্ধান্তে মুর্তিপুজ কিরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহাই বিবেচা ! 
এবং সেই সম্পর্কে বিশেষভাবে তৎসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 
সদ্ধান্ত ও সাধনার বিশেষহও আমাদিগের আলোচনা করিয়া 
দেখা কর্তব্য | 


ূর্তিপূজা,_রামরুফ্চ-বিবেকা নন্দযুগ 


স্গামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন_“যদি সেই মুর্তিপূজক 
ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম তবে আমি কোথায় 
থাকিভাম ?৮ স্থুতরাং বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার 
মুগ মূর্তিপূজাকে যেরূপভাবে নিন্দা করিয়াছে ও ধিক্কার 
দিয়াছে, তাহার বিশিষ্টরূপ প্রতিবাদ এক মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণ 
দারাই সংস্কারযুগের অন্তে সূচিত হইয়াছে । 
পরমহংস শ্রীরামকৃ্ণ মুর্তিপূজক ডিলেন। তাহার সম্বন্ধে 
মোক্ষমূলর যে জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া, চিরদিনের জন্য 
আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া 
পলপমহংসদেব হি 
এ গিয়াছেন, সেই জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে 
মুধিপূজক ছিলেন । | 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের মুর্তিপৃজ্জা সম্বন্ধে কয়েকটি 
চত্র বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধার করিতেছি-__ রিল 
-প্শান্ত্রে এপ নির্দি্ট আছে যে দেবদেবী পুজার সময় নিজের 
মাথায় একটি পুষ্প ধারণ করিয়া যে দেবদেবী 
পরমহংসদেবের মূর্তি- পুরা করা হয়, নিজেকে সেই দেবদেবীরূপে 
*51 সম্বন্ধে পণ্ডিত 
মোক্ষমূলার । ভাঁবিবে। এ বিধানে রামকঞ্দেব যখনি মন্তকে 
পুষ্পধারণ করিয়া নিদ্রেকে ম! কালীরূপে ভাবন! 
করিতেন তখনি তাহার সমাধি হইয়া যাইত, অনেক সময় পর্যান্ত তিনি 


১৯ 


শি টিনারারনা 


জে অবস্থায় থাকিতেন। আবার কোন কো সময়ে ভিকি নিজেকে কালী- 
পরমহসদেষ কালী. রূপে ভাবিয়া,-আপনার অন্িত্ব সম্পূর্ণরূপে ভূলিযা 
মুষ্তির পু করিতেন। যাঁইতেন। এবং দেবীর অন্ত যে সকল নৈবেগ 


হুতরাং গুধানত: 
ডাহাকে তান্ত্রিক বা ও আহার জানা হইত তাহ! খাইয়া ফেবিতেন ! 


... শাক্ত বলা যাইতে কোন সময়ে দেবীমুর্তির পুজা বিশ্বৃত হইয়! 


2 নিষ্ষেকেই ফুল দিয়া পুক্প। করিতেন ।” 
পরমহংসদেক এই কালীমূর্তির সম্মুখে ১৯ বৎসর কঠোর 
তপস্! করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে আচার্য যোক্ষমূলর, প্রণীত 
জীবনচরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে-- 
"১২. বৎসর ব্যাপিয়া তিঙ্গি যে সকল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন 
তাহার বৃত্তান্ত কেহই অবগত নহে। জীবনের শেষদশায় এ সকল 
| কঠোর তপস্ার বিষক্ক উল্লেখ করিয়া তিনি 
১ বলিতেছেন যে এঁ ১২ বৎসর ব্যাপিয়া যেন কোন 
আলেখ্য ৷ ধর্মের ঘোর তুফান তাহার উপর দিয়া বহিয়! গিয়া 
তাহাকে তোলপাড় করিয়াছিল এবং সকল যেন 


৭ কউন্টা পাণ্টা করিয়া দিয়াছিল। এ তপস্তা ঘে এত দীর্ঘকালব্যাঁপী 


হইয়াছিল ইহ। তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই | & ১২ বৎসরের মধো 
জুনিত্রা হওয়া দূরে থাকুক তাহার তন্দ্রাও হইত না। তীহার চক্ষ 
মর্ঝদাই খোল! ও স্থিরদৃষ্টিতে থাকিত। ইহা! দেখিয়া তিনি মনে করিতেন 
বোধ হয় তাহার কোন ভয়ানক অন্থখ হইয়াছে । এবং নিজের সামনে 
- আয়না লইয়া চক্ষের কোটরেজ- মধ্যে. অঙ্গুলি দিপা চক্ষেনস'পাতা বুজাইতে 
চেষ্টা কবিতেন, কিন্বা কোঁনরূপেই আব:চক্ষেন্স পাঁতা পড়িত না। ইহা 
দেখিনা তিনি কান্দিয়া বলিতেন--*মা, ও মাঃ তোমাকে ' ডাকা ও. 
ভৌফাকে বিশ্বাস করায় ফল: শেষে কি এইপীড়াইল )* ইহার পরেই 
-ভিনি এক সুজধুর: অবকশবানী শুনিতে পাইভেন, সুমধুর হান্তকারী 





যদি তোমার শরীরের ও ক্ষুদ্র আমিত্বের ভালবাসা না ছাঁড়িতে পার তবে 
কিরূপে তুমি সেই সর্বোচ্চ সত্য সাক্ষাৎ করিতে আশা করিতে পার | 
তিনি বলিতেন, সেই সময় যেন স্ব্গাঁয় পবিত্র জ্যোতি: শতধাকায় তাহার 
হৃদয় প্লাবিত করিত এবং আরও অগ্রগামী হইতে তাহাকে প্রোৎসাহিত 
করিত। তিনি মা কালীকে বলিতেন। _“মাগে। ! আমি বিপথগামী 
লোকের নিকট কিছু শিথিতে চাই না, ভোমার কাছে মা, তোমার 


নিজের কাছেই সকল শিখিব' | সুমধুর স্বরে মা বলিতেন; “বাছা? তাহাই 
হইবে ।” 


এ যুগের মৃত্তিপুজার একখানি জীবন্ত আলেখা আপনাদের 
সম্মুখে আমি উপস্থিত করিলাম । :হ, 

আর একখানি, জীবন্ত আলেখ্ায আপনারা দেখিতে 
পাইবেন গোম্বামী বিজয়কুষে । তিনি বন্ধ বসর. অতি দৃঢ়তার 
সহিত ব্রাঙ্গধর্দ সাধন ও প্রচারের পর যখন বৈষ্বধর্মে ফিরিয়া 
আনিলেন_-তখন দেবদেবার মুত্তির সম্মুখে 


বিজয়কুষ্ গোস্বামী ৃ 

ধবিগূজক | তাহার ব্রহ্গক্ষুত্তি ও ব্রন্মানুভৃতি এবং ব্রহ্ম 
প্রধাণতঃ বৈষ্ণব সমাধি হইতে আরম্ত, হইল। ব্রাহ্মগণ 
না মি নু ৃ সি 
০০ এজন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিকট, 


এই প্রক্কার দুষণীয আচরণের জন্য এক কৈফিয় চাহিয়া 

পাঠাইলেন। তিনি উত্তর করিলেন যে, 
মদ পরাখে দেবদেবীর সম্মুখে যদি তাহার ্স্ুত্তি হয়, 
বিজ্যারু্কে, তবে তিনি তাহা নিবারণ করিবেন কিরূপে ?. 
তাহাদের সাঙ্জ কিন্তু কিরূপে যে তিনি আহা নিবারগ, 
করিবেন তহসম্বন্ধে কোন বিশেষ নি বা. 
প্রণালীর, কথা ব্রাঙ্ষ-গ্রচারকগণ নির্দেশ 
রবিতে না পারিয়া ক্রমে বিচ্য়কফের লাম তাহার ব্রাঙ্গ- 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


সমাজের খাতা হইতে কাটিয়া দিলেন ! ব্রাহ্ম বিজয়ক্চ 
মরিলেন। কিন্তু সিংহ বিজয়কৃষ্ণ নিদ্রোশিত হইল। সেই 
জটাকেশরে শোভমান--ধর্মকেশরী, গেগ্ডেরিয়ার গহন বনে, 
নির্জন গরিমায় সমাধিতে মগ্র হইল । 

লক্ষ ফকীর-দরবেশের কবরের উপর, গেগেরিয়ার সে- 
দিনের ভয়াবহ বিশাল অরণ্যাণী বিজয়কুষ্ণকে ঢাকিয়া ফেলিল। 
আর কতদিন কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না । লক্ষ 
মুতের উপর আীবিতের এ কি আশ্চর্য্য শব-সাধনা! রাত্রি 
গেল্স, দিন গেল, ঝড়, বৃষ্টি, বজপাত একের পর আর 
গেগেরিয়ার অরণাভুমিকে কম্পিত করিয়া গেল, কিন্তু স্থির 
অকম্পিত হৃদয়ে বাঙলার এক সিংহ একাকী সেই জঙ্গলে 
বসিয়া রহিল । 


তারপর একদিন প্রভাতে সিংহ জঙ্গল ছাড়িয়া বাহিরে 
আসিল। বাঙ্গালী দেখিল যে তাহার প্রাণধন্ম মৃত্তি পাইয়া 
আবার নগরে নগরে হরিনাম বিলাইয়। চলিয়াছে। কে ইহা 
করিল? কিসে ইহা হইল ? 
নগরে নগরে, তীর্ঘে তীর্থে, সংকীর্তন গর্জিয়া চলিল, বাঙ্গালীর 
ষোড়শ শতাব্দীর সেই বিস্মৃত পরিত্যক্ত আরাব আবার আকাশ 
কাপাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল। বাঙ্গালী দেখিল যে, সে মরে 
না, বাঙ্গালা জানিল যে, তাহার মৃত্যু নাই। সংক্কারযুগের 
মুঙ্ছা--শুধু মুচ্ছা মাত্র হয়ত বা কে জানে--জাতীয় জীবনে 
এই যুচ্ছারও প্রয়োজন ছিল । 
... বৈষ্ঞবধর্ট্ের যুগাবতার বিজয়কৃষ্ণ তীর্থে চলিলেন। নব- 
ত্বীপে মহাপ্রভুর মূর্তির সম্মুখে, তাহার করঙ্গস্ফুপ্তি হ্ইয়! সমাধি 
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হইল। তিনি নদীয়ার ধুলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। 
মহাপ্রভুর মুত্তির সহিত বিজয়কুষ্ণ কথা 
ঞঞগি বলিলেন । তার পর বিজয়কৃষ বৃন্দাবন 
গগাবতার। গেলেন। সেখানে রাধাকুষ্ণের যুগলমুর্থি 
্‌ দেখিয়া আবার ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন 
_-কিছুদিন সেখানে থাকিয়া তিনি জীবনের ভ্রমণ শেষ করিতে 
বিরাজ শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথে গিরা উপনীত হইলেন । 
জি ব্রহ্ম, _দারুত্রক্, তাহাকে আহ্বান করিয়া 
গ্রহণ করিলেন । বিজয়কৃষ্ণ মহাপ্রভুর 
তিরোভাবের পবিত্র ধূ্লতে দেহরক্ষা করিলেন । এই বিজয়- 
কৃষ্ণও মু্তিপূজক | 
স্কারযুগের মুস্তিপূজায় বিরোধীর সিদ্ধান্ত এই বিজয়কৃষণের 
সাধন] প্রতিবাদ করিল । মুস্তিপৃজায় শ্রেণীভেদের প্রয়োজন 
দেখা দিল । 
স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কারযুগের সহিত সম্যক পরিচিত 
থাকিলেও, তিনি বিশেষভাবে এই রামকুঞ্ণ-বিজয়কৃষ্চের 
সাধন-যুগের সন্তান ও প্রচারক । কাজেই 
টপ মতে তিনি মৃত্তিপূজাকে শাস্ত্রীয় বিচারে ঠিক 
িপূজ। পাপ | 
নহে |” রাজা রামমোহনের মতই নিম্নীধিকারীর 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াও বলিতে ব'ধা 
হইয়াছেন যে, দ্মুত্তিপূজা পাপ নহে, আর বলিতে বাধ্য 
হইয়াছেন যে-_“্যদি সেই মুষ্তিপৃক্ক ত্রাঙ্মণের পদধূলি আমি 
না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকি ভাম ?” 
স্বামী বিবেকানন্দ অধ্ব্ৈতবাদী, মায়াবাদী, ক্ষজ্ঞানী,, 
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স্বামী বিবেকানন্দ তত 
শঙ্ঈরাধুগারী এ যুগের ঘ্বিতীয় শঙ্কর, এবং সন্ধ্যাপী | তিনি 
আবার দেবদেবীর যুন্তিকে রূপক তাবে গ্রহণ করিবেন কি ঃ 
সমস্ত বিশ্ব-ব্রক্ষাণ্তই 'ত তাহার নিকট একটা রূপকের স্ফোঁট, 
মাত্রা কিন্ত্রী ইহা জ্রানিয়াও এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে রাজা 
রামমোহনের অনুরূপ মুক্তিপুজাকে নিন্নাধিকারীর জন্য মাত্র 
আবশ্ুাক বলিয়াও, তিনি নিজে ব্যজিগত ধর্শসাধনাঁয় উহার 
বিরোধী ত ছিলেনই না, পরস্ত্র বিশিষ্টরূপেই মৃত্তিপৃজক 
ছিলেন। ইহার কারণ কি? আমার ধারণ! যে এই শ্রেণীর 
মৃন্তিপৃ্জকদের নিকট মৃত্তি, অমূর্তের ধ্যানে বা সমাধিতে বাধা 
দেয় না । দিতে পারে না। 
বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গোৎসবও করিয়া 
গিয়াছেন। আর এই দ্র্গোতৎসব উপলক্ষে 
. ছর্গোৎসবে বালক দেবেন্দ্রনাথ তাহার পিতা! প্রিন্স 
জট দ্বারকানাথ কর্তক আদিষ্ট হইয়া রাজা 
4 রামমোহনকে যখন নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া- 
ছিলেন, তখন সিংহগ্রীব রামমোহন মুখ ফিরাইয়া এমন 
ই সতেজে উত্তর করিয়াছিলৈন---পকি, আমাকে 
রাষযোছন নিমন্ত্রণ !” যে বালক দেবেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি, 
কেশব মহবিপূজা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জীবনের শেষদিন 
৭. বিরোধী । রামরুষ্। পর্য্যন্ত তাহা স্মরণ রাখিতে বাধ্য হইয়া- 
 বিভারকক ছিলেন । সংস্কারযুগে রার্মমৌহন, দেবেন্দ্রনাথ, 
ও | কেশবতা ১) বিরোধী এবং 
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বিরোধী নহে এবং সকলেই মৃদ্ডিপূজা করিয়া! এবং তাহার 
মধ্য দিয়াই, ভ্রন্মসত্তান লাভ করিতে সদর্থ হইয়াছিলেন। 

যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ফেলিকার 
নয় তেমনি রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষণ ও বিবেকানন্দও ফেলিবার 
নয়। যদি তাহাই হয় 'ভবে মুত্তিপৃজা সমহ্যাপ কি মীমাংসা 
চইল, প্রশ্ন ইহাই । 

এবং ইহা অপেক্ষা বড় প্রশ্্ী এই যে মৃত্তিপূজা যদি রাম- 
মোহনের মতে কেবল নিম্বাধিকারীর জন্যই বিধেয় সয় এবং 
ব্্ষত্ান হইলে বদি ইহার আর কোনই প্রয়োজন না থাকে 
হবে কি বুঝিতে হইবে যে রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষণ, বিবেকানন্দ 
ধন্মজগতের নিতান্ত নিন্রধিকারী ? না, তাহাদের শেষ 
পর্ষান্ত কোন ব্রহ্মচ্ঞানই হয় নাই? আর যদি তাহাদের 
সাষান্যতও ব্রঙ্ষঙজ্ঞান হইয়া থাকে, তবে তীহারা মুত্তিপৃর্জী 
পরিত্যাগ করেন নাই কেন ? রাজ রামমোহন বলিয়াছ্ধেন যে. 
সমাধি বা মুক্তির পরেও জীবের নিকট ব্রহ্ম সাধনীয় থাকিয়া 
ষান। ইহা! বিশুদ্ধ অদ্বৈভবাদ নহে। আচাধ্য শঙ্করের 
সভিপ্রেতও নহে । শঙ্বরানুগামী রাজ রামমোহনের সিদ্ধান্তের 
একটা! বৈশিষ্টা । রাঙদোহনের রচনাবলীর মধ্যে রামানৃজ্ের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কতকাংশে রামানৃজের 
ম্ানুঘায়ী বিশিষ্টাৈতবাদ। কিন্তু বৈদস্তিক সিদ্ধান্তে রামমোহন 
শঙ্বরাচার্ধ্যকেই অক্কুসরণ করিয়াছেন । রামানৃজকে . নন্কে | 
অথচ শম্করকে অনুসরণ করিয়া ও রামানূজী সিদ্ধান্ত রামসোকিনে 
কতকট। আসিয়। পত়্িল্মাছে। যাহা হউক জীব ব্রহ্ম অভেদ 
নাদিয়া জীব ্রন্মে ভেদমূলক সাধনের অবলরু বদি রামমোহন 
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কল্পনা করিলেন--তবে মুর্তির সাহাযো পরে পরে চেষ্টা করিয়া 
অমূর্তের ধ্যানে চিত্ত স্থির হইলেও, মূর্তির সাহায্য একেবারে 
তিরোহিত হইবে কেন? ইহা ধশ্মজীবনের বিকাশের পথে 
মনস্তন্বের এক নিগুঢ় রহস্ত--অতীব বিচিত্র | 

এক্ষণে আমার অকিঞ্চিতকর সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের 
নিকট নিবেদন করিতেছি । 'মামার ধারণা এইরূপ যে, 

(১) মৃত্তির সহায়তা দ্বারা কখনই ঈশ্বর লাভ হইবে না 
ইহাই ধাহাদের মত তীহারা জ্ঞানী হইতে পারেন, এমন কি 
সাধনাঙ্গেও উচ্চ অধিকারী হইতে পারেন, কিস্তু তাহারা এক- 
দেশদর্শী। 

(২) তাহারা নানারূপ তর্ক ও শান্তর ব্যাখা! উত্থাপন করিতে 
পারেন, এবং তাহা কেই বানাপারে; কিন্তু এ বিষয়ে গুধু 
ক অপেক্ষা জগতে যাহা ঘটে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণের মূল্য 
এ তক হইতে অনেক বেশী| মূর্তির সাহাধ্য দ্বারাও ঈশ্বর লাভ 
 হয়। 
বাঙ্গালীর সংস্কারযুগের অন্তে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও 
- বিবেকানন্দের মূর্তিপূজাকে লক্ষ্য করিয়া যদ্দি কেহ বলেন যে 
যেহেতু তাহারা মূর্তিপূজজক ছিলেন কাজেই 
তাহারা ্রান্ত সাধনায় বৃথা কালক্ষেপ করিয়া 
গিয়াছের্দ এবং তাহাদের ব্রহ্গভ্ঞান বা! ব্রহ্ম 
লাভ কদাপি হয় নাই। অথবা এ ধর্ম্মজগতের নিতাস্তই 
নিন্বাটধিকারী, তবে তাহাদিগকে বলা আবশ্ুক হবে যে--. 
“তোমাদের জিহবাকে সংঘত কর। এবং আরে অধিক জ্ঞান 
লাভ করিতে যত্ব কর। 


মূর্তির সাহায্যেও 
ব্ন্ষলাভ হয় । 
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বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙ্ধী 


৩) অন্থপক্ষে ু্তপঙগ ভিন্ন ধর্ম্সাধনায় অগ্রসর হওয়া 
অসম্ভব বলিয়া যাহার! স্ফির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, 
তাহারাও দ্িগ দর্শন মাত্র করিতেছেন। 
কেননা ইতিহাস যেমন মৃত্তিপুজ্ক সাধককে 
দেখায়, তেমনি এই ইতিহাসই অমুর্তের 
উপাসক যে সাধক তাহার সহিতও আমাদের পরিচয় করাইয়া 


অমূর্তের ধ্যানেও 
ব্মলাভ হয়। 


দেয়। মহম্মদের কথ! নাই তুলিলাম, কিন্তু নানক কবার ইহারা]! 


ভারতবর্ষের মাটাতেই জন্মিয়াছিলেন, ইহারা কলমের গাছ নয়, 
এই্ট মাটী এই দেশের বীজ ইহাদিগকে জন্ম দিয়াছিল। ঠাহারা 
যুগ প্রয়োজনেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,_ইহারাও জাতির, 
ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির ন্গাভাবিক বিকাশ । এবং ইহারা রাজ] 
রামমোহনের মত শুধু প্রণালীবন্ধ যুক্তি তর্ক বাগ্বিতগার 
অবতারণা করিয়া শান্ত্রবিচার দ্বারা অমূর্তের পুজা গ্রতিপন্ন 
করিয়া! ধান নাই, তাহ]! অপেক্ষাও যাহা বড়, জীবনের সাধনা ও 
সিদ্ধি দ্বারা এই সমস্ত স্মরণীয় সাধকগণ অমুর্তের পুজ] প্রতিপন্ন 
করিয়া গিয়াছেন। এবং ধর্দমজীবনের প্রথম হইতেই যুত্তির 
সাহা ন! লইয়া অমুর্তের ধ্যানে ইহার] অগ্রসর হইয়াছেন । 
রুচি ভেদে, প্রকৃতি ভেদে, অধিকার ভেদে বিভিন্ন সাধক 


কেহুবা মু্তির সাহায্যে, কেহুবা, মৃত নিরপেক্ষ হইয়া দা ্ 
জগতে বিচরণ করেন। মুণ্তির সাহায্য লওয়াতে কোনরূপ. 


নদ হি এর তত নিরপেক্ষ হওয়াতেও কোনরূপ হানী নাই, জু 
_বন্ততঃ ব্রক্ষকে লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে 
পারিলেই ছইল। এবং পর পর যত্ব করিয়া মানসিক বিকাশের 
পথে উন্নতিমুদ্বী. ধর্দ্রজীবনের নানা বিশ্ষসঙ্কুল গতিকে অব্যাহত 


খণ 
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স্বারী বিবেকারনা ও 


রাখিতে পারিলেই হটল। ধর্্জীবন একটা গতি- “মুক্তি । 
অনন্ত বিকাশ । ইহার শেষ নাই। 

(৪)মুর্খ লোকেরা মুত্তির সাহায্য লয় আর বুদ্ধিমানেরা 
অধূর্তের সাহাঘ্য গ্রহণ করে, ইহাও নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত । 
অমূর্তের উপাসন। কেবল অনেক মূর্থ ব্যক্তি কেন, মূর্খ জাতি 
সকলেও গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে, আবার অনেক অদ্তি 

কুশাগ্র ধীসম্পন্ন দার্শনিকগণ যুন্তির সাহায্য 
সু লইতে লজ্জা বোধ করেন নাই, এবং 
দেখিয়! সাধফের বাঙ্গালী হিন্দুর মত-_তা৷ সে বৈষ্ণবই হউক, 
ুদ্ধিঝা জ্ঞানের আর তান্ত্রিকই হউক, নৈয়ায়িক বা স্মার্ভ 
তারতম্য কর রর 
উচিত নয়। পণ্ডিতই হউক ধা ঘোর বেদান্তীই হউক-_ 
এক অতি বুদ্ধিমান জাতিও মুর্তির সাহাষ্য 


 সক্পইতে সঙ্কোচবোধ করে নাই। স্ৃতরাং মূর্ত এবং অমূর্ত পূজায় 


. বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য জ্ঞান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রত্যেক 
_. ধর্টের দার্শনিক ভিত্তির দৃঢ়তা বা তাহার অন্তথার উপরেই 
বুদ্ধি বিবেচনা বা জ্ঞান্দের তারতম্য তুলনা করা যাইতে 
পারে। 
(৫) তারপর শুধু বুদ্ধিবৃতি নয়, নৈতিক বল সন্বন্ধেও 
বাজান াযকাদালা সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলিতে 
.. চাই। এক ব্যক্তি মুর্তিপৃজজক বা একটা 
এবং ৈডিক জাতি মূর্তি উপাসক, শুনিব! যাত্রই সেট 
না উচিত নহ।  ব্যক্জি বা জাতির নৈতিক চরিত্র বা বল 
বশবর্তী হইতে পারি না। ৮7 ৮৮৮৮ 
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নৈতিক বল ও সততার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যাহা অধূর্ত-উপাসক 
জাতি মাত্রের মধ্যেই গোচরীভূত হয় না। 

সংস্কারযুগের এক প্রধান ক্রটি এই প্রসঙ্কে দেখিতে 
পাই যে বাঙ্গালীজাতির বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিকবল্গের ঘে সমস্ত 

ব্যতিক্রম অধ্টাদশ শতাকীতে ইংরেজ 
টা ৪ আগমনের অব্যবহিত পূর্বব হইতে, জাতির 
চর্গতির কারণ নানা কারণে একটা অবলাদের সময় বলিয়া 
মুঙিপিজানহে। দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তাহা সমস্তুই আমাদের 
মত্তিপৃঙজার স্কন্ধে চাপাইয়। দিতে সংস্কারকগণ দ্বিধাবোধ করেন 
নাই ! কিন্ত ঠাহারা না করিলেও আমরা এখন তাহ। 
করিতেছি। ভ্রান্ত মৃর্তিপুজ! কেবল অজ্ঞানের হেতু নহে”. 
অন্ভানের ফল। 

এমন কি রাজ্রা রামমোহন যে বলিয়া গিয়াছেন হিন্দুধর্ম * 
অপেক্ষ! ধৃষ্টানধর্মে নীতিচর্চার অবর বেশী, আমরা তাহা ও,__ 
একদেশদর্শী অথবা! কেবল দিকৃদর্শী জিদ্ধাত্ত বলিয়া,-স্বীকার 
করিতে প্রস্তত নহি । হিন্দুধর্মের নীতিবাদ, হিন্দুর ধর্শাচিস্তার 
সহিতই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত আছে। হয়ত অবসাদের 
আবর্ভনা হইতে তাহার সম্যক উদ্ধার হয় নাই। 

(৬) সৃত্বিপৃজ! মাত্রই, _ন্লাতি, সত্যতা, ও সামাজিক 
পূজা অথবা এক এক পংদ্কিতে শ্রেণীবদ্ধ করা, সমাজ, 
সক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নছে। কেননা 
একশ্রেঈক়্ নহে । বিভিন্ন সভ্যতার বিভিত্ন জাতির ও বিদ্ধিন্বা 
এক ্তরের ওনছে। সামাজিক স্তরের মুত্তিপূজা! বাত এক . 
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গ্বামী বিবেকানন্দ ও 


বলিয়া মনে হইলেও-_বস্ততঃ তাহাদের প্রকৃতিগত বৈধমা 
বিচ্কমান | মুত্তিপৃঙ্ঞায় স্তরভেদ আছে। প্রত্তোক বিভিন্ন স্তর 

মানসিক বিকাশের পর পর সোপানের সহিত অনুস্যৃত। 
আমাদের গৌড়ীয় মৃত্তিপৃজজার আলোচন] প্রসঙ্গে__এই 
মুত্তিপৃক্তার বিশেষস্থ সম্বন্ধে কি সংস্কারযুগ,--কি সমন্বয়যুগ-_ 
কোনযুগেই সভ্যতার স্তরভেদে মনস্তত্বের বিশ্লেষণমূলক বিশদ 
সমালোচনা হয় নাই। আর শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শমান 
হইতে আরম্ত করিয়া, মহাত্বা ডফ. ও তদনুবর্তী খ্বষ্টান পার্রীরা 
এবং বলিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হয় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে 
এক রাজ] রামমোহন বাতীত তন্তাবে ভাবিত ব্রাঙ্গ-সংস্কারক 
গণও এ বিষয়ে কোনরূপ দৃরদৃষ্তি বা অপক্ষপাত আলোচনার 
পরিচয় দেন নাই । ইহারা সকলেই এক- 


-. নিগ্রোজাতির 


কালপাথর পূজা সঙ্গে স্কির করিয়া রাখিয়াচেন যে নিগ্রোদের 
আর বাঙ্গালী কালপাথর পুভ্ভ ( ফেটিসিজম ) আর 


হিন্বুর শালগ্রাম রঃ 
না হিন্দুর শিব-লিঙগ বা নারায়ণ শালগ্রাম 


নছে। শিলাপুজা একই বস্তু । ঢুইই পাথর। 
স্থৃতরাং ছুইই পাথর পৃজ1। ইহার উপা- 
সকগণ একই শ্রেণীর পৌত্তলিক বা মুণ্তির উপাসক। 


কিন্তু আর কেহ নহে, রাজা রামমোহনের যুক্তিকেই 
অনুসরণ করিয়া বদি দেখি, তবে জাতিধন্্ম ও সভ্যতার স্তর 
নির্বিষশেষে সকল দেশীয় সকল জাতীয় মুন্তিপূজাকেই এক 
পংক্তিতে বসাইয়া বিচার করিলে বন্্তঃই অবিচার করা 
হইবে । এবং ধর্ষ্ের বিশ্লেষণে, এই অবিচার করা হইয়াছে । 
তথাকথিত পাথর পুজার মধ্যেও মনস্তত্বের দিক দিয় স্তরভেদ 
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বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙ্ধী 


বা শ্রেণীভেদ আছে। ইহা অতি সঙজ কথা যেপাথর এক 
হইলেও এই পাথরের উপর মন বাহা! আরোপ করে--তাহা 
পাথর নহে । এবং সেই আরোপিত ঈশ্বর-জ্ঞান বা ঈশ্বর" 
ধারণা কদাপি এক নহে । পুজায়, পাথর গৌণ। আরো- 
পিত ব্রহ্গজ্ঞানই মুখ্য । 

রাজ। রামমোহন বলেন মৃণ্তিতে ব্রন্মের আরোপ করিয়া 
উপাসন1! করিলে-__“মুখ্যতঃ মুত্তির উপাসনা করা হইলেও 
গৌণভাবে ব্রন্মের উপাননা করা হয়|” আমরা বিশ্বাস করি 
যে এরূপ উপাসনায় মুখ্যভাবেই ব্রন্মোপাসন হয়-_-আর 
মৃন্তি উপাসনা গৌণভাবেই হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্রক্মাই 
মুখ্য উপাস্ঠ তাহাকেই মুত্তিতে আরোপ করা হয়, আর মুত্তি 
উপাসনা কাজেই গৌণ হয়। 

তা যাহাই হউক, হিন্দু নারায়ণশিলায় ব্রহ্মকেই আরোপ 
| করেন, এবং নারায়ণ শিলায় ব্রন্ষেরই 
নিগ্রোজাতির 
ঈশ্বরজ্ঞান, আর উপাসন। করেন, তা মুখ্যই হউক, আর 
বাঙ্গালী হিন্দুর. গৌণই হউক। নিগ্রোজাতি তাহাদের পুজ্য 
শরজান বাহ! কালপাথরে এইরূপ কোন ব্রন্মের আরোপ 
কালপাথরে | | 
আরোপিত হইয়া: করেন কি, না বিবেচ্য । এবং বদি তাহা 
পৃ্ধিত হুয় তাহা করেন ও তথাপি জাতীয় পার্থক্য হিসাবে, ৷ 
আনি সভ্যতার স্তরের পার্থক্য হিসাবে, নিগ্রো- 

| জাতির ব্রচ্ষধারণা এবং হিন্দুজাতির ব্রহ্ম- 

ধারণা কদাপি এক নহে । সুতরাং উভয় জাতির কালপাখর 
এক হুইলেও হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু 
তাহাদের ব্রন্ষের ধারণা যাহা এই কালপাথরে আরোপিত 
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স্বাষী বিবেকাননা ও 


হইয়া পুজিত হয়, তাহা পরস্পর পৃথক হওয়াতে, উভয় 
জাতির মৃত্তিপূজার বাহ সাদৃশ্টের অন্তরালে, বিশেষরূপে 
প্রকৃতিগত পার্থক্য বিভ্ধমান। সংস্কারযুগের মৃত্তিপুজাবিরোধী 
সমালোচকগণ ইহা! প্রকৃষ্টরূপে অনুধাবন করিয়া! দেখেন 
নাই । 

(৭) বাঙ্গালীর মৃত্তিপূজার একটা বিশেষত্ব আছে। 
বাঙ্গালী বৈষুব, বাঙ্গালী শাক্ত | বাঙ্গালীর বৈষ্ণব-সাহিত্য ও 
বাঙ্গালী মুসতিপৃজ্জায় তান্ত্রিক-সাহিত্য যিনি ভালরূপ আলোচনা 
একটা বৈশিষ্ট্য করিবেন, তিনিই মৃত্তিপুজ্জার বেচিত্রোর 
আছে। মধ্যেও বাঙ্গালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাইবেন । 

রাজ! রামমোহন বাঙ্গালীর বৈষব ও তান্ত্রিক সাহিত্য 
আলোচনা করেন নাই এমন নহে। তিনি বেদান্তের 
আত্মোপাসনারূপ ব্রহ্ষোপাসনার সহিত পুরাণতন্ত্রের ধন্মের 
একটা নবষুগোপযোগী সমন্বয় সাধন করিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন। এ চেষ্টা যে কতবড় চেষ্টা, তাহা বুঝিতে 
পারাও সকলের পক্ষে সমান সাধ্যায়ত্ত নহে । কিন্ত্রী কাহার 
মীমাংসাও চূড়ান্ত মীমাংসা বা একমাত্র মীমাংসা বলিয়া 
আমরা গ্রহণ করিতে পারি না । কেননা-- 

১)তাহার তন্্রালাচনায় পক্ষপাতিত্ব দেখা গিয়াছে । 

তিনি অদ্থেতবাদী ছিলেন, শাক্ত-প্রিয় 
রে চি ছিলেন,-_স্তরাং ত্র অধৈতবাদ ও 
শত্তিবাদ হয়ত ক্রীহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে । 
এবং হয়ত তন্ত্রের অধৈতবাদ ও শক্তিবাদের সহিত তিনি 
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বেদান্তের বিশেষভাবে শঙ্করের অতবৈতঘাদ ও মাগ়াবাদের 
সামঞ্জস্য সহজেই করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ভাবিয়াছেন। 

এবং ২) তীহার বৈষ্ণবগ্রন্থ আলোচনায় বিশেষভাবেই 
বৈষ্ণব বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। সন্তবতঃ তিনি গৌড়ীয় 

বৈষবের অটিস্তাভেক্জাভেদধাদ এবং লীলা - 
এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষ 
রিট । বাদের সহিত তাহার বৈদাস্তিক অন্বৈতবাদাকে 
ও মায়াবাদকে মিলাইতে পারেন নাই। 

কোন সঙ্গত সামগ্রস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই | এবং 
বৈচিত্রাও স্বীকার করিতে সক্ষম হন নাই। 

কাজেই শঙ্কর-পশ্থী রামমোহন বাঙালী বৈষব ও তান্ত্রিকের 
মূর্িপূজার কোন বিশেষত্ব আমাদিগকে ফুটাইয়া দেখাইতে 
রানা পারেন নাই। কেবল শাস্তমত ও যুক্তিমত 
বাঙ্গালীর মুহতিপূজার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, গ্রতিবাদ করিয়াছেন ! 
বৈশিষ্ট্য দেখাইতে তিনি শাক্ত-বৈষ্ণবের মূর্তিপৃক্জার মধ্যে 
পারেন নাই। কেবল এক ধন্মকলপহু দেখিয়াছেন। এক 
শ্রেণীর নিম্সাধকেরা হয়ত এইরূপ করিয়া থাকিবেন। কিন্ত 
কোন ধর্মের নিন্রাধিকারীর! যাহা! করে, তাহা দ্বারা সেই 
ধর্ম্বের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হয় লা। 

প্রকৃত শান্ত কখন বৈষ্টববিদ্ধেষী হন ন1। প্রকৃত বৈষকেও 
কখন শ্াক্তবিদ্বেধী হইতে প্রায় দেখা যায় নাঁ। রামমোহনেও 
এ কথার আভাস আমরা পাই। 

রামমোহমের পূর্ব্ধের বঙ্গসাছিত্যের ছুই কবি ও সাধক 
ইহার দৃষ্টান্ত । চণ্ডীদাস তান্লিক দেবী বাগুলী আদেশে বৈধ 
সাহিত্যের অঙুল্যরত্ব আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। আর 
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রামযোহনের অব্যবহিত পূর্বে কালীভক্ত রামপ্রসাদও বৈষ্ণব 
সাহিত্যকে কোন কোন দিকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন ! শ্ঠাম 
ও শ্যামা হুইয়ে এক এবং একে ছুই ইহা বাঙ্গালী চিরদিনই 
জানে। 

মহাকাল কালী শ্যাম! শ্যাম তনু একই সকল বুঝিতে নারি। 
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলি শ্যাম! এবে প্রিয়তর 

যমূনাবারি ॥ 

চগ্ডাদাস ও রাম প্রসাদ, বৈষ্ণব ও শান্ত কবি। হঁহারা_-আমি 
আবার বলি--ছইএ এক, একে ছুই । ইহারা বিচিত্র কিন্ত 
বিরোধী নহে | ইহাদের চ্ভেদ নাই- ইহারা অভেদাত্বক। 
ইহারা উভয়েই বাঙ্গালী । উভয়েই মুক্তিপৃজক ! 

রামমোহনের পরে রামকৃষ্ণ মাতৃভাবে কালীসাধন করিয়াছেন 
এবং বিজ্য়কষ্ণ কান্তভাবে যুগল উপাসনা! করিয়াছেন । 

ূ তথাপি ইহারা বিরোধায় হন নাই শুধু 

মুত্তিপূজায় রামকুষে ূ . 
মাতৃভীব, বিজয়. বিচিত্র হইয়াছেন। কালীকে ঘিরিয়া 
কষে কান্ততাব, . কৃষ্ণ আর কুষ্ণকে ঘিরিয়া কালী”-_ 
রা বাঙ্গালীর এই অচিন্তাভেদাভেদ হঁহারাঁ 
বৈশিষ্ট্য এ যুগে রামমোহনের পরেও জাতির সম্মুখ জীবনে 
পরিস্দুট হইয়াছে । সাধন করিয়া দেখাইয় গিয়াছেন। রামকৃফঃ 
৪১৯ বিজয়কুষ্ট অভেদ কেননা ইঁহারাও ছুই জন 
অথচ পরস্পর বাঙ্গালী । বাঙ্গলার চিরন্তন বিচিত্র সাধন 
অঙ্গালী। একই তাহাদের বৈচিত্রা রক্ষা করিয়া অথচ 
টিহলারদা কিছুমাত্র বিরোধীয় না হইয়া ইহাদের মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ! ' এবং ইহারাও মৃত্তিপৃজক । 
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রাজা রামমোহন মুসলমানীয় ধশ্ম ও দর্শনশান্স্রে পণ্ডিত 
হইয়া ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাবাদীদের 
জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া এবং সমগ্র হিন্দুশান্ত্র সম্যক বিচার করিয়া 
ষে যুক্তিমূলক বিশ্লেষণে বাঙ্গালীর মুত্তিপূজাকে ফুটাইয়! 
তুলিয়াছেন, তাহাও অনন্যসাধারণ মনীষার পরিচয় একথা! 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি । কিন্ত আমি একথা বলিতে বাধা 
হইতেছি যে রামমোহন বাঙ্গালীর মৃত্তিপূজার যে চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাই সম্ভবতঃ একমাত্র চিত্র নহে। 
এবং তাহাতে বিশেষজূপে বাঙ্গালী প্রতিভার বিশেষত্বকে 
কি সাধন, কি তন্ববিচারের দিক দিয়া উজ্জ্বল করিয়া 
দেখান হয় নাই। ভ্রাস্ত মৃত্রিপূজার আবর্জনার উপর 
শান্দ্রীয় বেত্রাঘাত হইয়াছে মাত্র। তবে ইহারও প্রয়োজন 
চিল। 

স্বামী বিবেকানন্দ শাক্ত ও বৈষ্বের উপর রাজ] রামমোহন 
হইতে তুলনায় অধিকতর অপক্ষপাত ও সহানুভূতিমূলক বিচার 

করিয়াছেন। আর রাজা রামমোহনের মত, 

বিবেকানন্দ ূ 
বাঙ্গালীর মৃততিপূজার স্বামী বিবেকানন্দের এ বিষয়ে আলোচন! 
বৈশিষ্ট্যকে রূপক ন্ুসংহত নহে । তিনি নানাস্থানে নানাভাবে 
স্থলে নানাস্থানে ভাবিত হুইয়া যাহ! বলিয়াছেন তাহাই একক্র 
০০৪ করিয়া মিলাইয়] তবে এ সম্বন্ধে স্বামিজীর 
মতকে আমাদের বিচার করিতে হয়। কিন্তশ্বামী বিবেকানন্দ 
সমন্বয়ধুগাচার্যা জ্ীরামকুষ্খদেবের শিষ্য বলিয়া, এবং স্বয়ং 
মুত্তিপৃ্ঘক বলিয়1 বাঙ্গালীর মৃত্তিপূজার তন্বকে এবং তাহার 
অনুষ্ঠানকে, কি ধর্ম, কি জাতীয়তার. দিক দিয়া, বিশেষরূপে 
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শবর্মী বিষেকানন্দ ও 
অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রই মৃন্তিপৃঙ্জার বৈশিষ্টা 
রূপকচ্ছলে নানাভাবে বাক্ত করিয়াছেন । 
মর্তিপূঙ্তা-_রামমোহন ও বিবেকানন্দ 

ষ্তিপৃজার প্রসঙ্গ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শতাকীর আালো* 
চনায় এই সমস্থা দীর্ঘ আলোচনা দাবী করিতে পারে। তথাপি 
পরিশেষে এই প্রসঙ্গে রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধো 
একটা ঘনিষ্ট তুলনা না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইতে 
পারিতেছি না । 

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন মুর্তিপুজ্জা বিরোধী হুইয়াও__ 
সমন্বযযুগের রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের কোন কোনদিকে, অন্ততঃ 
ধর্মমত্ততারদিকে,-_-অনুরূপ সাধন করিয়' গিয়াছেন, তেমনি 
স্বামী বিবেকানন্দও মুক্তিপূজজক হয়া অনেকাংশে মুর্তিপুজার 
সিদ্ধান্তে, তদ্িরোধী রাজা রামমোহনের অনুরূপ গবেষণা 
আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন | আমি এক্ষণে ইহাদের ছুইজনের 
উক্তি ও যুক্তি উদ্ধার করিপা সংক্ষেপ আলোচনার প্রবৃত্ত 
হইতেছি। ধারাবাহিকরূপে সমগ্র শতাব্দীর মধ্য দিয়া এই 
সমশ্যা লইয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কোন কোন 
স্থানে পুনরুক্তি করিতে হইবে | 
রাজা রামমোহন এ যুগে ুর্তিপূজ্গার বিরুদ্ধে সর্ধপ্রথমে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত শান্তর হইতে দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে যদিও কোন কোন শাস্ত্রে মূর্তিপূজার 
ব্যবস্থা আছে তথাপি হিন্দুর সমস্ত শাস্্রই এক বাক্যে তার 
বরে ঘোষণা করিতেছে যে এক অস্থিতীয় নিরাকার 
পরত্রন্মই মনুব্যের উপাস্ট। রামমোহন বলেন এককালে 
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বাঙলায় উনবিংশ শতার্খী 


নিরবলন্ব হইয়! যথেচ্ছ ব্যবহার না করিয়া বাছাতে লোকেরা 
ঈশ্বরে মননিবেশ করিতে পারে তাহার জন্যই মৃত্তিপূজার 
বাবস্থা । যাহারা নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে অক্ষম 
তাহারাই উহা! করিবে । কিন্ত্র যাহারা নিরাকার ব্রন্ষমের ধারণা 
করিতে সঙ্গম, তাহাদের উহ! বিধেয় নহে । তাহার মতে-_ 

“জ্ঞানীর মনস্থিরের নিমিত্ত বাহাপূজাদি কল্পনা কর! গিয়াছে।” 
“কোন কোন ব্যক্তি মনস্থিরের নিষিত্ব স্থলের অর্থাৎ মূর্ত্যা্দির ধ্যান 
হিরা লনা সথলধ্যানদ্বারা চিত্রস্থির হইলে 
ষ্ঠিপৃজ্ার পর হস্ক আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে।” 
প্রয়োছনীয়তা স্বীকার “কিন্তু বাহাদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে, আর যাহারা 
কি, জগতের নানাপ্রকার নিয়ম ও রচনা! দেখিয়া 
নিয়মকর্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ রাখেন-__-তাহাঙ্গিগের জন্য মূর্তিপূজার 
মাবশ্তাক নাই।” 

শুধু মূর্তিপুজা৷ নয়, সপ্ুণ ব্রন্মের উপাসনাও রাজার মতে 
নিন্মাধিকারীর উপাসনা । নিগুণ নিরাকার ব্রঙ্গে চিত্তস্থির 
করিয়া নিষ্ঠা রাখাই হইতেছে প্রকৃত উপাসনা । এই প্রসঙ্গে 
রাজ! বলিতেছেন যে, + 

“বেদব্যাম বেদান্তের দ্বিতীয় সুত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রন্ষকে বিশ্বের স্ি 
স্থিতি প্রলয়কর্তৃত্ব গুণের হবার! নিরূপন করিয়াছেন”_“বস্ততঃ অন্ত জন্য 

সুত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাহার সগ্ুণরূণপে বর্ণনের 
সগুণ নিরাকার 
রক্ষোপাসপ্নাও কেবল. জপবাদকে দুর করিবার নিমিত্তে কফেন বে-- 
প্রথম অধিকারীর জন্ত ৩ ঞ কোন বিশেষণ দ্বার তাহার স্বরূপ কহ বার 
কলিত হইয়াছে । ূ 
না, তবে থে তাহাকে অক্টা, পাতা? সংহ্র্তা ইত্যা্গি 

গুণের ছায়া! কহা বায়, যে ফেবল প্রথম জধিক্কারীর বোধের নিমিত্ত ।” 

সৃপ্তয়াং কেবল মুর্তিপূজাই রাক্তার মতে নিকৃষী উপালন! 
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স্বামী বিবেকানন ও 


নহে, সগুণ ত্রহ্ষের উপাসনাও নিকৃষ্ট উপাসনা । যেহেতু 
তাহা “কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্তে | ব্রহ্ধ সঞ্জণ 
হইলেই হয়ত সাকার নাও হইতে পারেন। নিরাকার 
সগ্তণ যে ব্রহ্ম, তাহার উপাসনাও, রাজা- 


রামমোহনের মতে 

ব্রদ্মোপাসনার রামমোহনের মতে, প্রকৃষ্ট উপাসনা নহে-_ 
তিনটি তরু, তাহাও প্রথম অধিকারী নিমিত্ত। কাজেই 
১। মুণ্ডিপুজা। 

২। স্বগুণ ত্রন্মো, রামমোহন শুধু মুত্তিপূজা নয়, সগুণ নিরাকার 
পাসনা। ব্রহ্মের উপাসনাকেও “প্রথম অধিকারীর 


৩। নিগুণব্রন্ষো- বোধের নিমিত্ত” কহিয়াছেন । যাহা হউক 
| ুর্তিপূজা, সগ্ুণ নিরাকার ব্রন্মোপাসনা এব' 
নিগুণ নিরাকার ক্রদ্মোপাসনা, রামমোহনের ব্রন্মোপাসনার এই 
তিনটি ক্রম আমি আপনাদের সম্মুখে রামমোহিনী সাহিত্য হইতে 
উদ্ধার করিয়া দেখাইলাম। 

এক্ষণে ন্নামী বিবেকানন্দের এ বিষয়ের সিন্ধান্ত কি তাহাও 
দেখুন । 

“__য়ীহুদীদ্দের মধ্যে প্রতিমাপূজ! নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তথাপি তাহাদের 
কোটি মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরে আর্ক নামক একটি সিন্দুক রাখা 
হইত । আর এ সিন্দুকের ভিন্তর মুশার দশ ঈশ্বরাদ্ধেশ রক্ষিত হইত | & ও 
এখন খৃষ্টানদের মধ্যেও এ সিন্দুকে ধর্্পুস্তকসমূহ রাখা হয়। রোমান 

ক্যাথলিক ও গ্রীক খৃষ্টানদের মধ্যে প্রতিমা পু 
শ্বামী বিবেকানন্দের. অনেক পরিমাণে প্রচলিত । উহারা বীন্তর মূর্তি 
তির এবং তাহার পিতা-মাতার মূর্তি পুজা করিয়া 
থাকে । প্রোটে্টাপ্টদের মধ্যে প্রতিম! পুর্জা নাই, 
কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে উপাসনা করিয়া থাকে । 
উহাও প্রতিমা পূজার রূপান্তর মাত্র। পাঁরসি ও ইরাদীদের মধ্যে 


১৮৮ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতান্ধী 


অন্নিপৃ্জা খুব প্রচলিত । মুসলমানগণ প্রার্থনার সময় কাবার দিকে 
মুখ ফিরান ।” 

দ__এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে ধর্ধসাধনার প্রথম অবস্থায় 
লোকের কিছু বাহা-সহায়তায় প্রয়োজন হইয়া থকে । যখন চিত্ত 
অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সুক্মাৎ সুস্্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ 
মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে ।” 

“এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে বাহাপৃজা 
অধমাধম হইলেও উহাতে কোন পাঁপ নাই |” 

কোন পুরাণেই প্রতিমাপূজাকে উচ্চাঙ্গের উপাসনা বল! হয় নাই।” 

_-“আমাদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহাতে জড়ের সাহায্যে 
অনুষ্ঠিত বলিয়া উহা অতি নিয়স্তরের উপাসনা, একথ! অতি পরিষ্কার ভাবে 
লল। হয় নাই ।” 

--“এই মূর্তিপূ্! আমাদের সকল শাস্ত্েই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে 
“কিন্তু তা বলিয়া উহ! অন্তায় কাঁধ্য নহে । এই মুর্তিপূঞ্জার ভিতরে নানা- 
কপ কুংসিংভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহ! নিন্দা করি না।” 

_“য্দি সেই মুর্তিপুক্রক ব্রাহ্মণের পদ্দধূলি আমি না পাইতাম। তবে 
আ[মি কোথায় পাঁকিতাম? থে সকল সংস্কারক মূর্তিপুক্জার নিন্দা করিয়া 
থাকেন-_ভীহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি ঘদি নিরাকার উপাসনার 
যোগা হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দেও ফেন?” 

স্থতরাং আপনারা স্পষ্ট দেখিলেন যে শাস্ত্রীয় ও যুক্তির 
সিদ্ধান্তে স্বামী বিবেকানন্দ মুর্তিপূজা, সপ্ডণ ব্রক্ষোপাসনা ও 
নিগুণ ব্রন্দোপাসনা সম্বন্ধে একেবারে 


স্বামিজীর মতে টি ূ 
সবগণ বরন্ধৌপাসনা রামমোহনের অন্ুরূপ। স্বামিজী যেমন 
প্রতিষা পুজার সগুণ ব্রন্মোপাসনাকে প্রতিমাপুজার ক্ষূপা- 
১০০০ স্তর বলিয়াছেন, রামমোহনও তক্রূপ ইহাকে 
প্রধম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত কহিয়াছেন। . 
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স্বাষী বিবেকাননা ও 

তবে রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিমাপুজা 
সম্বন্ধে অধিকতর সহিষু্তা অবলম্বন করিয়াছেন। ও ব্রাহ্ধ 
-স্কারকদিগকে মুর্তিপূজকদিগের উপর গালাগালি দিতে 
নিষেধ করিয়াছেন, কেননা মূর্তিপূজা! পাপ নহে। 

রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের মুর্তিপূজার শাস্ত্রীয় 
ব্যাখার সাদৃশ্ট দেখাইয়াই আমি অগ্কার মত শেষ করিলাম । 
আগামী বারে প্রধানতঃ অতৈতবাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করিব 
ইচ্ছ৷ করিয়াছি । 


২৩শে আগষ্ট, ১৯১৮। 
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্ ৮৯ নে: 
সপ্তম বক্তৃতা 


স্বামিজীর মতবাদ আলোচনার প্রণালী 


রাজ! রামমোহন হতে যে শতাব্দীর আরম্ত, স্বামী 
বিবেকানন্দে যে শতাব্দীর শেষ, বাঙ্গলায় সেই উনবিংশ শতাব্দীর 
একখানি আংশিক চিত্র এতিহামিক পারম্পর্যোর মধা দিয়া 
ফুটাইয়া তুল অত্যন্ত কঠিন কার্যা। স্ব্ভাবতঃই যাক 
কঠিন, আমাদের দেশে অবস্থাধীনে তাহা আরও কঠিন | 
ব্াহ্মযুগের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ইহাদের ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ক্রাহ্মযুগের অবসানে, সমগ্থযযুগে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণেরও বিভিম্ন সম্প্রদায় 
আছে। প্রাচীনশ্ৰাঙ্লা সাহিতা আলো- 

প্রাচীন শাক্ত ও ৃ ূ 
বৈধবের কলহের চনা করিতে যাইয়া যে সমস্ত এঁতিহ্বাসিক- 
সহিত উনবিংশ গণ শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম্মসকলহের প্রতি 
পূ অনেক সময়ে অযথা কটুক্তি বর্ষণ করিয়া” 
ভিন ধর্ম স্প্রদায়ের ছেন, তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ধা 
মধ্যে কলহের কলছের ইতিহাম অন্ভাপি কল্পনা করিতে 
তুলন!। পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে দুইটি 


পরস্পর বিরোধী যুগ বিদ্ভমান । এই বিরোধীয় যুগের সকল 


মহাপুরুষেরাই দেহত্যাগ করিয়াছেন ; আছেন তাছাদের শিষ্যা- 
নুশিষ্যগণ, আর আছে তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায় । 
শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে আমরা 


১৯১ 


দ্বামী বিবেকানন্দ ও 


'স্ীলোকের অপেক্ষাও ঈর্যাপরায়ণ এবং কলহপ্পিয় । শ্ত্রীজান্তির 
সম্বন্ধে যাহাই হউক এ ক্ষেত্রে আমাদের মত পুরুষদের সম্বন্ধে 
স্বামিজীর ধারণ! একেবারেই আশাপ্রদ নয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর ছুইটি বিরোধীয় যুগের অন্ততঃ দশটি, স্বামিজী কথিত 
স্ীলোকের মত ঈর্ধাপরায়ণ ও কলহপ্প্রিয় সম্প্রদায়ের মধো 
দণ্ডায়মান হইয়া একটা যুগ বিশ্লেষণ করিতে গেলে যে শর 
বর্ষণ সহা করিতে হয় তাহা! অতি বড় ক্ষমতাশালী সমালো- 
চকের ধৈর্যোর পক্ষেও একটা পরীক্ষ। | 
গত শতাব্দীর স্মরণীয় মহাপুরুষেরা তাহাদের জীবদ্দশাতেই 
তাহাদের নিজ নিজ মত প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন । রাজ 
রামমোহনের গ্রস্থের প্রায় অংশ নষ্ট 
কাঠ হইয়াছে। রাজ্জার প্রতিবাদকারীদের রচনা ও 
অসুবিধা । কোন গ্রন্থাগারে রক্ষিত নাই । এজন্য 
রামমোহন আলোচনায় বিস্তর অন্ত্রবিধা 
ঘটিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে সমস্ত মত প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা! তাহার বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও পত্রাবলীতে 
ভাঙার জীবিতকালেই প্রকাশিত হইয়াছে । তীহার সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে হইলে ইহাই প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন 
প্র স্বামী বিবেকানন্দের হওয়া উচিত। তারপর স্বামিজীর দেশী ও 
মতবাদ বিলাতী শিষ্যদের রচন! আমর! স্বামিজীর 
আলোচনা করিবার নিজের উক্তির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার 
প্রণালী । জন্য গ্রহণ করিতে পারি। যেখানে 
স্বামিজীর উত্তর সহিত উহার মিল আছে সেইখানে কেবল 
আমরা উহ্থাদিগকে প্রামান্য মর্ধ্যাদা দিতে পারি। যেখানে 


১৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী 


চা 


স্বামিজী.নীরব, অথচ স্বামিজী সম্মন্ধে শিষা ও শিষ্ঞাগণ কোন 
মত স্বামিজীর বলিয়! প্রচার করিয়াছেন, সেখানে এথমতঃ 
দেশী ও বিলাতী শিষ্য ও শিষ্যাদের মধো তুলনা করিতে হইবে, 
এবং উভাতে বিশাস করিবার পুর্ব 'দখিতে হইবে যে 
স্বামিজীর কোন স্তস্পম্ট মতবাদের উহ বিরোধা কি, না। 
তারপর শিষ্য ও শিষ্যাদের গ্রন্থে যদি «মন কথা কিছু থাকে 
যাহা স্বামিজার কোন সুস্পষ্ট মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধা তবে 
আমি আপনাদিগকে তাহ! বিশ্বাস করিতে বলিব না। এক- 
দিকে “177701408৮7 হম 1 অঞআ 1177, “117510607 
1]]5৮ প্রভৃতি, অন্যদিকে “ঙ্গামা-শিষ্য সংবাদ” প্রভাতি গ্রন্থ 
গুলিকে এইরূপ সঙতক হইয়! গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের 
নিজের যে প্রামাণা মর্যাদ| তাহা প্রথম শ্রেণীর নাভে। স্বামিজার 
মত সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর প্রামাণা মর্যাদা কেবল এক ন্নামিজার 
শিজের রচনা ও বক্তৃতাগুলিই দাবা করিতে পারে। 
গতবারে প্রবন্ধ পাঠ করার পর আমি এ বিষয়ে আপনাদিগকে 
সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটা দায়ীর অন্তর করিতেছি । 
কেননা কোন সাধু ব্যক্তি আমাদিগকে এমন আভাঘ দিয়াছেন 
যে স্বামিজীর অনেক বিশিষ্ট মত নাকি অগ্ভাপি অবান্ত আছে । 
এবং সেই সমস্ত অব্যক্ত মতের সহিত পরিচিত না হইতে পারিল্ে 
স্বামিজী সম্বন্ধে আলোচন1 একরূপ অসম্ভব । সাধারণের হিতের 
জন্য যদ্দি কোন মহামুল্য কথা স্বামিজী কাহারে! নিকটে গোপনে 
গচ্ছিত রাখিয়] গিয়া থাকেন, তবে এতদিন তিনি তাহা প্রকাশ 
করেন নাই কেন? এবং এখনই বা গোপনে রাখিতেছেন 
কেন? এবং আর কতকালই বা গোপন রাখিবেন ? রর 


১৯১ 
১৩ 


স্বামী বিবেকাননা ও 


বন্ধুগণ,-শ্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনা আমি বহুবার 
পাঠ করিয়াছি । আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, 
যে সমস্ত মতবাদে তাহার প্রতিভার বৈশিষ্টা ফুটিয়! উঠিয়াছে, 
স্প্যে সমস্ত মতবাদের জন্য শতাব্দীর ইতিহাসে তিনি নিজকে 
আচ্ছেছ্ ভাবে জড়াইয়। ফেলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি মতবাদই 
কি পাশ্চাত্য দেশে, কি ভারতে তিনি অন্ততঃ দশবার করিয়া 
বলিয়। গিয়াছেন। স্থান ও পাত্র ভেদে বলিবার ভঙ্গীতে একটু 
পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, এই মাত্র । ইতিহাসের স্মরণীয় কোন মহা- 
পুরুষই তাহার পশ্চাদমুবর্তীদের অব্যক্ত মতবাদের মধ্যে বাস 
করেন নাঁ। তাহারা দিবা দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল সূধ্যালোকে 
নিজেরাই নিজদের কার্তিধবজা উডডীন করিয়া যান। নতুবা 
কোন অব্যক্ত মতবাদের কি সাধা যে তাহাদিগকে প্রচার করে ? 

রাজ] রামমোহন সম্বন্ধে অনেক সাহেব ও মেম সাহেব অনেক 
কথা৷ বলিয়াছেন,-_ভাহার সম্বন্ধে অনেক অব্যক্ত কথাও এখন 
ব্যক্ত হইতেছে । কিন্তু মিষ্টার এড্যাম বা মিস কলেটু রাজার 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি যেমন তাহ অপেক্ষা রাজার 
নিজের রচনার উপরেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছি, তেমনি ন্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন মিষ্টার এবং কোন মিস অথবা কোন 
সন্নাসী বা কোন গৃহী কি বলিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহা 
অপেক্ষা শ্বামিজীর নিজের গ্রশ্থাবলীকেই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য 
বলিয়া মনে করিতেছি । আমার মনে হয় জীবন ও ইতিহাস 
আলোচনার ইহাই স্থপথ | কুপথ ও বিপথ যে না আছে 
তাহা নয়,__কিন্তু তাহা আছে বলিয়াই কি সেই পথে যাইতে 
হইবে? রন 


১৯৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 

অদৈতবাদ 
আামাদের অগ্ভকার আলোচা--উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় 
শন ও ইতিহাসের ধর্ম্া-সংস্কারের ইতিহাসে, বৈদান্তিক অধৈত- 
পিক হইতে বাদের অবতারণা । ইহা এক আতি গুরুতর 
অস্বৈতবাদ। বিষয় । এই মন্রবাদকে যেমন দর্শনের দিক 
হইতে দেখিতে হইবে, তেমনি ইতিহাসের পথেও ইহার গতি 

মামাদের পর্যাবেক্ষণ করিতে হইবে। 
রাজ রামমোহন বাঙ্গালীর ধর্মসংস্কারে প্রবৃন্ত হইয়া এ 
যুগে সর্বব প্রথম শাঙ্কর-অছৈত প্রচার করিয়াছেন । যে অদ্বৈত 
বলে, ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথ্যা, জীব আর ব্রহ্ম এক, রামমোহন সেই 
আগ্বৈতই প্রচার করিয়াছেন কি, না, তাহা লইয়া পঞ্ডিতদের 
মধ্য মতবিরোধ হইয়াছে । একদল বলেন, রামমোহন নিশ্চয়ই 
নিচ শাঙ্কর-অদ্বৈত প্রচার করিয়াছেন, _মন্যদল 
শা্ধর অধৈত বলেন, তাহা নয়, রামমোহন শঙ্করভাব্য 
প্রচার করিয়াছেন অবলম্বন করিলেও কেবল তিনি শঙ্করের 
কিং লা? প্রতিধ্বনি নহেন, রামমোহন শঙ্কর হইতে 
অনেক বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন । জীব ও ব্রক্ষের একত্ব 
সম্বন্ধে শঙ্কর যতদুর অগ্রসর রামমোহন ততদূর নহেন। কেননা, 
রামমোহন বলিয়াছেন জীবমুক্ত হইলেও জীবের নিকট ব্রহ্ম 
সাধনীয় থাকিয়া যান। আর লউ আমহাষ্টের নিকট চিঠিতে 
মায়াবাদকে তিনি একটা মিথ্যা কাল্লনিক বিগ্বা বলিয়া নিন্দা 
করিয়াছেন, এবং বর্তমানকাঁলের অনুপযোগী বলিয়াও ঈঙ্গিত 
করিয়াছেন । অন্যদিকে অগ্যদল বলেন যে, শঙ্কর-ভাক্ের 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় রাঁমমোহন অতি হস্পষটরূপে নিগু পবাদ, 


১৭৫ 


্বামী বিবেকণিন ও 


মারয়াবাদ, জার ও ব্রম্মোর একতবাদ এহণ করিয়াছেন 
পণ্ডিতদের সহিত বিচারেও তিনি নিগুণবাদ ও মায়াবাদের 
আশ্রয় লইয়াই প্রতীকোপাসনা, ব্রন্মের উদ্দেশে মৃর্তিপৃজ", 
দেব-দেবীপৃজা প্রভৃ্তিকে নিন্নাধিকারার জন্য স্বীকার করিয়া 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন । ভট্রাচার্ধোর 
সহিত বিচারে রাজা বলিঠেছেন-_ 


যেমন মিথ্যা সর্প সতা রজ্জুকে অবলম্বন করিস সত্যরূপে প্রকাশ 
পায় বস্তুতঃ সে রজ্ছু সর্প হয়, এমত নহে, সেইরূপ সত্যন্বরূপ যে ব্রহ্গ 
তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না।” 


রাজ! এখানে বিবর্তবাদ উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট মায়াবাদের 
কথাই বলিলেন । সঙ্গীত রচনায় রাজা! কোন ভাষ্যুকে অবলম্বন 
করেন নাই, নিজের মনের ভাব সহজ ভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ব্রহ্ম-সঙ্গীতে এই অদ্বৈতবাদ ও 
মায়াবাদ খুব স্ৃস্পষ্ট। লর্ডভ৬আমহার্টের কাছে যে রামমোহন 
লিখিয়াছেন, * 


“বৈদাস্তিক মত শিক্ষা দিলে দেশের যুবকেরা উন্নত সমাজে বাস 
করিবার যোগাতা লাভ করিবে না । কেননা এ বৈদাস্তিক মত শিক্ষা 
দেয় যে এই দৃশ্যমান বস্তু সকল কিছুই সত্য নয়। পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির 
বাস্তবিক. কোন অস্তিত্বই নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতি কোনরূপ 
সতাকার কেহ মমতারও প্রয়োজন নাই।” 


পরপর বাপ 
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১৯ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শত়াঙটী 


-_সেই রামমোহনই ব্রহ্গসঙ্গীতে লিখিতেছেন, “পঞ্চভৃত 
জড়ময়, কভু আছে কতু নয়, সকলি অনিত্য 
মা টি হয় দারাস্রত ধন জন” | রামমোহন দেখিতে 
শমিরোধী: গেলে এখানে স্ববিরোধী । অবশ্থা অদ্বৈত 
ও মায়াবাদকে অস্্ন্বরূপ গ্রহণ করিয়া যদি 
হিনি প্রায়োজন সিদ্ধির জন্য ক্ষেত্র বুঝিয়া চালন]1 করিয়া থাকেন 
তাবে সে" কথা স্তন্্র। রামমোহন স্বগুণ নিরাকার ত্রক্মকেও 
পাকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেও কাল্পনিক ও প্রথম 
আধিকারার বোধের নিমিনু মাত্র বলিয়াছেন । 
এখন আমাদের দেখিতে হইবে রামমোহন ধন্মের সংস্কার 
কেন চাহিয়াছিলেন | মহাত্রা ডিগৃবির নিকট চিঠিতেই তিনি 
[স কথা স্পন্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। * 
রাজনৈতিক উচ্চাধিকার ও সামাজিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যও 
অন্ততঃ আমাদের ধশ্মের একটা আশু 
রামমোহনের ্‌ রী 
অদ্বৈতবাদ প্রচারে সংস্কারের প্রয়োজন রামমোহন অন্গুভব 
একটা যুগ- করিয়াছিলেন । এখানে ধর্মকে সমাজের 
প্রয়ো্ন লক্ষিত একটা অঙ্গম্মরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
নং হইয়াছে | রাজা এখানে বৈষর ও শাক্তের 
মত্তিপৃঙ্জ], দেবদেবীপৃজা, অত্রান্ত অবতার ও গুরুবাদ গ্রভৃতিকে 
মায়াবাদ ও নিঞ্ণ ব্রঙ্গবাদের সহায়তায় নিরসন করিবার 
স্বযোগ পাইয়াছেন। আবার পাছে মায়াবাদে করন্মসন্ন্যাস 


দশ 
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৯১৯৭ 


শ্বামী বিবেকানন্দ ও 


আসে সমাজ ব্যবহার শিথিল হয়, পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের 
প্রচার এদেশে বাধা প্রাপ্ত হয় সে ভয়ও তাহাকে না করিতে 
হইয়াছে এমন নয়। তবে অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন প্রকৃষ্ট 
নাতিবাদের ভিত্তি তিনি খুজিয় পান নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ 
মায়াবাদ সম্বন্ধে তাহার মধো একট স্ববিরোধীতা অবশ্থান্তাবা- 
রূপে থাকিয়া গিয়াছে । এই ব্যবহারিক নীতিবাদের জন্য তিনি 
বাইবেলকে অবলম্বন করিয়াছেন 11019 12756917% 01 ৪৪7)১ 
--017100 60 1)69,00 270 17801010955 ইহার প্রমাণ | 

স্তরাং আমরা দেখিতেছি রাজা রামমোহনের ধন্-সংস্কাদে 
অছৈতবাদের অবতারণায় একটা যুগ-প্রয়োজন, একট? 
সামাজিক উদ্দেশ্বা নিহিত আছে । প্রত্যেক দার্শনিক মতবাদ 
কেবল যে দার্শনিকদের মস্তি প্রসূত তাহা নহে । প্রাতোক বড় 
বড় যুগের একটা অভিগ্রায়ও ভগুকালীন দাশনিক মতবাদের 
মধো ফুটিয়া উঠে। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ রামমোহনের 
উদ্ভাবিত নহে । বৌদ্ধযুগের পরে ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও 
ক্ষমতাশালী প্রচারক আচার্যা শঙ্কর। আচাধ্য শঙ্করও 
বৌদ্ধযুগের অবনতির দিনে যে গুরুতর সামাজিক প্রয়োজনে 
অবনত বৌদ্ধধন্নমের অসার ক্রিয়াকলাপ হইতে ব্রদ্ষের এক 
অদ্বিতীয় স্বরূপ লক্ষণের দিকে সমগ্র জাতির দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন, রাজ] রামমোহনও বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধশ্মসন্প্রদায়ের মধ্যে দাড়াইয়া উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম প্রত্াষেই বাঙ্গালীকে আবার একবার বলিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন,--“"ভাব সেই একে, জলে স্থলে শুন্যে যে সমান 
ভাবে থাকে ।” 


১৯৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


শৈব মনে করিতেছিলেন, তাহার শিবই একমাত্র ব্রহ্ম, 
বৈষ্ণব মনে করিতেছিলেন, তাহার কৃষ্ণই পুর্ণ ভগবান, শাক্তও 
ঠাভার আরাধ্য শক্তিকে তাহাই মনে করিতেছিলেন । 
প্রতোক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নাধিকারীরা যে সময় এইরূপ 
ধন্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রন্ম-স্বরূপে গাঘাত করিতে উদ্ভত 

হইয়াছিলেন,-ঠিক সেই সময়ে রামমোহন 
*ঠনািন শঙ্করের বাবহাত আনত নিগুণিবাদ ও মায়া- 
পারমাথিক দৃষ্টিতে বাদ হস্তে বাঙ্গালার ধন্ম-সংস্কারক্ষেত্রে 


দেবদেবীর অস্তিত্ব দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন | শিব, কালী, 
অস্বীকার 


গুভৃতি দেবাদেবাদিগকে, ও তাহাদের 
টা কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবাদিগকে, ও তাহাদের 


মুর্তিপূজাকে ব্রন্মের উদ্দেশে পুজা বলিয়া 
ইহাদ্রিগকেও গৌণভাবে ব্রহ্ম-পুজা হ্বীকার করিয়া» কেবল 
মজ্জানীর মনস্থিরের জন্য ইহার বাবস্থা দিয়া, মায়াবাদ সহায়ে 
| পারমাধিক দৃষ্টিতে ইহাদের অস্তিত্ব একে- 
মায়াবাদের শাস্ত্রীয় বারেই অঙ্গীকার করিলেন । এক্ষেত্রে 
ব্যাখ্যায় রামমোহন হয 
সন্ন্যাস অপেক্ষা মুগামী। কিন্তু বাবহারিকক্ষেত্রে, রাজ- 
ারস্থযের উপর নীতি, সমাচ্জনীতি, অর্থনীতি, বাবহারনীতি 
তিনি অধিক জোর ৃ ডঃ 
দিয়াছেন । প্রভৃতি বিভাগে অনেকে বলেন তিনি শঙ্কর 
হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের সাতন্ত্রা 
দেখাইতে পারিয়াছেন । এইখানেই মতবিরোধ দেখা দিয়াছে | 
গুহীর ব্রন্মোপাসনার বিধি শাস্ত্রে ছিল, আর রামমোহনও 
যুগ-প্রয়োজনে তাহা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু পারমার্থিক 
দৃষ্টিতে ুগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও যাহাতে লোক 


নিন 


খ্বামী বিবেকানন ও 

ব্যবহার অবাহত থাকে শাঙ্কর-বেদাস্তিগণ অবশ্যই তাহ! 
করিতে পারেন। রামমোহনের পূর্ববে অনেক বড় বড় শাঙ্কর- 
বেদান্ত, স্মৃতির প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে মান্য হইয়াছেন । হইতে 
পারে শঙ্করের কোক প্রধানতঃ সন্নাসের দিকে, আর রাম- 
মোহনের ঝৌক প্রধান্তঃ গারৃস্থোর দিকে, তথাপি পরবর্তী 
রামমোহনপন্থীরা সন্ন্যাস্কে যেরূপ ধিক্কুত করিয়াছেন, 
হরিহরানন্দ তীর্থন্বামীর শিষ্য রামমোহন তাহ! করেন নাই । 
আমার মনে হয় মায়াবাদের শাস্ত্রীয় বাখায় রামমোহন 
একেবারেই শঙ্করানুগামী । তবে বাবহারিক জগতের উপন 
জোর দিতে শিয়া অনেক সময় তিনি মায়াবাদীর মত আচরণ 
করেন নাই | শঙ্কর হইতে এই 1 ভাহার পার্থকা । রাম- 
মোহনের বেদান্ত-মামাংসায় শঙ্কর রামান্ুজের যে সমন্বয়ের কথা 
আমরা শুনিতে পাই, তাহা অনেকটা কল্পনা মাত্র । 

১৮৩৮ খ্বঃ অর্থাৎ রামমোহনের বিলাত গমনের পূর্ব 
পর্যান্ত বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর ধর্্মসংস্কারে শাঙ্কর 
অদ্বৈতবাদই ইতিহাস। রামমোহনের পর আচার্যা রামচন্দ্র 
বি্ভাবাগীশ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্গ-সভাকে ১৮৪৩ খুঃ পর্যাস্ত 
পরিচালিত করিয়াছেন | রামচন্দ্র বিদ্ভাবাণীশ রামমোহনের 
ব্রহ্ম-সভার বেদী হইতে 'অযমাক্মা ব্রঙ্গ” “অহং ব্রহ্মাম্মি', তত 
ত্মসি' ইত্যাদি আদ্বৈত-বেদাস্তের মহাবাকাগুলির ব্যাখ্যা 
করিয়া, ণআত্মায় পরমাস্্রায় অভেদ চিস্তনরূপ মুখা উপাসনা” 
উপদেশ দিতেন ! দেবেন্দ্রনাথ ইহ! নিজে শুনিয়াছেন | 

দেবেন্দ্রনাথ এই বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদের ধশ্মেই রামচন্দ্র 
বি্কাবাগীশের নিকট ১৮৪৩ খুঃ ৭ই পৌষ দীক্ষালাভ করিলেন। 


১৫, 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাধী 


শক্ষয়কুমার দত্তও দেবেন্্রনাথের সহিত-_এই অছ্বৈতবাদেই 
দক্ষিত হইলেন । তখন ব্রহ্ধ-সভার ধন্মমত ছিল “বেদান্ত 
প্রন্তিপাদ্য সতাধন্ম” । আর “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সতাধন্মের 
নর্থ ছিল__শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪ খুষ্টাব্দের 
মাঘোগুসবে যে বক্তৃতা করেন তাহা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ মূলক । 
এইবার অছৈতবাঁদের বিরুদ্ধে আমরা একটা প্রতিক্রিয়ার 
যুগে আমিতেছি । বিশুদ্ধ জ্বানযোগী অক্ষয়কুমার সর্বপ্রথম 
এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্বাপন 


অনৈতবা্দের করেন। পারে দেবেল্দমনাথও শাহ্কর- 
'বরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার 


পি 
£51 ৃ 


অদ্বৈতকে মীমাংসার “দক দিয়া এবং ব্র্গা- 
সভার উপাসনা পদ্ধতির দিক দিয়া পরি- 
ক্ণাগ করেন । দেবেন্দ্রনাথের “আত্মাতত্বনিষ্ঠা1” লামক একখানি 
চটি গ্রন্থে শাঙ্কর-বেদাস্তের প্রতিবাদ করা হইয়াছে । ১৮৫০- 
৫১ খু এই গ্রন্থখানি রচিত তয়। ইহাতে কারেজিয়ান 
দর্শনের সাহাযা লইয় জ্রীবাত্বা পরমান্মায় একান্ত ভেদ এই 
ভব্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । বগ্তঃ ব্রন্দের নিশুণ হ্বরূপকে 
স্বীকার করায় এবং সেইসক্ষে পরিণামবাদকে স্পষ্ট অস্বীকার 
করার,-শঙ্করের মায়াবাদের যথেষ্ট অবসর “আত্মাতব্ববিগ্ঠাঘ” 
রহিয়া গিয়াছে | দার্শনিক মীমাংসার দিক দিয়া এই গ্রান্থের 
স্বান খুব উচ্চে নহে। ' 

যাহাই হউক দেবেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজজীবনাতে বলিলেন-- 

- আমরা যেমন পৌত্বলিকতাঁর বিরোধী, তেমনি অন্বৈতবাদের ৪ 
বিরোধী । যদ্দি টপাস্ত উপানক এক হইয়া যায় তবে কে কাহার 
উপাসনা করিবে 1” 


গ্বামী বিবেকানন ও 


তিনি ব্রাঙ্গ-সমাজকে তিনটি আপদ হইতে রক্ষা করিবার 
কথা বলিয়াছেন, 
যথা---১ ) পৌত্তলিকতা, 
২) খুষ্টানধর্ন্ম, 
৩) বৈদান্তিক মত। 
বৈদাস্তিক মত অর্থে তিনি অদ্বৈতবাদই বুঝিতেছেন | এবং তিনি 
স্পট বলিতেছেন, “বৈদাস্তিকেরা ঈশ্বরকে শুন্য করিয়। 
ফেলে ।” 
স্বতরাং রামমোহনে যে অদৈতবাদের আরম আমরা দেখি- 
লাম, দেবেন্দ্রনাথে সেই আদ্বৈতবাদ বর্জন আমরা দেখিতেছি | 
রামমোহনের সময় শ্রীরামপুরের পাত্রীগণ 


অহৈতব!দের রা ৃ 
বিরুদ্ধে খৃষ্টান এই অদ্বৈতবাদকে তন্বের দিক দিয়া, 
পা্দরীদের উপাসনার দিক দিয়া, ও বিশেষভাবে 
আক্রমণ 


নীতিবাদের দিক দিয়া! আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন । রামমোহন পাড্রীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৮২১ খ্বঃ 
[10 1375011108711081 1712,2557776 চারি সংখ্যায় অন্যান্য 
বিষয়ের সঙ্গে এই অদৈতবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া! গিয়াছেন। 
দেবেজ্্নাথের সময়, রামমোহন হইতে ২৫ বগুসর পরে মহাত্ব! 
ডফ. আবার এই অদ্ৈতবাদকে আক্রমণ করেন । দেবেন্দ্র- 
নাথের সময় তন্ববোধিনী পত্রিকায় ডফের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
[18 ৬8109/001 0০0০1710198 1110109,090 চারি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস লেখক 1,6017780 
সাহেবের সহিত একমত হইয়া আমি বলি যে ইহ! চজ্দ্রশেখরদেব 
লিখিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বলেন ইহা 


কজন 


বালায় উনবিংশ শতাব্দী 


রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়, কেনন। 
রাজনারায়ণবাবু তখন ব্রাঙ্ধ-সমাজে আসিয়া যোগ দেন নাই । 
ইহা আমি পুর্বেবও বলিয়াছি। যাহাই হউক-_]) 
[35717870108 108829,21179 ও 7165 ড৪10৮7616 
(101710198  ড11)0108690-- ইহা গত শতাব্দীর পাত্রী, 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবে বৈদান্তিকমত ও বিশেষভাবে 
অদ্বৈতমতের পক্ষে একট] আহ্ম সমর্থন । 

1176 ৬ 910৮7610 00960111005 ৮1110160000 প্রবন্ধ 
চতুষ্টয়ে যে ভাবে অদৈতমত সমধ্িত হইয়াছে তাহা! বু 
স্থানে 1106 131724)170901081 118671116 কে অক্ষরে অক্ষরে 
টিরিরান্রির তুলিয়া ধরা স্বেও, সকল অদৈতবাদীর 
রাক্ষ-ধর্ম্ের পক্ষ. মনঃপৃত না হইতেও পারে । মাহ হউক 
হইতে অস্বৈতবাদ দেবেন্দ্রনাথ অছৈতবাদে উপাসনা অসম্ভব 
রি ভাবিয়া, এবং অদ্ৈতবাদে ঈশ্বরকে শঙ্ক 
করিয়া ফেলে মনে করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ হইতে অদ্বৈত- 
বাদকে পরিত্যাগ করিলেন । পরবর্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দর 

প্রথমে খু্টীয় ভক্তিমার্গের মধা দিয়! ব্রাঙ্ষ- 
5 ধন্মকে পরিচালিত করিয়া পরে যখন “0৪1 


বিচারে দেবেন্্রনাথ 
ও কেশবচন্ত্রের 76007760009 ৬০981)৮9৮ ঘোষণ! 


সগুপ নিরাকার করিলেন, তখন বৈদাস্তিক অগ্বৈত্তবাদে যে 
উদ্মাপাপনাও শেঠ তিনি ফিরিয়া আসিলেন তাহা নহে, 

বৈদাস্তিকবিশিষ্টাছৈতে ফিরিয়া আসিলেন 
এইরূপই দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ অদৈতবাদ পরিত্যাগ 
করিয়া বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন । 


৬ 


অবশ্য দেবেন্্রনাথের সগুণ বরঙ্গোপাসনার ভিত্তিতে যেমন 
পাশ্চাতাদর্শন বিদ্ভমান তেমনি কেশবচন্দ্রের সগুণ রেহ্মোপাসনায় 
খুউধর্মের প্রেরণা বিদ্ধমান। রাজা! রামমোহনের সিদ্ধান্তে 
দেবেন্দ্রনাথের ও কেশবচন্দ্রের সগুণ ব্রন্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা 

নহে, উহা কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত । 
কেশবচন্দ্রের পরেই রামকৃষ্ণযুগের অভাদয় | রামকৃষ্জদেবে 
'তন্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে সমস্ত মতের সমন্বয় দেখা গিয়াছে । মোক্ষ 
মুলার সাধনের দিক হইতে, বিবেকানন্দ তন্বের দিক হইতে 
প্রীরামকুঞ্জদেবের এই মহাসমন্থয়কে ব্যাথা| করিয়াছেন । আমি 
দ্বিতীয় বক্তৃতায় তাহা লাপনাদ্িগকে বলিয়াছি। এই সমন্বয়কে 
«03111507191 9010010101817)” নাম দিয় শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্তর 
মজুমদার মহাশয়ও বিস্তর হুখ্যাতি করিয়াছেন। যদিও ইহা 

90190010171) নহে। 

তারপর রামকুঞ্চযুগকে যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে 
পাশ্চাতা দেশে এবং পরে ভারতে প্রচার আরম্ভ করেন তখন 
বৈদান্তিক অদৈতবাদহ তিনি মুখারূপে প্রচার করিয়াছেন । 
গত শতাব্দীতে বাঙগলাদেশে শাঙ্কর-অতৈত প্রচারের ইহাই 
ইতিহাস । শতাব্দীর প্রথমে রামমোহানে 


অধৈতবাদ প্রচারে | 

রামমোহন ও অদ্বৈতবাদের আরম্ভ; শতাব্দীর শেষেও 
বিবেকাননের বিবেকানন্দে অদ্বৈতবাদের বিজয়-নির্ধোষ । 
ই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে এই' অৈতবাদ 


পরিত্যন্তু। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে রামমোহন ও বিবেকা- 
নন্দে আশ্চর্যয সাদৃশ্য | , এবং যেমন. বিবেকানন্দ হইতে 
দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র পৃথক, তেমনি রামমোহন হইতেও 
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উাহারা পৃথক । বেদীস্তের অদ্বৈতবাদের দিক দিয়া যে 
রামমোহন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র পৃথক, ইহা 
সাধারণের দৃষ্টিকে এড়াইয়া যায় বলিয়াই বিশেষরূপে 
স্মরণযোগা । 

রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ 
টানা করিয়াছেন । রামমোহন-পন্থীরা যেমন 
পহ্থর হইতে স্বামী বলেন যে শঙ্কর হইতে রামমোহনের 
বিবেকানন্দের মৌলিক আছে, বিবেকানন্দপন্থীরাও সেই- 
রতি রূপ বলেন যে শঙ্কর হইতে বিবেকানন্দের 
মৌলিকনহ্ব আছে । ন্নামী বিবেকানন্দ দার্শনিক মতবাদ গুলিকে 
যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, মায়ার যেরূপ ব্যাখা। দিয়াছেন, 
অদ্বৈতবাদের সহিত নীতিবাদের যে আঙ্গাঙ্গীযোগ দেখাই- 
য়াছেন, পাপবোধ সম্বন্ধে যেরূপ নিভীকভাবে বিচার 
করিয়াছেন, তাহাতে অনেকদিকে শাঙ্কর জদৈত হইতে আহার 
মৌলিকত্ দেখা দিয়াছে । 

যে যুগ প্রয়োজনে রামমোহন অগ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ 

প্রচার করিয়াছিলেন, সেই যুগ প্রয়োজনেই 

উন কি স্বামী বিবেকানন্দ অদ্থৈতবাদ ও মায়া- 
অদ্বৈতবেধান্ত বাদ প্রচার করিয়াছিলেন ? ইহা এক 
সা উদ্দেন্ত অতি কঠিন প্রশ্ন। এক হিসাবে অবশ্ঠু 

& বলিতে হইবে যে উভয়েই একই উদ্দেশে 
একই প্রয়োজনে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । উভয়েই 
অধৈতবাদের মধ্য দিয়া, সমগ্র জাতিকে বর্তমান হীনাবস্থ! 
হইতে একটা 'উদ্ধারের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 


ক৬৫ 


স্বামী বিবেকাননা ও 
স্গামিজী বলিয়াছেন-_ 


"জগৎকে যদি আমার্দিগের কিছু জীবনপ্রদ তত্ব শিক্ষা! দিতে হয়, 
তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ | ভারতের মুক জনসাধারণের উন্নতি বিধানের 
জন্য এই অধৈতবাদের প্রচার আবশ্তক | এই অছৈতবাদ কার্ো 
পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় 
নাই ।” 


তথাপি রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে একটা ব্রাহ্গ 
যুগ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই ব্রাহ্গযুগ অছৈতবাদ- 
বিরোধী যুগ । যেমন থুষ্টান পাক্রীরা আমাদের অদ্বৈতবাদ 
বুঝিতে পারেন নাই, তেমনি রামমোহনের পরবর্তী ও বিবে- 
কানন্দের অগ্রগামী ব্রাক্ম-সংস্কারকগণও অদ্বৈতবাদ সম্যক 
বুকিতে পারেন নাই । রামমোহন ও বিবেকানন্দের যুগে 
সময়ের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের 
মাতৃভাবে কালী-সাধনা ও কান্তভাবে যুগল-সাধনার পরে, 
মুর্তিপূজা ও দেবদেবীপৃজায় ব্রাহ্মযুগের বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে । সুতরাং রামমোহন মায়াবাদ দ্বারা 
যেরূপ মুত্তিপৃজ্জা ও দেবদেবী পুজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, 
বিবেকানন্দ শাস্ত্রীয় মীমাংসায় ব্রন্মের উদ্দেশে নামরূপের প্রতী- 
কোপাসনাকে “অন্যায় নছে' বা পাপ কন নছে' এইরূপ 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতীককে, নামরূপকে, বিবেকানন্দ কখনই 
বর্ম কহেন নাই। এবং প্রতীকোপাসনাকে কখনই অধৈত- 
বাদীর ব্রদ্দোপাসনা বলিয়া বলিতে পারেন নাই। তিনি 
ভক্তিযোগে এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন- 

_এপ্রতীকোপাসক কিন্তু অনেকস্থলে এই প্রতীককে ব্রন্ষের 
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মাসনে বসাইয়া উহাকে আপন আত্ম-স্বরূপ চিন্তা করিতে পারে । কিন্তু 
এরূপ স্থলে সেই উপানককে সম্পূর্ণ লক্ষ্যত্র হইতে হয়, কারণ, প্রকৃত 
প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না 
 বামমোহন ও বিবেকানন্দে এখানে কিছুমাত্র পার্থকা নাই । 
কিন্তু রামমোহন যেমন প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদ 
৪ মায়াবাদকে নিক্ষেপ করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ 
তাহা করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় যুত্তিপূজা ও 
দেবদেবীপুজ1 অপেক্ষাও আর এক ভয়ঙ্কর 
হাব মাইন ও রাক্ষসের আবির্ভাব হইয়াছে । ইহা 
উ্লচুল্র পাশ্চাত্যের অন্ুকারী ভোগবিলাসবাদ, 
্েত্র ভিনন। ইহকালবাদ, জড়বাদ/ বিবেকানন্দ এই 
ইহকালসর্ববস্থ জড়বাদের বিরুদ্ধেই মায়া- 
ধাদকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ 
মায়াবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র ভিন্ন । এবং উভয়ের পার্থক্যও 
এহখানে। ইহা আপনাদের সবিশেষ প্রাণধান করিয়া দেখা 
ক্ণব্য। পাশ্চাত্যদেশে যে স্বামিজী মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, 
ঠাহাও অনেকাংশে জড়বাদের প্রতিষেধক রূপেই প্রযুক্ত 
হইয়াছে । হেগেল দর্শনের উপর যে স্বামিজী অত্যন্ত অসহিধু, 
'ছলেন, তাহারও কারণ ইহাই । 


স্বামিজী মায়াবাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন, 

সহ সহশ্র বংসর ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই 
মায়াবাদ ঘোষণা করিয়! যদি ক্ষমতা থাকেত তাহাদিগকে উহ খণ্ডন 
রিতে আহ্বান করিয়াছে। অগতের বিভিন্ন জান্তি এ আহ্বানে 
উারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তু তাহাযস ফল এই 


খ্গ্ণ 
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হইয়াছে যে, তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও আবিত আছ । ৬ *« 
তাহারা যতদুর সাঁধা ভোগ রুরিয়াছে কিন্তু পর মুহূর্তেই তাহার 
মরিয়াছে। আর আমরা চিরকাল অক্ষত রহিয়াছি, তাহার কারণ আমর, 
দেখিতেছি পবই মায়া । মহামায়া সম্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, 
কিন্তু অবিগ্ার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।” 

ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ দ্বারাই জাতি দীর্ঘায়ু লাভ করে, 

গ্রীস ও রোমের সহিত হিন্লুজাতির তুলনায় 

লু ইহাই দৃষ্ট হয়। এই 'াগের জন্য, এই 
ত্যাগ দ্বার! জাতি রে রঃ 
দীর্ঘায়ু লাঁতকরে। সংসার-বৈরাগ্যের জন্যই হিন্দুগণ মায়াবাদ 

প্র প্রচার করিয়াছেন । মায়াবাদ বিশ্লেষণে 
এইখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটা মৌলিকত্র আমরা দেখিতে 
পাই। এযুগে এরূপ একটা কথা বলা কম দুঃসাহসেরও পরিচয় 
নহে। 

শতাব্ীর প্রথমে রামমোহনের ভয় ছিল মুত্তিপূজায় € 


বছদেবদেবা পুজায়, শতাব্দীর শেষে বিবেকানন্দের ভয় 
জন্মিয়াছিল পাশ্চাতোর অনুকারী ভোগবিলাসে। স্বামিজা 
বিতেছেন,-- | 
*ঞ * হইতে পারে পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি 
ব্যক্তির মাথা থুরিয়া গিয়াছে, হইতে পারে সহশ্র সহস্র ব্যক্কি এই ইন্দ্রিয় 
ভোগরাশি পাশ্চাত্য গরল আক পান করিয়াছে তথাপি এই ত্যাগের 
আবর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি. * * ভক্্মাথা 
বিএ উদ্ধবাহ জটাভূটধারীদিগকে তত দিতে হয় সেও 
ভাল। 'হদিও এগুলি আন্বাভাবিক, তথাপি যে 
মন্তত্বসারী বিলারিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া জাফাদের মজ্জা আংস 
পর্যন্ত ০গুষিয়া 'ফেলিকার চেষ্টা করিতেছে €লই রিলালিভাঁর স্থানে 
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»গের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইচ্ছার 
প্রয়োজন |” 
স্ত্তরাং আপনারা দেখিতেছেন মায়াবাদকে ভিত্তি করিয়া 
শতাব্দীর শেষে অদ্বৈতবাদ প্রচার বাজ্জলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দ 
কেন আবশ্বুক মনে করিয়াছিলেন । 
আামার নিকট গতবারে প্রবন্ধ পাঠ করার পর একজন 
সদ্রলোক এইখানে জিজ্ভাসা করিয়াছিলেন যে, মহাশয়, শঙ্কর 
হইতে বিবেকানন্দ কি কিছু নৃতন বলিয়াছেন ? যদি না বলিয়। 
থাকেন, তবে আর এত অধিকে প্রয়োজন কি ? বুদ্ধ বা শঙ্কর 
পৃথিবাতে ছু'একবার মাত্র জন্মিয়াছে। মাত্র একশ বছরের 
বাবধানে কোন এক দেশে দুইবার করিয়া শঙ্কর জন্মগ্রহণ 
করাছে, ইহা? আমি কল্পনা করিতে পারি না। তথাপি মতে 
বিশ্পাসে ও জীবনের কার্যো স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করানুগামী 
এ-যুগের দ্বিতীয় শঙ্কর । প্রাচা ও পাশ্চাত্য দেশে তুলন1 করিলে 
ভাভার কার্ষোর গুরুহণ্ড বড় কম নয়। 
শঙ্করাচার্যোের প্রভাব যে প্রাক্-ব্রিটিশযুগে বাঙ্গলাদেশে 
অধিক বিস্তৃত হয় নাই তাহা স্বামিজীও স্বীকার করিয়াছেন । 
গামার বিশ্বাস রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যেই উনবিংশ 
শ্তাব্দার প্রথম ও শেষভাগের বাঙ্গালা 
871 অনেকটা শাঙ্কর ভাষ্কের সংস্পর্শে আসিয়াছে । 
ভাম্বের প্রচলন এ 
ছলকি, না? এযুগের পুর্বে বাঙ্গালীর দর্শন শাঙ্কর ভাত 
| ছিল না। বাঙ্গালা প্রতিভাই বাঙ্গালীর 
দর্শন উল্তাবন করিয়া ঠিয়াছিল ! হইতে পারে তাহা নব্য ম্যায়, 
হইতে পারে তাহা তান্ত্রিক অছৈতবাদ, হইতে পারে তাহা 
| স্ব 


৯১৪ 


শামী বিবেকানন্দ ও 


বৈষব জীব-বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ । কিন্ত তাহা 
শাঙ্কর ভাষ্য নহে। বৌদ্ধ ও জৈন মতও বাঙগলায় অনেককাঙ্গ 
ধরিয়া প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী প্রতিভা যে যুগধর্থের 
প্রয়োজনে কি দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহ! আজিও 
অনাবিক্কৃত, প্রত্ুতন্ববিদের গবেষণার বিষয় হুইয়া রহিয়াছে । 
স্বামী বিবেকানন্দ শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করিলেও শঙ্করকে 
অনেক স্থানেই তিনি সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ উপনিধদের বাক্যগুলিকে প্রথমে দ্বৈতবা? 
পরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং সর্বশেষে অন্বৈতবাদে শ্রেণীবদ্ধ 
করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ছৈতবাদসুচক 
শঙ্কর হইতে কোন্‌ শ্রতিবাকাগুলিকে জোর করিয়া অদৈতত 
কোন্‌ ক্ষেত্রে ও | 
দিকে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় পরিণত করা আচার্য শঙ্করের 
প্রস্থান? একটা ভ্রম বলিরা স্বামা বিবেকানন্দ নির্দেশ 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন-_-“শঙ্করাচাধ্য 
এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, তাহার মতে উপনিষদ কেবল 
অছ্ৈত পর, উহাতে অন্য কোন উপদেশ নাই।” এইখানেও 
শঙ্কর হইতে তাহার প্রস্থান । মায়া যে একটা মিথ্যা মরীচিক। 
নহে, এই জগতে যাহা অহরহঃ ঘটিতেছে যদি আমর অভিনিবেশ 
পহকারে তাহার প্রতি দৃষ্টি করি তবে স্প$ট দেখিতে পাই যে 
যাহা ঘটে, যাহা দেখিতেছি, যাহা! প্রত্যক্ষ তাহাই মায়া। 
স্বামী বিবেকানন্দের বলিবার ভঙ্গীতে এখানেও তাহার স্বাভন্ত্য 
স্থপরিষ্ফুট | ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে, সঙ্গ্যাসী হইয়াও তিনি 
যে প্রচণ্ড উত্সাহ দেখাইয়াছেন, অগ্থাপক্ষে ভক্তিযোগ, কম্মযোগ, 
জ্কানযোগ প্রভৃতি যখন যে যোগের কথা বলিয়াছেন, তখন সেই 


২১৪ 


বাজলায় উনবিংশ শতাব্বী 


যোগকেই এমন শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ 
শদ্বৈতের ভূমি এক মুহূর্বের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই, 
তাহাতে মনে হয় শঙ্কর হইতে তাহার বিশেষত্ব আছে, বই কি? 
দেশের তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি সকলকে দরিদ্র নারায়ণ 
বলিয়া যেভাবে তিনি আহ্বান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
মামি বলিতে দ্বিধা করি না যে ইহা শঙ্কর হইতে তাহার কেবল 
্রাতন্্রা নহে । ইহা শঙ্কর হইতে অধিকতর বিশাল হৃদয়ের 
পরিচায়ক | ইহা শুধু শঙ্কর নহে, ইহা বুদ্ধ ও শঙ্করের এক 
অপূর্ব সংযোগ । 
নাতিবাদ 
শতাব্দীর শেষে, কি অন্মন্দেশে, কি পাশ্চাতাদেশে স্বামী 
বেবেকানন্দ খুব নির্ব্বিষ্বে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে পারেন 
নাউ । রামমোহনের সময়ে, দেবেন্দ্রলাথের সময়ে এবং স্বামী. 
বিবকানন্দের সময়েও খৃষ্টান পার্দরীগণ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে 
এই এক আপত্তি তুলিলেন যে অদ্বৈতবাদে 
অখৈতবাদে দুর্নীতি নীতিবাদের কোন ভিত্তি নাই। বরং 
টির - ইহাতে ছুর্নাতি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। 
| রামমোহন ও দেবেন্দ্র“'থের সময়ে কেবল 
এক খৃষ্টান পাত্রীরাই এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, বিবেকানন্দের 
সময়ে অধিকল্ক স্বদেশীয় ব্রাঙ্গ-ভ্রাতাগণও 


১ তাহাতে যোগ দিলেন । স্রতরাং অন্বৈতবাদ 
৮ ুর্নাতির প্রশ্রয় দেয় কি, না এই সমস্ত স্বামী 


বিবেকানন্দের সময়েই অত্যন্ত ভীষণ আকার 
খা দিযাছিল। পরস্ত স্বামিজীও তীব্রভাবে 


১১ 





গ্বাখী বিবেফানদ ও 


এই প্রশ্নের প্রত্যুন্তর করিয়াছেম। এ প্রীসঙ্গে এদেশে এবং 
বিদেশে বছুস্থানে বঙ্বার তিনি ভাছার মত বাক করিয়াছেন । 
গুধু সেই সমস্ত উক্তিগুলি যদি সংগ্রহ করা বায় তবে একখানি 
ছোট পুখি হইয়া পড়িবে । ব্রান্ষদ্রাতাগণ অছৈতবাদের 
দুর্মীতির বিষয় যাহা! বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ মুলা নাট । 
কেননা এ বিষয়ে তাহারা খুষ্টান পান্দীগণের প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন মাত্র । আর বন্ত্ুতঃ অভি অল্প বিষয়েই ব্রাহ্গগণ 
খৃষ্টান পান্ত্রীগণ অপেক্ষা মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন । 
অদ্বৈতবাদের নৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধে আপন্তি এই যে; 
--১) অদ্বৈতবাদে জীবাত্বা পরমাত্মায় কোন ভেদ স্বাকার 
করা হয় না । জীবাত্বা পরমাত্বী যদি আভেদ হয়, তবে জাবাত্মার 
| স্বতন্ত্র অন্তিষ্ব ও. থাকে না। জাবাত্বার 


_. অদ্বৈতবাঙ্গের ও রন রুযা রে 
নর থক অস্তিহ্থ না থাকিলে জীবের বাকি « 
নৈতিক ভিত্তির ন্‌ 4 ্ ৃ 
বিরুদ্ধে কয়েকটি রহিল না। যদি জাবের বাক্ত্ি্র না থাকে, 
আপতি। তবে লোকবাবহারে প্রতোক জাবের 


দায়ীত্বও থাকে না। যেখানে ব্যক্তিত্ব 
নাই, দায়ান্থ মাই, যেখানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবের পৃথক 
অস্তিত্বই নাই, সেখানে আবার নীতির অবসর কোথায়? 
স্তয়াং পারমার্থিক' দৃষ্টিতে অছৈতবাদ কোনরূপ নীতিবাদের 
ভিত্তি হইতে পারে না। 
-_-২) অছৈতবাদে যে প্রতোক জীবের পৃথক অস্তিত্ব নাই, 
তাহাই নহে; ঈশ্বরের পৃথক অস্তিত্বও ইহাতে স্বীকার করা হয় 
না ঈশ্বরের দণ্ডের ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে যে লোকে 
নীতিপরায়ণ হইবে এমন অবসরও ইহাতে নাই । 


টি ্ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্দী 


--৩) যেখানে জীব বলিতেছে “আমিই ব্রহ্ম”, সেখানে যে 
“কান মন্দ কার্যা করিয়া সে এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে 
পারে যে আমি ব্রহ্ম, আমার অতিরিক্ত যখন আর কিছুই নাই 
খন মামার কার্ধোর অপর কে বিচারক হইবে, আমি যাহা 
করি) তাহাই ভাল । | 

--৭ ) ধখন সর্ববভূতেই আমি, তখন অন্যের যা কিছু সকলি 
হামার, এইরূপ বিশ্বাসেও অদ্বৈতবাদী পরিচালিত হইতে 
বন । 

শেষোক্ত ঢ্ইটি যুক্তির প্রশ্রযয়ে অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টরূপে 
তর্নীন্তিপরায়ণ তইতে পারেন, ষীহারা অদ্বৈতবাদী নহেন, 
হাঙগাদের এইরূপ আশঙ্কা । . 

স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রতুাস্তরে যাহ! বলিয়াছেন 

তাহাকে প্রধানাতঃ ছুই শ্রেণীতে বিতক্র করা 


স্বামী বিবেকানন্দ ্‌ ০১০১ 
র যাইতে পারে। থম, দ্বেভবাদার নীতি" 
কর্তৃক আপত্তি প্রথম, দ্বৈতবাদ 


গা বাদকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন, দ্বিতীয়, 
| আদ্বৈতবাদীর নীতিবাদকে তিনি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । 


দ্বৈতবাদীর নীতিবাদাকে আক্রমণ করাতে গিয়া তিনি বৌদ্ধ 
ও জৈনদর্শনের সাহাযা লইয়াছেন। বৌদ্ধরা বলেন যে 
ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণায়, 

--প্মানুষকে কাপুরুষ হইতে 9 বাহির হইতে সাহ্াষ্ প্রার্থনা করিতে 
শিখার, কেহই কিন্তু তোমাকে এক্ধপ লাছাবা করিতে পারে না।” * * 
“এক কাল্পণিক পুরুষের সমক্ষে আবি হূর্বাল, আপকিত্র ও জগতের মধ্যে 
অতি হেয় জপদার্থ বলি হাটু গাড়ি! থাকার”-সবস্ততঃ মানুষ লীতি- 


২৯৩. 


স্বাী বিবেকানন্দ ও 


পরায়ণ না হইয়া কুক্ুরতুল্য অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। “বৌদ্ধেরা বলেন, 
প্রত্যেক সমাঝ্জে যে সকল পাপ দেখিতে পাও; তাহার শতকরা নব্বই 
ভাগ এই ব্যক্তি-বিশেষ ঈশ্বরের ধারণা, তীহার সম্ুথে কুকুরবত হইয়া 
থাকা, এই ভয়ানক ধারণ! ষে এই আশ্চর্য্য মনুষ্য ভীবনের একমাত্র উদ্দেশ 
এইরূপ কুকুরবৎ হওয়া! হইতেই হইয়াছে ।” * * ৭এই ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরহিত্য ও অন্যান্ত অত্যাচার আদিয়! 
খাকে।” 


অন্যদিকে অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকনে 
স্নামিজীর যুক্তি এই যে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে নীতিবাদের 
কথা আছে সত্তা কিন্তু নীতিবাদের কোন কারণ প্রদর্শন করা হয় 


মাই । কেবল এক অদ্বৈতবাদেই নীতিবাদের হেতু পাওয়া যায়। 
_. খ্বষটানেরা বলেন যে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসি, 
_ কিন্তু এক ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন ইহার কোন কারণ তাহারা দিতে 


পারেন না। অগ্যপক্ষে অদৈতবাদ ইহার কারণ দিতে সমর্থ । 
কেননা, অছৈতবাদ বলেন, তোমার প্রতিবেশী ও তুমি এক। 
তোমার প্রতিবেশীকে হিংসা করিলে তুমি নিজেকেই নিজে 
হিংসা করিবে, আর তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য করিলে তুমি 
নিজেকেই নিজে সাহায্য করিবে । অদবৈতবাদে নীতিবাদের 
ইহাই ভিত্তি । স্বামিজ্ী বলিতেছেন, চে 


“জপর প্রাণীবর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসিলে কেন কল্যান হুইবে, 
কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করে নাই। একমাত্র অস্বৈতবাদ ও 
নিগুণ ব্রহ্গবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। তখনই তুমি 
ইহা। বুঝিবে, যখন তুমি সমৃদয় ব্রহ্ধাণ্ডকে এক অখগ্যস্থরূপ জানিবে, 
যখন তুমি জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজকেই ভালবাসা হইল; 


২১৪. 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী 


অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। তখনই আমরা 
গুবিব অপরের অনি করা উচিত নয় |” 


আর যখন অদৈতানুড়তিতে ব্রঙ্গযোগে জীবাত্মা পরমাত্া 
এক হইয়া যায় তখন সেই অবস্থায় পাপের কোন সম্ভাবনাই 
থাকে না। জীব ভখন কার্ধ্যকারণশৃঙ্খলের অতীত, সমস্ত 
পাপ ও পৃণোর অতীত । সে অবস্তায় পরের টাক! আমার 
টাকা বলিবার যুক্তি বা আসক্তি তাভাতে সম্ভবে না । এই 
প্রসঙ্গে স্বামিজীর উক্তি একটু উদ্ধার করিতেছি £- 


"আমাদের বালকের! আল্রকাঁল অভিযোগ করিয়া থাকে তাহার! 
কাহারও কাছ হইতে উহা শুনিয়াছে,-ঈশর জ্বাদেন কাহার নিকট 
হইটতে,যে অদৈতবাদের দ্বারা সকলেই দ্র্নাতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে। 
কারণ অদ্বৈতবাঁদ শিক্ষা দেয় আমরা সকলেই এক, সকলেই দীশ্বর, 
অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হবার প্রয়োঙ্গন লাই । একথার 
উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয় যে, এ যুক্তি পঞুপ্রকূতির ব্যক্তির মুখেই 
শোভা পায়, যাহীকে চাবুক ব্যতীত দমন করিবার উপায় নাই। (শাঃ 
15 076 81501061 01 016 10106 10 0817 0015 06560100৮77 
07 05 91712. ) যদি তুমি তাহাই হও, ভবে এইরূপ কশামাত্র শান্ত 


মনুষ্যপদবাচা হইয়। থাকিবার অপেক্ষা বরং তোমার আত্মহত্যা কর 


শ্রের়। কশাঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা মকলে অশ্রর হইয়া দীড়াইবে। 


তাই বদি হয় তবে তোমাদের এখনই মরিয়া ফেলা উচিত, তোমাদের | 


আর উপায় নাই।” 


ধৃষ্টান ও ব্রাহ্মদিগকে প্রতিবাদ করিতে গিয়া! ন্বামী 
বিবেকানন্দ এখানে উষ্জা প্রকাশ করিতেও কুষ্টিত হন নাই | 
শতাব্দীর প্রথমে রামমো্ছন অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন 


২১৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


সত্য, কিন্বু তিনি মদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তি প্রন্িষ্ 
করিতে পারেন নাই। তিনি থুষ্টান 


রামমোহলী রা | 

৯৯ নীতিবাদকে শঙ্করের অছৈতবাদের সহিশ্ঠ 
জাদর্শের মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন | জেবেছি 
আত্তন্তরিক বেস্থামের সম্মানিত সহযোগীর নিকট 
নীতিবাদ পৃষ্টাল _ ৃ 
র্্মমূলক | মামরা যে মহানির্বাণ তন্বোক্ত লোকশ্রেযের 


আদর্শ পাইয়াছি তাহার আবরণ দেশীয় 

কিন্ত তাহার ভিতরে খুষ্টান নীতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে 
রামমোহন স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, খ্বষ্টান ধর্মের 
নীতিবাদ ভন্য যে কোন ধান্মেল নীর্তিবাদ আসপক্ষা নৈতিক, 
সামাজিক ও রাক্রনৈতিক উন্নত্তিন অধিকতর উপযোগী « 
সহায়ক । % 

এই খুষ্টান নীগ্তবাদকে প্তনি এইরূপ বাখা। করিয়াছেন 
যে তোমার প্রতি অন্যের যেরূপ বাবহার তুমি প্রাতাশা কর, 
অন্যের প্রতিও তুমি সেইরূপ বানহার কর । 

যেখানে পিরমেশ্বারের জাস প্রযুক্ত” নীতিপরায়ণ হইবার 
কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে অবশ্যই ত্তিনি আদ্বৈতবাদের 
তমি পরিত্যাগ করিয়াছেন | 
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২১৬ 


বাশ্লায় উনবিংশ শতাক্ষী | 


রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের সহিত খুষ্টান নীতিবাদের 
সংযোগ করিয়াছেন, স্পামী বিবেকানন্দ 

নীতিবাদ বিশ্লেষণে অদ্ৈতবাদের উপরেই নীতিবাদের ভিত্তি 
রর প্রোথিত করিয়া, বরং খুষ্টান নীতিবাদের 
অধিকতরআত্মন্ত; ভিন্তিকে আক্রমণ করিয়াছেন । এক্ষেত্রে 
| রামমোহন হাতে ল্গামী নিবেকানন্দ 


শপিকতর শ্াতুস্থ, আমি মান করর-ভারধিকতর গৌরবান্থিত | 


পাপনুলাদ 


আদ্বৈতবাদে পাপাবোধের স্থান কিরূপ, ইহ্াও একটি প্রশ্ন । 
এই পাপ সম্বন্ধে ল্গামী নিবেকানান্দের মে সিদ্ধান্ত 'হাভা্ড এ 
মুগের একটি বিশেষ? 
আপনারা দেখিয়াছেন যে কাজ! রামমোহনের উপর খষ্টান 
পাশ্মর বিশেষ প্রভান বি্ভামান ছিল্‌। 
রামমোহন পাপে বিশ্বাস করিতেন । এবং 
মানসিক প্রায়শ্চিভের৪ একটা প্রয়োজ্কন 
বোধ করিতেন । এক্ষেত্রেও তিনি পরাপুর; আদ্বোত বৈদান্তিক 
ছিলেন কিনা সান্দেহ । 
দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী না তইলেও ভাতার মাধো পাপাবোধ 
বিশেষ দেখা যায় নাই | কেননা গ্রস্টান ধর্মেই অনন্য পাপ ও 
| অনন্ত নরকের কথা বেশী গ্না যায়। 
রিট দেবেন্দনাথ খ্ৃষ্টান্ধশ্ৰের প্রত্তি প্রীত ভিলেন 
নণ বজিয়াই কউক অপবা গত শতার্কাতে 
সৌন্দর্যোর একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক বলিয়া হউক বা আর যে 


বরামমোতন পাপে 
বিশ্বাস করিতেন! 


১৭ 


স্বামী বিবেকান্সনদ ও 


কারণেই হউক, দেবেন্দ্রনাথে খ্ষ্টানী পাপভীতি প্রশ্রয় পায় 
নাই। 
কিন্তু ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মমমজীবনের আরম আমরা 

এই খ্রষ্টানী পাপ-ভীতি দেখিতে পাই। 

কেশবচন্ত্রে পাপ রর 

ভীতি প্রচুর ছিল, যখন তাহার বয়স মাত্র ১৭ কি ১৮, তখন 
হইতেই তাহার মধো পাপ-ভীতি জাগ্রত 

হইতে থাকে । এই সময়ের কথা তিনি “জীবন বোদে” এইরূপ 

লিখিয়াছেন-- 


“আমি পাপী, আমি পাঁপী, মন কেবল এইনপই বলিত | প্রাতঃকালে 
নিদ্রা হইতে জ্ঞাগিয়! হৃদয় যদি কোন কথা বলি, কেবল বলিত, আমি 
পাপী। যতক্ষণ জাগ্রত থাঁকিতান ততক্ষণ পাপবোধ । ভিতরে এত 
লহ! লম্বা! দীর্ঘ দীর্ঘ পাঁপারুতি দেখি, ঠিক যেন নরকের কীট কিল বিল 
করিতেছে । এখন জানি প্রতাহ একশত পাপের কম করি না । 


ব্রা্গধান্মে এক সময়ে কেশবচন্দ 
্ াঙ্ধ কর্তৃক এই খুষ্টানী পাপ-ভীতি অতান্ত প্রাবল 
সমাজের বক্তৃতায় আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্রাঙ্গযুগের 
পাপভীতি ছিল। বক্তৃতার মধ্যে গোস্বামী বিজয়কুষজও অনেক 
স্থানে এই পাপের কথা বলিয়াছেন । | 
কিন্তু ব্রাহ্মধর্শ্বের এই পাপবাঁদকে প্রথমে প্রতিবাদ 
রি করেন আ্ীরামকষ্খা পরমহংস। তিনি 
বিবেকানন্দে পাপ- বলিয়াছেন যাহার! নিজকে পাপী ভাবে, 
ভীতির প্রতিবাদ । তাঙ্বারা এরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাপীই 
হইয়া! পড়ে । স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দীর শেষে এই খুৃষ্টানী 
বা ব্রাহ্ম পাপ-ভীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। 


শখ ১৮ 


বা্গলায় উনবিংশ শতাী 


স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষকে পাগী বলাই সব 
চেয়ে বড় পাপ। জগতে পাপ নাই, মানুষ বা জীবাত্মা পাপী 
নহে। এই তত্ব প্রচার করায় কি পাশ্চাতাদেশে কি আমাদের 
দেশে সামিজীকে অনেকে তীব্র গালাগালি দিয়াছেন | তাহারা 
বলিয়াছেন যে ইহা এক অতি ভয়ানক পৈশাচিক তন্বের 
প্রচার। কিন্তু স্বামিজী আশা করিয়া গিযাছেন যে 
হবিষ্যদ্বশীয়েরা তীহার নিকট এক্ন্য কুতচ্দর থাকিবে । আর 
বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই । স্বামিজা বলেন মানুষ ভূল করিতে 
পারে, কিন্ত পাপ বলিয়া এমন কিছু নাই, যাহা একবার 
করিলে তাহার জন্য অনস্ত নরক ভোগ করিতে হইবে তিনি 
বলিয়াছেন-- 

0) ৬০070 8110, 2161100180) 0710178115 8 ৮০৮ 
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বন্থৃতঃ অদ্বৈতবাদীর পক্ষে, যিনি বলেন আত্মাই ব্রহ্ম, 

পাপের প্রসঙ্গ খাকিতে পারে না। 
ই কেশবচন্দ্রের মধো পাপ সম্বন্ধে যেমন 
ভীতিরই তীত্র একটা অস্রস্থ উত্তেজনা আমরা দেখিয়াছি, 
মি রি স্বামী বিবেকানন্দের অধ্বৈতবাদের মাধো, 
তাহার বিরুদ্ধে একটা তীত্র প্রতিবাদ 
আমরা দেখিতে পাইলাম । ্‌ 
ব্ষ্টি ও সমষ্টি মুক্তি | 

স্বামী বিবেকানন্দের অধৈতবাদের আর একটি বিশে 

সমষ্থি মুক্তি। প্রাটীনকালে এক শ্রেণীর বৈদাস্তিক ছিলেন 


২১৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


স্বাহ্থারা বঙ্গিয়া গিয়ানেন যে সকলের মুক্তি না হইলে কেবল 
একাকী একজনের মুক্তি হইতে পারে না 
৪৮৮৭ 7... ্বাঙ্ারা জীবন্ুস্ত তাঙ্বারাও অপরের জন্য 
| নিক্কামভাবে কর্ম করিয়া সমগ্রি-মুক্তির 
পথ প্রাশন্ত করিয়া দিতে বাধ্য । 

সংস্কার বা সনম্বয়যুগে মামরা কাহারো নিকট সমষ্টি-মুক্তির 

এই অপূর্ণব তব শুনি নাগ ।  এষুগে সতাই ইহা নুতন । 
ন্গামী বিবেকানন্দ এই সমষ্টি-মুক্তির উপর সমধিক জোর 
দিয়া বলিয়াছেন ঘে আমাদিগকে নিজের বাক্তিগণ্ত মুক্তির 
আাশা পরিত্যাগ করিয়া জগতের কলাণের জন্য প্রাণপানত 
করিতে হইবে, কেননা জগ আমি এক | জগৎ যদি মুক্ত ন' 
হয়, তবে আমার মুক্তি অসম্ভব | ধীঙ্থার। 


দ্বিতবাদের ূ 
টা অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ ও সন্নাসকে এ যুগের 
সমষ্টি-মুক্কি 3 | 
বর্তমান দুগ। অনুপাযোগী বলিয়া এবং মধাযুগের কম্ম- 


সন্ন্যাসের প্রশ্রয় দাতা বলিয়া সামী 

বিবেকানন্দকে প্রত্টিবাদ করিয়াছেন, তাহারা, আমার আশঙ্কা 
হয়, স্মামিজীর এই সমষ্টি-মুক্তির কথা বিশেষরূপে প্রণিধান 
করিয়া দেখেন নাই । এই সমষ্টি-মুক্তির প্রেরণা এ-যুগে 
দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে বিবেকানন্দের প্রতিভার এক 
. অভ্যাশ্চাা জাবিষ্কার । 'অদ্বৈতবাদকে বর্তমান যুগে সামাজিক 
জীবনে কারধাকরী করিবার এক মহান প্রেরণ । ইহা স্বামী 
বিবেকানন্দকে সতাই এক অতি বড় গৌরবের অধিকার প্রদান 
করিয়াছে । | 
রাজ। রামমোহন যদি ব্রান্ধোপাসনায় গৃহীর অধিকার আছে 


ন্ট জী 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্ধী 


বলিয়া এধুগে একট বড় সংস্কারের কথা বলিয়া থাকেন, তবে 
স্থামা বিবেকানন্দও সমষ্টি-মুক্তির কথা বলিয়া অদ্বৈততবাদের 
আলোচনাকে যেমন পূর্ণ তর করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে 
এযুগের কন্মযোগের এক নুতন ব্যাখা দিয়া, তাহাকে 
অদ্বৈবাদের ভিত্তির উপরে প্রোথিত করিয়াছেন । শঙ্কর 
হইতে এই সমষ্টি-মুক্তির আদশেও স্বামী বিবেকানন্দের একটা 
বিশেষত, এবং রামমোহন হইতে এখানে তাহার লীতন্্রা খুন 
সম্পষ্ট | অদ্বৈতবাদের সহিত সমষ্টি-মুক্তিকে যুক্ত করিয়৷ দিয়া 
সমগ্র ভারতে বিশাল সন্নাসী সম্প্রদায়ের জন্য এক স্ুমহত 
কন্মের প্রেরণা স্বামিজী দিয়া গিয়াছেন। 
ম্বামিজী তাহার অতুলনীয় ভাষা একখানি পত্রে 
বলিতেছেন__ 
“মনের অশান্তি, তার মানে কোন কায নাই! গীয়ে গায়ে ধা, 
ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর্‌। নিজে 
উল নরকে বাও। পরের মুক্তি হো”্ক, আঁমার মুক্কির 
আমার যুক্তির বাপ বাপ নির্বংশ | * * * তোমার শান্তির দরকার 
শির্বাংশ |” কি বাবাজী ? সব ভাগ করেছ, এখন শান্তির 
ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাফেও ত্যাগ করেদাও তবাবা। * * * আপনার 
ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও 
ভক্তিতে ইয় 1” 
অম্যাত্র বলিতেছেন-_- 
দাদা, যুক্তি নাই বাহল। হুচার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা ।” 
তিনি দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্তাদেশে গমন পুর্বে বেলুড় মঠের 
স্্যাসীদের নিকট সন্স্যাসীর আদর্শ বুঝাইতে গিয়া এই সমষ্টি 
মুক্তির কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-- 


৮৫৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


“মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদিঙ্গে 

রা রে হা তাহার নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে 

থুত ৷ 

সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।” 

সন্যাসী সম্প্রদায় তাহা যে পন্থাই হউন বিস্মৃত হইবেন না 
“যে বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সন্নাস কেবল মধাযুগের 
একটা কঙ্কাল নহে । উহার আদর্শে বর্ধমান ভারত ও সমগ্র 
মনুষ্য পরিবারের জন্য ধর্মের সহিত সামাজিক জীবনের এক 
অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র আবিষ্কৃত ও নির্ধারিত হইয়াছে । এবং গাম 
বিবেকানন্দ উহ! আবিষ্কার ও নিদ্ধারণ করিয়াছেন | থে 
মহাপুরুষ অছ্ৈতবাদের ভিন্ডির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া দেশকে 
ও জাতিকে এই সমগ্রি-মুক্তির মহান্‌ বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন 
গুনা যায় দেশের একটা কুকুর যে পর্য্স্ত অভুক্ত থাকিবে সে 
পর্য্যস্ত যিনি নিজের মুক্তি লওয়া পাপ মনে করিয়া গিয়াছেন, 
তিনি নিশ্চয়ই অদ্বৈতবাদ প্রচারে এমন কিছু আমাদিগের জন্য 
রাখিয়া গিয়াছেন যাহ না হইলে,_ সম্ভবতঃ আচার্য শঙ্কর ও 
রাজা রামমোহনের পরেও, এযুগে অদ্বৈতবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়! 
যাইত। 

আগামীবারে অন্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ভিত্তির উপর 
সমাজ-সংস্কার ধাড়াইতে পারে কি, না এই প্রসঙ্গে আর একটি 
আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। 


৩০শে আগ, ১৯১৮। 


অফম বক্তৃত 


উনবিংশ শতাব্ধা বেদান্তের যুগ কি, না? 


বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দার প্রথমে রাজা রামমোহন 
আাচাধা শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ হস্টে আমাদের সম্মুখে 
গাসিয়া উপন্থিত হইয়াছিলেন। শতাব্দীর শেষে স্বামী 
“ববেকানন্দকেও সেই শাঙ্কর অদ্বৈত ও মায়াবাদ হস্তেই 
“্ধায়মান দেখিতেছি । ভগিনা নিবেদিতার কথার প্রামাণ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে শতাব্দীর 
রামমোহন ও 
কি প্রথমে ও শেষে স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার 
আদ্বৈতবাদী । করিয়াছেন যে বেদান্ত বিষয়ে তিনি রাজা 
মপরাপর ত্রাস. রামমোহনকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 
র রি স্তরাং এই সভাতেই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে 
সমগ্র উনবিংশ শতাব্ধীকে বাঙ্গলায় একটা 
বেদান্ত-যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায় কি, না? রামমোহনের 
পরে এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুর্ব পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
ধণ্ধ-সংক্কারকে যাহারা পরিচালিত করিয়াছেন, যেমন রামচন্দ্র 
বি্ভাৰাগীশ, মহধি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ 
বন্থ, ব্রন্ষানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কুষ্খ গোস্বামা-- ইহাদের মধ্যে 
এক বিস্তাধাগীশ মহাশয় ছাড়া আর শেষোক্ত পাচজনেই 
অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের বিরোধী । এই কালের মধ্যে 
্বা-ন্ত্য ওপৌরুষের প্রচণ্ড অবতার ও সমাজসংস্কারক বিষ্তাসাগর 


২২৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 
মহাশয় ধন্্মতে কোন বাদ্দীই ছিলেন ন:। যাহা হউক, 
অছৈতবাদ ও তৎুসংশ্লিষ্ট মায়াবাদই একমাত্র বৈদাস্তিক মত 
নহে। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এমন কি ছৈতবাদ€ বৈদাস্তিক মনত 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে এবং হইয়াছেও | কেননা বেদান্ত 
উক্ত ছু মতের প্রসঙ্গ দেখা যায়। অপরাপর ব্রাঙ্গ 
সংস্কারকগণ অল্লাধিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । যদিও তাহাদের ব্রাঙ্গ 
ধন্মের ভিন্তি কোন না কোন পাশ্চাতা দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠি* ৃ 
কাজেই সমগ্র শতাব্দাকে সাধারণ ভাবে একটা বৈদান্তিক যুগ 
বলিয়া চিহ্নিত করায় আপত্তি কি? 
আমি প্রথম হইতে যেরূপ ভাবে এই যুগ বিশ্লেষণ করিতেছি, 
তাহাতে সমগ্র শতাব্দ।কে একটা বৈদাস্ভিক যুগ বলিরা নির্দেশ 
করিতে আমি কিঞ্চিত আপত্তি না করিয়া পারি না! বিগত 
শতাব্দার চতুর্থ অংশের প্রথমভাগে বাঙলা" 
উনবিংশ শতাব্দী দেশে যে ছুইটি সিদ্ধ মহাপুরুষ অবতীর্ণ 
বেদান্তের যুগ কিঃ এ 
নাঃ হইয়াছিলেন, সেই রামকুষ্জ ও বিজয়কৃষ্ণ যদি 
্‌ জন্মগ্রহণ না করিতেন, অথবা শতাব্দীর ধর্ম 
স্কারের ইতিহাসে যদি তাহাদের উল্লেখ নিস্প্রয়োজন বলিয়া 
উপেক্ষা করা যাইত, তবে সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর 
সংস্কারযুগকে একটা বৈদাস্তিক যুগ বলিয়া! অভিহিত করিতে 
মামি বিশেষ কিছু আপত্তি করিতাম না। কিন্তু রামকৃষঃ 
ও বিজয়কৃষণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীর 
হইতে ধনীর মন্মর প্রাসাদ শিখরে, তীান্ারা এই অত্যল্প কালের 
.. মধ্যে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পুজিত হুইতেছেন। পণ্ডিতের 
গ্রন্থাগার ও মুর্খের বিলাস ভবনেও তাহাদের সমান প্রতিপত্তি 
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দেখা যাইতেছে । বাক্তিবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষ এজস্য সময় 
সময় যেরূপ নিস্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা 
উল্লেখ করিতে গিয়া ন্দামিজী যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন । 
এবং আমারও জাতীয় চরিত্রের সেই শেষ কলঙ্ক চিহ্‌ উদযাটন 
করিয় দেখাইবার প্রবৃত্তি নাই। 
শতাব্দীর প্রথমে ধন্ম*সংস্কারের শোত যিনি বা ধীহার। 
প্রবর্ধন করিয়াছেন, তাহারা নমস্য । সেই আোতে ধাহারা 
সম্ভরণ করিয়াছেন, স্বায় বাহুর সঞ্চালনে ছোট বড় তরঙ্গ 
তুলিয়াছেন, তাহারা বিচিত্র হইয়া তআোতকে অবাহত 
রাখিয়াছেন। আর শতান্দার শেষভাগে যে ছুই মহাপুরুষ 
দক্ষিণের ও গেগেরিয়ার জঙ্গলে নিজ নিজ আসনে অটল 
হইয় বসিয়া, কেবলমাত্র অঙ্গুলি হেলনে শতাব্দীর পূর্ববাংশে 
প্রবাহিত কোতকে হেলায় মুখ ফিরাইয়! ভিন্ন পথে চালিত 
করিলেন, তাহারা কে? তাহারা কি শুধু ইতিহাস? না, 
ইতিহাসের নিয়ামক, সত্যই পুরাণ বর্ণিত অবতার ? তাহাদের 
শক্তির পরিচয় আমাদের পাওয়া উচিত। 
রামকৃষ্জ ও বিজয়কৃষ্ণ তাহাদের পূর্বববন্তী সংস্কারযুগের 
| অনেকাংশে প্রতিবাদ ও প্রতিষেধক । ইঠাদের 
বি ধু মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করা 
বৈদাত্তিক নহেন। যায়। অদ্বৈতবাদ হউক বা বিশিষ্টাদৈতবাদ 
্টাহারা পৌরাণিক. হৃউক, মায়াবাদ ছউক বা পরিণামবাদ 
রে রি হউক, রামকৃষ্ণ বিজয়কু্ণ, শুধু বেদান্ত নহে, 
 শঙ্করও নহে, রামানুজও নহে । মার 
বাঙ্গলাযর় তাহা সম্ভব হয়নাই বলিয়াই, এবং বিশেষভাবে 
৮১৩4 
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বাঙলার প্রাণ ও বাঙ্গালীর ধর্মের নবযুগের অবতার বলিয়াই 
শঙ্কর বা রামানুজের (বেশীর ভাগ জানম্মান বা ইংরেজী 
তর্জমার ) প্রতিধ্বনি হইতে পারেন নাই । তাহার] আসিয়া- 
ছিলেন-যেমন যুগে যুগে তাহারা আসিয়া গিয়াছেন, যেমন 
প্রতি পলে পলে তাহারা আমিতেছেন। তাহারা কোন মতবাদ 
নহেন,- তাহারা জীবন | এবং মত হইতে জীবন অনেক 
স্বতন্ত্র, অনেক বড়। তাহারা অদ্বৈতবাদও নহেন, বিশিষ্ট 
অদ্বৈতবাদ্ড নহেন, তাহারা তাহাই-_ধাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতে গিয়া পরবস্তীয়েরা অদ্বৈতবাদ অথবা বিশিষ্টাত্ৈতবাদ 
রূপ দার্শনিক মতবাদ স্ষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন। ইহারা এক, 
অথচ ইহারা বহু-মসংখ্য | ইহার! স্বাভাবিক বিকাশ । ইহারা 
সকলের। ইহারা বিশেষ করিয়া বাঙলার ও বাঙ্গালার | 
কেননা ইহারা কালীর উপাসক এবং রাধাকৃষ্ণের উপাসক । 
ইহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব । অথচ ইহারা একদিকে দেশকালের 
অতীত । শুধু সার্ববভৌমিক হওয়! কি কথা! ইহারা কেবল 
ব্যাসসূত্র বা কেবল শাঙ্কর ভাষ্য নয়, যেহেতু ইহারা শাক্ত ও 
বৈষব, কাজেই ইহারা আগম ও পুরাণ। আগম ও পুরাণ 
নির্দিষ্ট জীবন্ত বিগ্রহ । ইহারা কোন স্থদুর অতীতের পথে 
বাঙ্গালীকে ফিরিয়া যাইবার কথা বলেন নাই। পৌরাণিক 
যুগে প্রত্যাবর্তন ইহাদের ঈঙ্গিৎ নয়। ইহারা কেবল বুদ্ধ ও 
শঙ্করের চিতাভনম্ম উড়াইয়! বাঙ্গালীর ধশ্মক্ষেত্রকে অযথা ধুলি 
সমাচ্ছন্ন হইতে দেন নাই । চলার পথেই ইহারা জাতিকে 
চলিত করিয়াছেন। শোতে ইহারা ...ত্রঙ্গ: তুলিয়াছেন। 
প্রবাহকে ইহারা বাধা দেন নাই অগ্রসর করিয়াই দিয়াছেন। 
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বাঙ্গালীর প্রাণধন্মের-_স্বভাবধর্ম্ের সহজ ও সরল পথে 
হাটিয়া, তথাকথিত পৌরাণিক যুগের আবর্জনার মধা দিয়া 
অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ইহারা সমগ্র জাতিকে নবযুগের 
বিশালতর ক্ষেত্রে অবলালাক্রমে পৌছাইয়! দিয়া গেলেন। 
ইহারা দেখাইলেন উপনিষদ হইতে, শঙ্কর ভাষ্য হইতে 
বাঙ্গালীর আগমে ও পুরাণে ধর্মের আরো 
রামরুঃ ও বিচিত্র বিকাশ হইয়াছে । তাহাকে উপেক্ষা 
বিজয়কষ্ণের অভ্যুদয় . 
উনবিংশ শতাব্দীর করা চলিবে না অন্মীকার করিলে হইবে 
শেষভাগে শাক্ত ও না। অবশ্য স্থানে স্থানে অতিক্রম 
রা ৫ করিতে হইবে। সংস্কারযুগ, বাঙ্গালীর 
পাণধর্থের যুগ ।  আগম ও পুরাণের যে ধন্মের অভিবাক্তি__ 
তাহা বুঝিতে পারে নাই। এবং বুঝিতে 
ন পারিয়া বাঙ্গলার ধর্্মসংস্কার ক্ষেত্রে সহসা উপনিষদ ও 
শঙ্কর ভাষ্য আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন । ইহা অযথা 
সাহস। ইহা দুঃসাহস। তবুও বুঝি ইহারও প্রয়োজন ছিল। 
রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ বেদান্তে ফিরিয়া! যাওয়া নহে, তন ও 
পুরাণ বর্জন সহ, এই সমন্তের মধ্য দিয় বাঙ্গলার বিশেষ দুই 
সাধন পথকে ভবিষ্যতের এক মহা সমন্বয়ের দিকে পৌছাইয়া 
দেও! | রামকুঞ্চ ও বিজয়কুষ্টের সাধনা শতার্ধার শেষভাগে 
তাহাই করিয়াছে । 
একথা সত্য যে রামমোহনেও পুরাণ, আগম ও প্ৰতি এমন 
কি রঘুননান... পর্য্যন্ত বিদ্ধমান। বিবেকানন্দও পুরাণ তন্ত্রের 
বিরোধী মরার ভ্যাপনার দেখিয়াছেন। কিন্ত রামকুক ও 
বিজয়কৃষে। বাঙ্গালীর শাক ও বৈ সাধনার যে রূপান্তর 
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আমরা দেখিয়াছি, তাহণ হইতে গ্রহী রামমোহন ও সল্গযাসী 
বিবেকানন্দের অত্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, নিশ্চয়ই অনেকাংশে 
পৃথক | স্ৃতরাং বে যুগে শান্ত ও বৈষ্ণবের 
রা ও ধগ. সাধনায় ও ধারায় রামরুষ্জ ও বিজয়কুের 
শুধু বেদান্তেরযুগ অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে, সে যুগকে আমি 
সহ নক্কত . কেবল এক অদ্বৈত বাদই হউক আর বিশিষ্ট 
পৌরাণিক যুগও রঃ 
বটে অদ্বৈতবাদই হউক, বেদাস্তের যুগ বলিয়' 
অভিহিত করিতে পারি না । আমি মনে করি 
পুরাণ ও আগমের যুগ কোন কোন দিকে বেদান্তের যুগ হইলে 
বিচিত্র বিকশিত ও উন্নত। সে কথা বিস্তৃত করিয়। বল: 
হইয়াছে । কে জ্ঞানে, কে বলিতে পারে যে বাঙ্গালীর দু বিশেষ 
সাধন ধারার মধো জগতের সকল ধশ্ধের যে অপূর্ব সংস্থান € 
সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বেদাস্তের পূর্বব পূর্ব যুগ অপেক্ষা 
তুলনায় বড হইবে কি ছোট হইবে । রামকুঞ্জ ও বিজ্য়কুষ। 
যুগের ধর্-সমন্থয় এখনও ভবিষ্যতের এতিহাসিক ও দার্শনিকের 
অগ্য অপেক্ষা করিতেছে । শুধু উপেক্ষা কর! স্ববিচার নছে। 
আর তাহাদের সংখাঁও বেশী নয়, ফীহারা এক অতি জটিল 
সমস্যাপৃর্ণ যুগের ধণ্ম-সমন্বয়কে বিচার তত্তি সহজেই করিতে 
পারেন। সুতরাং সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী কেবল এক 
বৈদাস্তিক যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। 
আমি শতাব্দীর ধর্ধসংক্কারের ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিবার 
উদ্যোগ করিতেছি | এই ধর্্সংস্কারের বিচিত্র সৌধের তিত্তিকে 
অবলম্বন, করিয়া ইহার আর একটি প্রকোষ্ঠে সমাজ-সংক্কারের 
যে লীলাতিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রবেশ ছারের মুখে 


ষ্ঠ 


বাজায় উদবিংশ শতাক্গী 


দাড়াইয়া আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ ন্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য 
হইতেছি যে গত শতাব্দীর ধর্ম্সংস্কারের 
পলি ইত্তিহাস আলোচনা করিতে গিয়া, রাম- 
ক মোহন ও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গই বিস্তৃত হইয়া 
রামমোহন ও পড়িয়াছে এবং রামকৃষ ও বিজয়কৃষ্খ 
বিবেকানদ প্রসঙ্গ) অনবধানতাবশতঃ নহে, সময় 
অন্যদিকে রামু | 
ও বিজয়রুষের স্থান সংক্ষেপ ও আমার অক্ষমতা বশতঃ সন্কুচিত 
পিদ্দেশ। হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে কেন 
যেন মানে না করেন যে বাঙ্গালীর বিগত শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের 
ইতহাসে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্জ সন্কীর্ণ স্থান পাইবার যোগা | 
যে রামকুঞ্জ-যুগের চিন্িত প্রচারক হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ, 
রামক্ সম্বন্ধে অধিক কথ! বলিতে সাহসী হন নাই, যে 
বজয়কৃষ্ণের অগ্াবধি কোন বিবেকানন্দ আসিয়া দেখাই 
দিল না, তাহাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ *. 
যদি কোন অজ্ঞাত্ত কারণে কেবল বিদ্বেষ উদগীরণ করিয়া 
থাকেন, তথাপি রাজ। রামমোহনের বাক্য স্মরণ করিয়া আমি 
বিদ্বেপরায়ণ, ৰিদ্রপ ও ব্যঙ্গকারীদিগের প্রত্যুত্তর দিতে বিরত 
হইব । এক্ষেত্রে রামমোহনের ভাষায় আমাকে বলিতে হইতেছে 
যে--“সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে 
আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে, আর আমাদিগের জানা কর্তব্য যে, 


চির নি রুটারারো রর সাদানক পরষ্পর 


্াকয কহিতে রত হই নাই” 
সমাজ সংস্কার 
আলোচ্য শতাব্দীর প্রথমে "ও শেষে, - রামমোহন ও 


২২৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


বিবেকানন্দ শঙ্করের অস্বৈতবাদ ও মায়াবাদ লইয়া যুগপৎ ধশ্্ন ও 
সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রামমোহন ও 
বিবেকানন্দ উভয়েই আত্মাকে ব্রহ্ম জানিয়া, আত্মায় পরমাত্্ায 
অভেদ চিন্তনরূপ উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। এইবূপে 
আত্মাকে পরমাত্সা ভাবিয়া উপাসনা করিলে কেবল যে ধার্ম্ে 
সংস্কার হইবে তাহা নহে, সমাজক্ষোত্রে এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রেও এক 
আশ্চর্যা সংস্কার সংসাধিত হইবে । রামমোহন ও বিবেকানন্দ 
যে শাঙ্কর অদ্বৈত সাধনার প্রচলনের জন্য এত মতে যত্রু করিয় 
গিয়াছেন, তাহার মুলে একটা স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল। সে 

অভিপ্রায় হইতেছে সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র 


রামমোহন ও সংস্কার। তবে রামমোহন মায়াবাদকে প্রয়োগ 
কিউ রিয়াছেন মুদ্তি ও বহুদেবদেবী হু 

মায়াবাদ প্রয়োগের করিয়াছেন মুখ্ডি ও বনুদেবদেবীকে পৃথক 
বিভিন্ন ক্ষেত্র । পৃথক ঈশ্বর জ্ঞানে ষে ভ্রমাত্বাক পুজণ তাহার 


বিরুদ্ধে, আর বিবেকানন্দ মায়াবাদাক 
প্রয়োগ করিয়াছেন, ইউরোপের ইহকাল-সর্ববস্থ ভোগবাদ ও 
জড়বাদের যে আত্মঘাতী অনুকরণ বাঙ্গলায় দেখা দিয়াছিল 
তাহার বিরুদ্ধে। নায়াবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র রামমোহন ও 
বিবেকানন্দে স্বতন্ত্র । ইহা বার! ইহাই প্রমাণ হয় যে রামমোহন 
সমাজ কালন্োতে নিরন্তর পরিবর্তিত হুইয়াই চলে । চলার 
পথে আোতাবর্তে শৃঙ্খলাকেও রক্ষা করে | 
রামস্জোহনে যে শাঙ্কর অতৈতবাদ ও মায়াবাদ, বিবেকানন্দেও 
মূলতঃ: তাহাই । রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই মুলে 
শঙ্করানূুগামী | তথাপি শঙ্কর হইতে তাহাদের যেষে দিকে প্রস্থান 


৮৬০ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী 


আমরা কল্পনা করিতে পারি, তাহার বিষয়ে গতবারে আমি 
বলিয়াছি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে গণতবারে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, 
রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাঁদ প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নহে, 
কেননা তাহা বিশেষভাবে সামাজিক উদ্দেশ্ীমূলক | প্রকৃত 

অদৈতবাদ উদ্দেশ্মূলক নহে। দুঃখের 
সি বিষয়, ইতিহাসের দিক দিয় বিচার করিতে 
কে না? গিয়া, এই সিদ্ধান্ত আমার নিকট সমীচীন 

বলিয়া মনে হয় না। যদি ধরা মায় 
এক্সনাঁচার্যাই প্রকূত শাদ্ধতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তবে কি 
কাভার আদ্বৈনবাদ ৪ মায়াবাদ প্রচারের কোন সামাজিক 
উদ্দেশ্য ছিল না? লৌদ্ধপন্্ নিরসন মদি শ্চিনি জ্তাতসাবে 
না করিয়া থাকেন, মদিও আমার বিশ্বাস চিনি চ্কাতসারেই 
হ্কাহা করিয়াছেন, তথাপি ভারতের পাশের ইতিহাসে তীহার 
আদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের ফল কিজূপে দেখা দিয়াছে ? 
নিশ্চয়ই তাহ! এক গুরুতর সমাজসংক্কারও সাপন করিয়াছে। 
আাবার যদি ধরা যায়, বৃদ্ধদেবই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ, অদ্বয় সিদ্ধি 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন, তাহা হইলে জ্ঞাতসারেই হাউক বা 
অজ্ঞাতসারেই হউক, বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে কি বুদ্ধাদেবের 
অদ্য় সিদ্ধি ও নীতিবাদ এক শি যুগান্তকারী অস্ত সমাজ- 
বিপ্লুব সাধন করিয়া যায় নাই ? কি বুদ্ধদেব, কি শঙ্করাচার্যা 5 
অদ্ৈন্বাদ সংশ্লিষ্ট ধর্্দের ইতিহাসে অবশ্বন্তাবীরূপে এক অভূত 
পূর্বব সমাজ-সংস্কারের ইতিহাস অণুস্যাত রহিয়াছে । রামমোহন 
ও বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন। আর যদি তাছা 
নাও জানিয়া থাকেন,-যদদিও এরূপ সম্ভব বলিয়৷ আমি মনে 


১৬৯ 


গ্বানী বিবেকানন্দ ও 


করি না,_-তখথাপি তীঙ্াদের অধৈতবাদ প্রচারের মুলে একট 
| স্পষ্ট সমাজসংস্কাররূপ উদ্দেশ্টু ছিল বলিয়া, 
রামমোহন ও আমি ইহ প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নয় এরূপ মনে 
ঘি করিতে পারি না। যদি শঙ্কর হাতে 
মূলক | রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদে 
কোনরূপ সামান্যমাত্র বিশেষত বা মৌলিকন্ত 
না থাকে, তবে এইমাত্র বলা ধায় যে তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে ও শেষে শঙ্করের প্রতিধ্বনি মাত্র । কিন্ত তাহাদের 
অদ্বৈতবাদ প্রচার সমাজ-সংস্কাররূপ উদ্দেশটপূর্ণ বলিয়া তাতা 
প্রকুত অদ্বৈতবাদ নহে, এক্সপ মনে করা এইজন্য সঙ্গত নয় যে, 
বাহারা প্রকৃত অন্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মনে করা 
যাইতেছে, সেই বৃদ্ধ-শঙ্করের অধয়সিন্ধি ও অ্বৈতনাদ প্রচারও 
একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা নহে, বরং ইতিহাস জুলন্তভাবে সাক্ষা 
দিতেছে যে তাহাদের শছ্ৈতবাদ প্রচারে ভারতের সমাজক্ষেত্রে 
বিপুল আবর্জনা দুরাভূত হইয়া এক অত্যাম্চর্ধা সংস্কার দেখা 
দিয়াছে। দার্শনিক মতবাদ অতি ভল্ল দেশেই এরূপ বিরাট 
সমাজ-সংস্কার সাধন করিয়াছে । 
সমাজ-সংস্কার পাপ নহে। রামমোহন ও বিবেকানন্দ 
উভধেই অদৈভবাদ ও মায়াবাদ সহায়ে গত 
শতাব্দীতে এক বিরাট সমাজ-সংস্কারের 
| সূত্রপাত করিয়া গিরাছেন। অবশ্য তাহার 
আশানুরূপ ফল হয় নাই। সে দোষ তাহাদের অপেক্ষা 
আমাদের বেশী। কিন্তু কেবল ক্ৃত্তকার্যাতা দ্বারা ইতিহাস 
মাত্র কয়জন সংস্কারককে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারে ? 


 সমাজ-সংস্কার পাপ 
নহে। 


২২ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতামী 


ইতিহাসে কৃতকার্য্যতাই কি একমাত্র মাপকাঠি £ আমার মনে 
হয় না। ধাহারা অ [হু নি-.... 
বারী রা অকুত্তকার্ষা হইয়াছে 
সাময়িক ইতিহাসে এমন অনেক আছেন,- ফীারা 
রুতকার্ধাত৷ ও কুতকাধ্য হইয়াছেন তাহাদের অপেক্ষা অনেক 


17 বড়। বাঙ্গালী সমাজে বিধবা বিবাহ চলিল 
দারা, সংস্কারের * 


নল আদর্শের না, ইভা প্রতাক্ষ | কিন্তু এই অকুণকার্যাতার 
গুরু তুলনা করা ফুটের ফিতা হাতে করিয়া সেই সমুদ্রের 
রসি গভীরতা, সেই গগনস্পর্শী গিরিশিখরের 


উচ্চতা মাপিতে যাওয়া কি বাতুলতা নহে? রামমোহন 
হইতে বিবেকানন্দে আসিবার পথে দেখিতে হইবে যে 
ইহারা কোথায় কোন আচার ও বাবহারকে অবাহত রাখিতে 
যন্ত্র করিয়াছেন এবং কোনগুলিকে বা পরিহার করিবার জন্য) 
উপদেশ দিয়াছেন । কিছু ভাঙ্গিতে হইবে, কিছু স্য্টি করিতে 
হইবে, কিছু পরিবর্ধন ও সংশোধন করিয়া লইতে হইবে | 
বাচিয়া থাকিবার জন্য ইহা আবশ্ীাক। অবশ্য মুতের চিতা 
সকারের ব্যবস্থা ন্যরূপ। কিন্তু রামমোহন ও বিবেকানন্দ 
তাহা দিয়া যান নাই । তাহারা আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার 
প্রকৃষ্ট উপায় সকলই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর এই 
জন্যই তাহাদের অহ্ৈতবাদ ও মায়াবাদে সমাজ-সংগ্কারের 
সুস্পষ্ট অভিপ্রায় বাক্ত রহিয়াছে । | 
সমাজ সংস্কারে 
অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের তিত্বি--রামমোহন 

আমাদের এখন এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্থের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিতে হইবে । 
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--১) সমাজ-সংস্কার বস্তুটি কি ? 
--ই ধর্ম্মসংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কারের কোন সম্পর্ন 
আছে কি, না ? | 
_-৩) অদ্বৈতবাদ এ মায়াবাদ সমাজ-সংস্কীরের ভিত 
হইতে পারে কি, না? 
এই সমস্ত পাশ্বের উত্তর দিতে শিয়া আমি প্রাধানাঃ 
বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কীরকাদের মীমাংসার 
উপরেই নির্ভর করিব। এবং আপনারা সহজেই বুঝিদ্ছে 
পারিঘেছেন মে একপ করিতে গোলে প্রধমেই বীজী রাম 
মোহনাকে উাল্পখ করাতে হঈবে | কিন 
রামমোহনের সমাজ সমাজ-সংস্কীন প্রসঙ্গে বামামোহানের স্টাল্লৎ 
কার সমন্ধে" ঈট ০ 
সংস্কারকদিগের বড সহজ কার্যা নভে । ন্বভাবতঃই ভিন 
মধোই দুই শেণীর একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন। 
রস্পর বিরোধী অথচ কর্মক্ষেত্রে তাহাকে বহুবিধ সংক্গার 
মতবাদ বিদ্যমান । ৃ 
কার্ষো অশ্রীণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিতে 
হইয়াছে । এজন্য তাহার সংস্কারের আদর্শ ও প্রণালী সকলের 
পক্ষে বরে নাই। 
ছি হর স্থগম হইয়া উঠিতে পারে না 
এই যে রামমোহন তারপর রাজার অন্ুবর্তীদের মধো রাজার 
সমাজ-সংস্কারে সমান্ত সংস্কার দুইটি পরস্পরসম্থান্ধে বিরোধা 
সম্পূর্ণ স্বাধীন. . মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে । একদল বলেন, 
চিস্তাবাদী ছিলেন 
না। কেননা তিনি যে রাজার সমাজ-সংস্কারের কোন উন্নত 
শান্্মুখাপেক্ষী আদর্শই ছিল ন1। তিনি স্বাধীন চিস্তা- 
চি বাদী ছিলেন না। এখানে সেখানে ঢু 
একটা সংস্কারের কথা তিনি বলিয়াছেন বটে, কিন্ত সংস্কারের 
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কোন বিশিষ্ট প্রণালী তিনি অবলম্বন করেন নাই । যাস্থা তিনি 
মনে মনে স্পষ্ট বুঝিতেন, তাহাকেও একটা শাস্ত্রীয় আবরণ 
ভিন্ন বলিতে সাহস করিতেন না, তা সে জ্ঞাতিভেদই হউক, 
বহু বিবাহই হউক, জ্্লীজাতির স্বাধিকার বিষয়েই হউক, এমন 
কি মগ্যপান, শৈব বিবাহ প্রসঙ্গেই ভউক | সতীদাহ নিবারণ 
কাল্লেও তিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতি উদ্ধার করিতে গেলেন । আর 
গাচরণে আজন্ম হিন্দু-সমাজের আমুগতা করিয়াছেন, হিন্দু 
সমাজ হইতে পাছে বিচ্ছিন্ন হইয়ী পাড়েন, এজন্য সর্বদাই সতর্ক 
হইয়া চলিতেন, স্থতরাং তিনি আাদর্শ সমাজ-সংস্কারক নতেন | 
বালধন্মের ধাহারা দর্শন লিখিয়াছেন, বরাহ্গ-সমাজের ধাহারা 
ইপ্তিহাস লিখিয়াছেন, তাভাদেরই এই মত। 
মঅপরপক্ষে একদল বলেন, যে রামমোহন শানু ও যুক্কির 
সমন্ব়মূলক এমন এক অতাম্চর্যা সমাজ-সংস্কারের প্রণালা 
উদ্ভাবন করিয়াছেন নাহা ইতিপূর্বেব আর কোন সমাজ- 
বিচ্ভানবিদ্‌ পণ্ডিত করিতে পারেন নাই । 
উপ থে. সমাজ-সংস্ারের অনেক বিষয়ে, আমাদের 
রামমোহনের সমাজ দেশের ত কথাই নাই, পাশ্চাত্য দোশের 
সংস্কার প্রণালী বেস্থাম ত অল্প, হার্ধাট স্পেনসার ও হিগেল 
ক টন দর্শনকেও রামমোহন অতিক্রম করিয়া 
চিন্তাবাদীদের গিয়াছেন, রুশো ভগ্টেয়ার প্রভৃতি অষ্টাদশ 
অপেক্ষা উ্ততর শতাববীর ফরাসী দেশের প্বাধীন চিস্তাবাদ ও 
রি সামাজিক সাম্যবাদের যে সমস্য ক্রুটি লক্ষ্য 
করা যায়, রামমোহন তাহা বাঙ্গলাদেশে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সংশোধন করিয়া তবে গ্রহণ 
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করিয়াছিলেন । এইখানেই রামমোহনের সংস্কারের সর্বাপেক্ষা 
বড় এবং গৌরবময় বিশেষন্ধ। রামমোহুনের বিস্তৃত জীবন 
চরিত লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি, 
একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনবরেণ্য মহাজজানী, 
রামমোহন-শিহ্য, বিবেকানন্দ-বন্ধু বাঙ্গালী অধ্যাপকের নিকট 
হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমি 
ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথাই বলিতেছি । আমার জীবনে, 
যদিও আমি অল্পই দেখিয়াছি, এত বড় জ্ঞানের অবতার আর 
কোথাও দেখি নাই । 
তথাপি রামমোহনের সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে দুইটি 
পরস্পর বিরোধা ব্রাহ্গ-সম্প্রনায়ে” মতবাদ আমি উল্লেখ 
করিলাম, তাহার কোন একটিকেও আমি অবিকল গ্রহণ করনে 
প্রস্তুত নই | প্লেটো, আরিষ্টটল্‌ হইতে স্পেনসার, হেগেল 
অবধি যেমন রামমোহনের মস্তিষ্কের মধ্যে ঠাসিয়া দিবার কোন 
আবশ্বকতা আমি দেখি না, তেমনি সমাজসংস্কারে শ্রুতি, 
স্মৃতি, পুরাণ, আগম প্রভৃতি শান্ত্বাকোর 
81১ উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া তাহার 
শ্রেণীর ষতবাদই স্কার প্রণালীকে তাচ্ছিল্য করিবারও 
সমীচীন বলিয়া মনে কোন কারণ দেখি না|! রামমোহনের 
০ সমজসংক্কার প্রণালী সম্বন্ধে উল্লিখিত 
উভভয়বিধ মতবাদই কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে একদেশকর্শী | 
বাহার দোষ দেখিয়াছেন তাহারা গুণ দেখেন নাই, ধাহারা 
গুণ দেখিয়াছেন তাহারা দোষ অবশ্য একটু কম দেখিয়াছেন। 
তথাপি কল্পনার বাহুলা একটু কমাইয়! দ্বিতীয় শ্রেণীর মতৰাদকে 
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গ্রঙণ করাই সমীচীন বোধ হয়। কেননা এই মতবাদই 
সতা বলিয়া রাজার রচনাবলী হইতে প্রমাণ করা যায়। যাহা 
হউক রামমোহন আমাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া! 
গিয়াছেন যে, “তোমরা শিক্ষিত হও যে কোন বিষয়ের দুই 
দিক না দেখিয়! কদাচ বিরোধ করিও না”। সংস্কারের প্রণালী 
সম্বন্ধে, শান্তর ও যুক্তির সমন্বয় রাজা রামমোহন যেরূপ উল্লেখ ও 
অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহ! আমি পূর্বে অতি বিস্তৃত 
ভাবেই মালোচনা করিয়াছি | 

সামী বিবেকানন্দ রামমোহনকে এ-যুগের সর্বপ্রথম 
সংস্গারক বলিয়া একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন । এবং 


ইহা কেবল ভগিনা নিবেদিভার কাছেই 
স্বামী বিবেকানন্দ, র্ 


রাজার সংস্কার তিনি বলেন নাই। রাজার পরবর্তী 
প্রণালীর মধ্যে অন্যান্য ব্রাঙ্গ-সংস্কারকদিগের আপক্ষা 
কজন করিবাবু 


তর তাহার পার্থকা ও বিশেষন্ধের প্রতি স্বামী 
করিয়াছেন । যাহা বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
বাঙ্ঞার পরবর্তী. করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । রামমোহানের 
দের মধো ছিল না। সংস্কারের মধো একটা কিছু স্ক্রন করিবার 
গড়িয়া তুলিবার শক্তি ছিল, যাহ! তাহার পরবর্তীদের মধো 
ছিল ন। রামমোহনের সংস্কার সম্বন্ধে লামী বিবেকানান্দের 
ইহাই সিদ্ধান্ত । তবে রামমোহন ঘে আমাদের অনেকগুলি 
সামান্তিক সমস্যাকে, সামাজিক দুর্গতিকে ধর্মের সহিত অচ্েছ্ 
ভাবে জড়িত বলিয়!, সমাজসংক্কারে প্ররহ হইয়া ধর্শের 
যুলচ্ছেদ করিতে কৃতসন্কলল হইয়াছিলেন, স্বামিজীর মতে 
এইখানে রামমোহন ভূল করিয়াছিলেন । শুধু রামমোহন নয়, 
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বিবেকানন্দ সঙ্তের স্বাম 
স্বামী বিবেকানদের বি নও স্বামী সারদানন্দ আমাকে 
মতে রামমোহনের বলিয়াছিলেন, যে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া 
দুইটি ভ্রমের পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদের দেশে 
উল্লেখ । ঢ | 

প্রচলন করিতে দিয় রামমোহন নাকি 


আরো! একটা গুরুতর ভ্রম করিয়া? গিয়াছেন । স্বামিজীর মতে 
ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদের ভারতবর্ধীয় ভাষা ও 
সাহিতোর মধা দিয়া প্রচলিত হইলে আমরা এত সহজে জাতী 
ভাব পরিতাগ করিয়া, বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়। উঠিতাম না। 
এবং বলা বানুলা যে কোন কারণেই শ্ামিজীর মতে বিজাতীয় 
হইয়া উঠা ভাল নহে। 
রামমোহানের সংস্কার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই সমস্ত 
মতামত সমালোচনার অতীত নহে কিন্তু এখানে আমি ইহ" 
উদ্ধার করিয়া এই মাত্র মাপনাদের নিকট প্রতিপন্ন করিতে 
চাই যে সমাজসংস্কার সম্পর্কে রামমোহন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ 
বিশেষভাবে সচেতন ছিতণন | অনেকে, এ বিষয়ে ইহাদের 
যে একটা ভাবগত যোগ চিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন 
না। এই সম্পর্কে আমেরিকায় 'থাওজেণ্ড আইলাগু পার্কে? 
জনৈকা শিফ্যার নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
উল্লেখযোগ্য । স্বামিজী বলিতেছেন,__ | 
-_”সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দ-সংস্কারক রাজ! রামমোহন 
আমেরিকার জনৈকা রায় এইরূপ নিংস্বাথ কর্শের অন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ । 


শিল্পার নিকট 
রামমোহন সন্ব্ধে তিনি তাহার সমস্ত জীবন ভারতের সাহাধ্যকল্পে 


৫ 224 অর্পণ করিয়াছিলেন । তিনিই সতীদাহ প্রথা 
সি বন্ধ করেন। ৪ * * * তিনি ব্রাঙ্ষসমাজ 


১৬ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতাবী 
নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজ স্থাপন করেন। আর একটী বিশ্ববিদ্ভালয় 


স্থাপনের জন্ঠ তিন লক্ষ টাক টার দেন। * & * তিনি নিজের অন্ত 
কোনরূপ ফলাঁকাক্ষা করিতেন ন11” 


সবতরাং আপনারা স্প্টই দেখিতে পাইতেছেন, সমাজ- 
সংস্কার সম্থান্ধ রামমোহন ও বিবেকানন্দ বিচ্ছিন্ন নহেন। 
রামমোহন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষরূপে সচেতন । উভয়ের 
মাধা স্বষ্পষ্ট যোগসূত্র বি্ামান। 
এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে সমাজ-সংস্কার বন্তরটি 
কি? এসংসারে অনু পরমাণু পর্যান্ত প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত 
ইয়া চলিয়াছে | কিছুই স্থির হইয়া বসিয়া নাই। মনু 
সমাজ্জও পরিবর্তন-শীল। রাজ রামমোহন তণ্কালীন বাঙলা 
সমাজের গতিবিধি পর্যালোচনা করিয়া সমাজের এই স্বাভাবিক ৷ 
পরিবর্ধানের প্রতি তাহার সমকালীন মহাত্মা 
সমাজ একটাজীবন্ত দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া- 
নি রি ছিলেন। কেননা কি রামমোহন যুগে 
শা? সমাজের | 
একট। গতি ও... কি বিষ্ভাসাগর যুগে, কি কৈশব যুগে বা কি 
পরিবর্তন স্বাভাবিক বিবেকানন্দ যুগে, এমন একদল লোক 
8৮৬, দেখা যায়, যাহাদের বিশ্বা সমাজ চিরদিনই 
গভিমুখে ঘৎ অসৎ একভাবে চলিগাছে, ইহার মধো কোন 
বিবেচনা করিয়া পরিবর্ধন সম্তব নয়। সমাজের কোন গতি. 
এ কদিবে কিঃ বিধি আছে কি, না, অনেকে তাহাও জানেন্‌ 
ন।। জানিলেও মানেন না। কেননা 
মানিলে পর কাজ করিতে হয়। বসিয়া থাক! চলে না। 
অথচ তাহাদের বিশ্বাস, বসিয়া থাকিলেও চলে। সমাজের 


২6৪৯ 


গণ বিবেকালনদ ও 


এই স্মাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ পরিবর্তনের মধ্যে সমাজস্থ মনুয্যুদিগের 
সঙ্কানে এবং সচেষ্টায় প্রচলিত পথ হইতে আবশ্টাক মত অন্ত 
কোন ভিন্ন পথে চলিবার সম্ভাবনা আছে কি, না এবং তাহা 
কর্তব্য হয় কি, না এ বিষয়েও অধিকাংশেরই মত সুস্পষ্ট নহে। 
রাজা রামমোহন বলিতেছেন,-- 

--এইহা, পশুজাতীয়ের ধন্ম হয় যে সর্বদা স্বর্গের ক্রিয়ানুসারে 
কাধ্য করে। মনুষ্য, যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে। সে কিরূপে 
রি ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া স্বর্গে করেন, 
সমাজগ্থ প্রতোক ব্যক্তি এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থকার্ধয নির্বাহ 
9 করিতে পারে । এই মত সর্বত্র সর্বকালে হইলে 
দোষগুণ বিচার করিয়া পর পৃথক পৃথক মত এ পরাস্ত হইত না। বিশেষতঃ 
ই পণর আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে একজন বৈষবের 
মত স্ববর্গেরক্রিয়ানুদারে ফুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে, দ্বিতীয় বাতি 
কার্ধা করিবে না। শান্ত কুলে বৈষব হয়। আৰ ম্মার্ত ভট্টাচার্যের 
পর যাহাকে একশত বৎসর হয় না, যাবতীয় পরমার্থকন্্ঃ আানঃ দান 
ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্বমতের ভিন্ন প্রকার হইতেছে ।” 

রামমোহনের এই সাধারণ উক্ত্িটির মধ্যে আমরা সমাজ- 
₹স্কার বস্তুটি কি তাহার একটি স্থুসম্পূর্ণ 
এবং অতি স্ুসঙ্গত উত্তর প্রাপ্ত হই। এই 
উক্তিটির মধো-_১) সমাজের একটি গতি 
স্বীকার করা হইয়াছে ।-_-২) সমাজের একটি শ্বাভাবিক 
পরিবর্তন স্বীকার করা হইয়াছে ।--৩) সমাজের পরিবর্তনে, 
ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া, সৎ অসৎ বিবেচনা! বুদ্ধি 
সম্পন্ন মনুষ্যের কর্তবা ও দায়ীহ নিরূপণ করা হইয়াছে 1৪) 
সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তের মতপার্থক্য, একই সমাজে ব্যক্তিগত 


২৪৩ 


বামমোহনের 
উক্তির বিশ্লেষণ । 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী . 


স্বাধীনতার সামঞ্জীস্থা করা হইয়াছে --৬) ইহাতে তৎকালীন 
শান্ত, বৈষ্ণব ও রঘুনন্দনের সহিত তণুকালান বাঙ্গালী সমাজের 
একখানি স্থন্দর এঁতিহাসিক চিত্রও প্রদর্শন করা হইয়াছে । 
আমি রামমোহনের এই উক্তিটির এত বিশদ বিশ্লেষণ 
এইজন্য করিলাম, যে তখন সমাজবিজ্ঞান পাশ্চাত্যদেশে 
ভূমিষ্ট হইলেও আতুর ঘরের বাহিরে আইসে 
রহিস্রাস। . নাই। আর রামমোহনের তীক্ষ বুদ্ধি 
অন্য নিরপেক্ষ হইয়া সমাজ সম্বন্ধে অনেক 
মৌলিক গবেষণায় কৃতকার্যযতা লাভ করিয়াছে । প্রতিভা 
স্বদেশে এবং সর্ববকালেই অনন্যসাধারণ। সাধন সাপেক্ষ 
হইলেও প্রতিভা আপনাতে আপনি বিকশিত । রামমোহনের 
এই উক্তির মধ্যে ও অন্যত্র অন্যান্ত রচনাবলাতে সমাজ- 
বিজ্ঞানের পুর্ববাভাস লক্ষিত হয়। 
তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন- ধন্মসংস্কারের সহিত সমাজসংস্কারের 
কোন সম্পর্ক আছে কি, না £ 
রামমোহন মহাত্মা ডিগবার নিকট চিঠিতে বলিয়াছিলেন 
যে অন্ততঃ সামাজিক স্তবখ সচ্ছন্দতা ও রাজ- 


ধর্ম ও সমাজ 

স্কার অঙ্গা্গী.. নৈতিক উচ্চাধিকারের জঙ্য, আমাদের মুক্তি 
লাঃমোহানি। ও বহু দেবদেবীপৃজার মধ্যে একটা আপু 
সিদ্ধান্তে ধর্ধ ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজন । তাহার কথা 
সমাজের একটা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ধর্ম্ম-সংস্কারের 
০ সহিত সমাজসংস্কার এমন কি রাষ্ট্রের 


সংস্কারও অনুসৃত । রাষ্ট্র, ধর্ম, প্রভৃতি সমাজের এই ভিন্ন 
ভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ তব্বও রাজা 


২৪১ 
১ 


স্বামী বিবেকানন ও 


হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন । আমার মনে হয় রামমোহন 
ধন্মকে সমাজের এই শরীরের একটা অঙ্গ বিশেষ বলিয়া মনে 
করিতেন। আর তাহাই আধুনিক মত। সমাজ বিজ্ঞান ভূমি 
হইবার প্রাকালে, স্বাধীনভাবে সমাজ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়। যে কত বড় উদ্ভাবণীশক্তিসম্পন্ন প্রখর বুদ্ধির 
পরিচায়ক তাহা প্রত্যেক সমাজতত্ববিদই বুঝিতে পারিবেন । 
স্থতরাং সিদ্ধান্ত এই যে অঙ্গাঙ্গী বোগে আবদ্ধ ধন্-সংস্কারের 
সহিত সমাজসংস্কারের এক অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিষ্যমান | 

এখন তৃতীয় প্রশ্ন এই যে অছ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সমজ- 
% ধস্কারের ঘি পারে কি, ন 
টা ই 
মায়াবাদ সমাজ | ক | 
সংস্কারের ভিত্তি উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। কেননা 
হইতে পারে কি, তাহার রচনার মধ এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ 
না? ূ 

স্ববিরোধীতা একটু অনুধাবন করিলেই 

লক্ষিত হয়। 

আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি যে রামমোহনের অছৈতবাদ 
ও মায়াবাদ উদ্দেশ্বাবিহীন নহে। আর বস্তুতঃ শুদ্ধ চিন্তার 
চিত রতুর রাজোও কোন দার্শনিক মতবাদ একেবারে 
নিকট রামমোহনের সামাজিক উদ্দেশ্শূন্য ইহা ইতিহাস আলো- 
প্ররণীয় চিঠি। চনায় আমার চক্ষে পড়ে নাই। রামমোহন 
ধন্াসংস্কারের জন্তই অতৈতবাদ ও মায়াবাদ গ্রহণ ও প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । অবশ্য তাহার স্বভাবের মধোই অদ্বৈতবাদের 
প্রতি একটা সহজাত ঝোঁক ছিল। আর ধন্মের সংস্কার 
ভবারাই যে সমাজ ও রাষ্ট্রেরও সংস্কারের সম্ভাবনা আছে ; এমন 
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আভাবও তিনি ডিগবীর নিকট চিঠিতে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
স্বতরাং অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে গৌণভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
সংস্কারও সম্ভব | কিন্তু লর্ড আমহাষ্টে'র নিকট চিঠিতে তিনি 
স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অদ্ৈতবাদ, বিশেষভাবে মায়াবাদ একটা 
মিথা। কাল্পনিক বিষ্া । যেবিদ্ার চরম সিদ্ধান্ত এই বে পিতা 
প্ামমোহন মায়া" মাতা জাতা সব মিথ্যা, মায়া ও ভ্রম, সে 
বাদের উপর সমাজ বিষ্ভার বলে কখনও গাহ্‌স্থা ও সমাজ জীবন 


সংস্কারের ভিওি উন্নত হইতে পারিবে না। এবং এ বিদ্কা 
স্বাপন করিতে ন! 


পারিয়া খুষ্টান রে দেশীয় যুবকদিগকে শিক্ষা দিলে উন্নতির 
নীতিবাদের আশ্রয় পরিবর্ধে আমরা সেই এক অজ্ঞান অন্ধকারেই 
লইয়াছেন। থাকিয়া যাইব | ইহার সহিত যদি বিবেচনা 


করা যায় যে রামমোহন কত স্থানে বলিয়াছেন যে হিন্দুর দর্শনের 
দিকটা উন্নত হইলেও নীতির দিকটা সমধিক অবনত, পরস্ত্ 
বৃষ্টান নীন্তিবাদ রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্ এ-যুগে 
গ্রহণ করা অতি আবশ্যক, তাহা হইলে শ্বভাবতঃই মনে হইতে 
পারে যে রামমোহন বৈদাস্তিক মায়াবাদের উপর আমাদের 
এ যুগের সমাজসংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই । 
এখানে তাহার অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা ও সমাজসংক্কারে 
মায়াবাদ অস্বীকার--ইহার মধ্যে অনেকে 
অদ্বৈতবাদ স্বীকার একট অসঙ্গতি দেখিয়াছেন। এবং এই 


মে অসঙ্গতি দুর করিবার জন্য তাহারা বলিয়াছেন 
অসঙ্গতি । যে রামমোহন নিশুণ ও স্বগুণ এই উভয় 


রামমোহনের এই উক্তি উদ্ধার করেন-_ 
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- “জগতের অষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর 
_ উপাস্থ হইয়াছেন । অথবা সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রন্ধময় 
এমতরূপে সেই ব্রঙ্গ সাধনীয় হয়েন |” 


ঈশ্বর ও ব্রহ্ম স্বশুণ ও নিগুণ এই উভয়ের প্রাতিই রাজার 
সমান দৃষ্টি। ইহাদের উত্তরে আমার বলিবার কথা এই যে, 
এই ন্বগুণ ঈশ্বরকে তিনিই আবার অন্যাত্র বলিয়াছেন যে ব্রঙ্গের 
এই গুণ কল্পনা! একটা অপবাদ মাত্র, এবং 
ঈশ্বর ও ব্রমন্ষের ইহা কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত 
সমন্বয় ঠিক সমন্বয় রি 
নারায়ন । হয়। স্বতরাং স্বগুণ ঈশ্বর রামমোহনের 
মীমাংসা নয়। পরিণামবাদও রামমোহনের 
মীমাংসা নয়। শঙ্করানুবন্তী রামমোহনের সিদ্ধান্ত নিরাকার 
নিগুণবাদ ও বিবর্তবাদ এবং এই বিবর্তবাদকে অবলম্বন কৰিয়া 
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে তিনি মায়াবাদে উপনীত হইয়াছেন । মুক্তিপুজা 
ও দেবদেবী পুজার বিরুদ্ধে এই মায়াবাদ তিনি প্রয়োগ 
করিয়াছেন, অথচ সমাজ ও রাষ্ী সংস্কারে ইহাকে মিথা। ও 
কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন । আমি এখানে রাম- 
মোহনের মধ্যে যে স্বাবিরোধীতা, যে অসামগ্রস্ত দেখিতে 
পাইতেছি, তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন 
মারাবামী নো পথ পাইতেছি না। তবে ব্যবহারিক 
ব্যবহারিক লোক | 
যাঁজ। নির্বধীহ জগতেও *“লোকযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত” 
করিতে হয়। “চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কম্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদি 
ঘ্বারা অবশ্য করিতে হয়”, তাহার এই সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া 
 অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদকে অক্ষু্ রাখিয়াও সমাজসংস্কার সম্ভব 
হলিয়া মনে করি। মায়াবাদী হইলেই কর্ণ্-সন্ন্যাস নিতে 
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হইবে এমন কোন কথা নয়। জীবম্মক্ত হইলেও যদি ব্রক্গ 
জীবের নিকট সাধনীয় থাকিয়া! যান, তবে হস্ত, পদ, চক্ষুকর্ণ 
ও মস্তিফষের কম্মও কেননা সাধনীয় থাকিবে? বিশেষতঃ 
রামমোহন পক্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইবার জন্য” উপদেশ দিয়া 
গিয়াছেন। কেবল সন্্যাসীই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন তাহা নছে। 
গৃহীরও ব্রদ্নিষ্ঠ হইবার অধিকার আছে। এ যুগে তাহাই 
হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আমাদের দেশে তাহার বড় 
প্রয়োজন । আমাদের দেশে রামমোহনের কালে ইহা খুব বড় 
কথা । খুব এক বড় সমাজসংক্কার | স্বতরাং অধৈত-বেদাস্তী 
মায়াবাদী হইয়াও যদি গৃহী হইলেন, তবে সেই গৃহী কিছু একা 
গ্রহে বাস করিতে পারেন না। পরিবারস্থ হইয়া তাহাকে বাস 
রামমোহন ব্রন্ধনিষ্ঠ- করিতে হয়। মনুষ্য-পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ একত্র 
গৃহস্থ হইবার বাস করে । কেবল পুরুষে গাহস্থা হয় না। 
উপদেশ দিয়াছেন । গার্স্থ্ে নারীও পুরুষের সহযোগী । স্ৃতরাং 
অদ্বৈত-বেদান্তী গুহা রামমোহন সমাজসংক্কারে, নারীজাতির 
তত্কালীন শোচনীয় অবস্থার সংস্কার অপরিহার্য্য দার্শনিক কারণ 
ও সামাজিক অভাব পূরণের জন্যই করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 
সতাদাহ নিবারণ উনবিংশ শতাব্দীর সর্ববপ্রধান সমাজসংস্কার | 
এবং বিগত শতাব্দীর সর্ববপ্রধান জাতীয় কলঙ্ক । অহ্ৈতবাদের 
ভিত্তির উপর সমাজসংস্কারকে দাড় করাইলে, প্রত্যেক আত্মাই 
পরমাত্মার সহিত অভেদ হইলে পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক 
মানুষই সমান । এই পারমার্থিক দৃষ্টিকে ব্যবহারিক জগতে 
সম্প্রসারিত করিলেই জাতিভেদে মনুষ্যভেদ করা অশান্ত্রীয় ও 
অযৌক্তিক হুইয়া পড়ে । “বজ্রসূচী” গ্রন্থে রাজ] জন্মগত জাতি- 
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ভেদের যে অশান্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন তাহার মূলেও, জাতি. 
ধন্ অপেক্ষা নবযুগের মানবধশ্র্র, মানবের জন্মগত সমান 
অধিকারের--এককথায় মানবত্বের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত 
বেদান্তের পারমার্থিক জ্ঞানও বিদ্যমান । অদৈত-বেদান্তের 
ভূমিই বর্তমান মানবের সমান অধিকারের একমাত্র ভিত্তি । 
লর্ড আমহার্টের নিকট চিঠিতে মায়াবাদের বিরুদ্ধে 
রামমোহন যাহাই লিখিয়া থাকুন এবং খুষ্টান নীতিবাদের 
যতই পক্ষপাতীত্ব করুন, তাহার অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে য- 
কিঞ্চিৎ স্ববিরোধীতা দোষ থাকা সত্বেও 
র ০ সমাজসংস্কারে রামমোহন অদ্বৈত-বেদান্তের 
অধৈতবাদ ও মায়া ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় 
পদ : না। জেরেমী বেস্থামের সহযোগী রাম- 
হয়। . মোহনের সামাজিক নীতিবাদে মহানির্ববাণ 
তন্ত্রোক্ত “লোকশ্ঞেয়ের” আদর্শেও বেস্থামের 
নীতি-বাদের “অধিকতর লোকের অধিকতর স্থখ” এবং বাইবেল 
উক্ত খুষ্টান নীত্তিবাদ অপেক্ষ। একটা স্বাতন্ত্রা আছে । এবং 
রামমোহনের সামাজিক নীতিবাদের মধ্যে অধৈত-বেদান্তের 
প্রেরণা কম্টকল্পিত হইলেও একেবারে যে নাই, এমন কথ কে 
বলিতে পারে ? তবে খৃষ্টান নীতিবাদের দ্িকে,__যাহা বলে, 
“তোমার উপর অন্যের যেরূপ ব্যবহ্থার তুমি প্রত্যাশা কর, অন্যের 
প্রতি তুমি সেই ব্যবহার কর।”-_রামমোহন বেশী ঝৌক 
দিল্াছেন বলিবা এই প্রেরণ! হুল্পষ্ট নহে অস্পৰ্ট। কাজেই 
আমি অন্যত্র ইহার সমালোচন! প্রসঙ্গে প্রতিবাদও করিয়াছি ৷ 
যাহ হউক রামমোহনের পরেই দেবেক্্রনাথ । কিন্ত দেবেন্দ্র- 
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নাথ সমাজ-সংস্কারক নহেন 1 রামমোহনের পরে সমাজ-সংস্কারক . 
বিষ্ভাসাগর ৷ দেবেন্দ্রনাথ যে রামমোহনের অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহার কারণ অদ্বৈতবাদ এবং 

(দবেন্দ্রনাথ সমাজ 
সংস্কারক নহেন।  মায়াবাদে সমাজসংস্কার অসম্ভব বলিয়া নহে, 
ক্লাহার অদ্বৈতৈর তাহার কারণ আতা পরমাত্মধ অভেদ হইয়া 
চা গেলে কে কাহার উপাসনা! করিবে? আর 

| অদ্বৈত-বৈদাস্তিকেরা “ঈশ্বরকে শৃহ্ত করিয়া 
ফেলে” বলিয়া ব্রাহ্মধন্মকে এই মতবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ক 
তিনি প্রাণপণ করিয়া শিয়াছেন। ধর্মসংক্কারের সহিত 
সমাজসংস্কারের যে অঙ্গাঙ্গী যোগ রামমোহন দেখিয়াছিলেন 
দেবেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পান নাই | দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি 
সমাজসংস্কারে সম্পূর্ণ নহে । অসম্পূর্ণ । দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারেই 
সণ অসৎ বিবেচনা করিয়া, ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা! করিয়া 
অগ্রসর হইয়াচিলেন। সমাজসংস্কারক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ না 
হইলেও অনেকটা “ম্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্যা করিয়া” গিয়া" 
ছেন। এক্ষেত্রে রামমোহনের মনীষাও তাহার ছিল না, রাম- 
মোহানের মত ব্যবহারিক জগতের এত বিভিন্ন দিকের কন্মীও 
ভিনি ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র ছিল প্রকৃতির সৌন্দ- 
ধোর মধ্যে এক নিরাকার স্বপগুণ ব্রন্ের দর্শন লাভ করিয়া 
ধানে ভীহার সহিত বিহার করা । এই সৌন্দর্য্যানুভূতি সমগ্র 
শতাব্দীতে মহধির মহিমাকে চিরপুজা করিয়া রাখিয়াছে। 

তথাপি রামমোহন যেমন ধর্মকে সমাজের একটি অঙ্গ স্বরূপ 
মনে করিয়াছেন এবং ধর্মের সংস্কার, সমাজ ও রাষ্্রীর সংস্কারের 
জন্যই প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন--যাহা ১৮২৮ খ্বঃ ডিগৰি 
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সাহেবের নিকট চিঠিতে * তিনি প্রকাশ করিয়াছেন-- 
দেবেন্দ্রনাথ তাহ! কিছুই মনে করেন নাই । তিনি ধর্মম-সংস্কারে 
উৎসাহী ছিলেন কিন্তু সমাজ-সংস্কারে কথ- 
টস বি ৰ ঞি উদাসীন ছিলেন | গোস্বামী বিজয়কুষ্জ 
সমাঘসংস্কারে " যখন ব্রাহ্মধন্্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্বধর্থে 
অপেক্ষাকৃত ফিরিয়া আসিয়' মুর্তিপূজা আরম্ভ করিলেন 
জরি তখন দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে একখান! চিঠিতে 
লিখিয়াছিলেন যে, “একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্থাই 
এদেশে ব্রাহ্গ-ধর্মের উদ্ভব, এবং রামমোহন রায় হইতে 
এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের 

রামমোহনের ধর্মের 
সচ্িত সমাজ- এত চেষ্টা ও যত্ব 1” দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিতই 
সংস্কারের অভিপ্রায় এক্ষেত্রে রামমোহনকে ভূল বুঝিয়াছেন। যে 
নব নি পৌত্তলিকতা পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- 
শ্কার নাই, রাজনৈতিক উচ্চাধিকার 
লাতের চেষ্টা নাই তাহ! রামমোহনের ব্রাক্ষধন্্ন নহে । তাহা 
দেবেন্দ্রনাথের ও তদমুবস্বীদের ব্রাহ্মধন্্ন হইতে পারে। এবং 
হইয়াছেও তাহাই । শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বস্থর নিকট একখানি 
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পাত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখিফাঁছেন ষে, “জাতিভেদ যে না থাকে 
হাহা আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে। আমার্দিগের লক্ষ্য যে 
জ্বানস্বরূপ, মঙ্গলম্গরূপ পরমেশরের উপাসনা প্রচার ও বাপ্ত 
হয়।” অথচ “জাতিভেদ যে নল! থাকে” ইহা! শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে 
“বজসূচী” চটি গ্রন্থে রামমোহনের বিশেষরূপেই মুখা লক্ষ্য 
ছিল | 
সমাজ্রসংস্কারে বিষ্াসাগর 

এইবার আমর! উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক সিংহ 
বীর্যা--ম্বাতন্ত্রা ও পৌরুষের প্রচঙ্খ অবতার-রামমোহনের পরে 
সর্বপ্রধান সমাজসংস্কারকের সমীপবর্তী হইতেছি। 

শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার সমাজে এক ভূমিকম্প হইল | 
যেন সহসা আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে এক গৈরিক আব নির্গত 
হইল। বিষ্ভাসাগর বলিলেন যে বিধবার বিবাহ দিতে হইবে । 
এবং শাস্ত্রে তাহার সমর্থন আছে। বাঙ্গালী ভয় পাইল। 
চীৎকার করিয়া উঠিল। কেননা, রামমোহনের সত্তীদাহ 
নিবারণের পর এতবড় সিংহগর্জভন বাঙ্গালী আর গুনে নাই। 

বিধবা-বিবাহ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সংস্কার নহে । কেননা, 
বিষ্ভাসাগর ব্রাহ্ম ছিলেন নাঁ। তাহার ধর্মমত সুষ্পষ্টরূপে 
আমরা জানিতে পারি না। “বোধোদয়ে”র ধর্মমত ঠিক 
তাহার নিজের ধর্মমত কি, না কে বলিতে 
টপ পারে? “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ |” 

ইহাই বোধোদয়ের ধণ্মমত | তাহার এক- 

জন জীবনচরিত্র লেখক বলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া ও গায়ত্রী পু 
ভ্রপ করিতেন'না। এমন কি গায়ন্ত্রী নাকি তিনি ভূলিয়া 
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গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে তিনি নাস্তিক 
ছিলেন। ক্ষতি কি? কে মাথার দিব্য দিয়াছে যে দেশ 
শুদ্ধ সকল আহাম্মকে মিলিয়া আস্তিক হইতে হইবে ? এই- 
রূপ এক প্রকার যুক্তি আছে যে;--ঈশ্বরের উপরে আর 
কেহ নাই 1 স্থতরাং এখন ঈশ্বরের নিজের যদি নিজের সম্থান্ধে 
কোন ধারণ থাকে তবে তাহা অহংজ্ঞান মাত্র । ঈশ্বরের 
অতিরিক্ত আর কিছু নাই বলিয়া পরমেশ্বর নিজেই নান্তিক। 
অবশ্য যদি তাহার আত্ম-সম্থিৎ, আত্ম-জ্ঞান--আমাদেরি মত 
থাকে । যাহ! হউক বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয় সহসা এক আশ্চর্য 
ঘটনা বলিয়া মনে হয়। এই অভ্যুদয়ের যোগসুত্র নিরূপণ 
করা কঠিন। সম্পূ্ণ স্বতন্ত্-স্বাধীন--একক একজন মানুষ এই 
সাত কোটা বাঙ্গালীর মধ্যে হঠাৎ একদিন অভ্রভেদী পর্বতের 
মত গর্বিবিত শির লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার মুখের 
কথায় সতাই আমরা ভয় পাইলাম। দূরে গিয়া সরিয়া 
দাড়াইলাম। তাহাকে সহ্য করিবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল 
না। আজিও নাই। আমরা বাঙ্গালী--ম্বজাতীয়দের ভাব ও 
ভাষা বুঝি | | 

হঠাত আমাদের মধো একজন মানুষের মত কথা বলিতে 
আরম্ভ করিল--এ বড় আশ্চর্যা ও চমক্প্রাদ। কিন্তু মামরা 
তাহার কথা-_তাহার বাথা বুঝিলাম না। সমুন্নত গর্বিত শির 
লইয়া জীবনের কঙ্করময় পথে--সিংহ একাই চলিয়া গেলেন । 
কেহ তাহার সঙ্গী হইল না । বঙ্গ বিধবার কত জন্ম জম্মাস্তরের 
শোকাশ্রু, যাহা কেহ চাহিয়া দেখে নাই, তাহ] তীহারই পঞ্র- 
রাস্থির মধো সঞ্চিত হইয়া! সস! একদিন তাহারই বুক ফাটাইয় 
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দেয়া, খধাকেশের গঙ্গার মত বিরাট প্রাবনে বাঙলা দেশের 

পর দিয়! বহিয়। গর্জ্জিয়া চলিয়। গেল। 
১৮৫৬ খ্ঃ ২৬শে জুলাই হিন্দু বিধবার বিবাহ আইনে 
পরিণত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল । রাজনারায়ণ বস্থ তাহার দুই 
ভ্রাতাকে বিধবা বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন । 


১৮৫৬ খুঃ বিধবা. মহধি দেবেন্দ্রনাথকে রাজনারায়ণ বস্তু এই 
বিবাহ বিধিব্ধ 


ক বিবাহের সংবাদ দেন। তাহাতে অমৃতসর 
বিবাহ ও রাজ- হইতে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বাবুকে 
188 লিখিয়াছিলেন যে,“এই বিধবা বিবাহ হইতে 
বিধবা বিবাহ 


ও দেবেন্দ্রনাথ । যে গরল উত্থিত হইবে--তাহ! তোমার 
কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে। 

কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা--ঈশ্বর তাহার সহায়।” দেবেন্দ্রনাথ 
এখানে বিধবা বিবাহকে “সাধু ইচ্ছা” বলিয়৷ প্রকাশ করিলেন। 
কিন্ত শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার কেশবচরিতে 
লিখিয়াছেন যে দেবেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ পছন্দ করিতেন না। 
বিধবা বিবাহ তাহার অপ্রীতিকর ছিল | * কিন্ত্র যাহার] বিধবা 
বিবাহ সমর্থন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন তাহাদের নামের তালিকার 
মধ্যে দেবেজ্্রনাথের শাম আছে । অক্ষয়- 
কুমার দত্ত বিধবা বিবাহের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বিষ্কা- 
সাগর মহাশয়কে লিখিলেন, “আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই 
বিধবা বিবাহের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত 
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বিধবা বিবাহ ও 
অক্ষয়কুমার দত্ত । 


রি ১ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


হইয়াছি। ভারতবর্ষী সর্বসাধারণ লোক এ বিষয়ের নিম 
আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল । আছি 
যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া! আপনাদিগের সহিত একত্র মান 
উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কম্মিন 
কালেও যাইবেক না ।” 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় ব্রাহ্ম না হইলে ও- দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় 

কুমার, রাজনারায়ণ এই তিন ব্রাঙ্গনেতাই 
বিধবা বিবাহ ও  বিদ্ভাসাগরকে সমর্থন করিলেন । অন্যদিকে 
৮৯ ধা রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ-_ 
কান্ত দেব বাহাদুর। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতি স্যার রাধাকাস্ত 
স্বয়ং এবং আপামর সাধারণ-_বিধবা- 

বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । 

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য এই যে বিদ্ভাসাগরের সমাজ- 
সংস্কারের প্রণালী কিরূপ ছিল ? তিনি পরাশর-সংহিতা। হইডে 
এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিতে 
উদ্যত হইলেন । 

যথা £__নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ | 

পঞ্চশ্বাপত্হ্থ নারীণাং পতিরগ্ বিধীয়তে ॥ 

কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের এরূপ অর্থ 
করিলেন যে--যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ী স্থির 
হইয়া আছে--অথচ বিবাহ হয় নাই--সেই ভাবী পাত্র ষদি_ 
নিরুদেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রত্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয, 
পতিত হয় তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে এ কন্যা পাত্রান্তরে 
প্রদান বিহিত। আমাদের মনে হয় রক্ষণশীল পণ্ডিতদের এই 
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রাখা কষ্টকল্িত ও মিধ্যা। যাহা হউক বিদ্ভাসাগর 
মহাশয়ের শান্্ীয় প্রমাণ সহম্রবার সতা হইলেও--দেশাচার 
না শাস্ত্রীয় প্রমাণে এত সহজে দুরীডূত হইল 
প্রণাললী,রামমোহনী না। শাস্ত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সংস্কার প্রণালীর  যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছিলেন। শাস্ত্র 
মরণ শান্ত ও. ও যুক্তির অপূর্ব সমন্বয়মূলক যে পদ্ধতি 
"প্র সমন্বয়মূলক। 
| বিদ্ভাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন 
কল্পে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রামমোহনের 
মবলম্ষিত শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়মূলক পদ্ধতির অনুরূপ । 
কিন্তু ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় 
মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও, রাজশক্তির সাহায্য বাতিরেকে 
কি রামমোহন, কি বিগ্ভাসাগর কেহই সমাজসংস্কারে আশানুরূপ 
ট্তকার্য হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ শান্ত ও যুক্তির 
অতিরিক্ত আরো কিছুর আবশ্যক । এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের সিদ্ধান্তই সমীগীন মনে হয়। 
স্বামিজীর কথার ভাব এইরূপ যে বিধবারা 
বিবাহ করিবে কি, না তাহা বিধবার! 
জানে । আমরা বিধবা নই | কাজেই সে সম্থন্ধে আমাদের 
বলপুর্ববক হী কিংবা না করিলে বিধবাদের স্বাধীনতার উপর 
ইস্থক্ষেপ করা হইবে । তাহা অত্যন্ত অন্কায়। আমাদের মত 
পুরুষদের কর্তব্য বিধবাদ্িগকে জ্ঞানে ধর্মে স্বদেশীয় ভাবে 
শিক্ষা দীক্ষা দিয়া তাহাদের নিজেদের বিষয় তাহাদিগকে ভাল 
মন্দ বুঝিয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়া । বিধবার জ্ঞানে 
ধন্মে উন্নত হইয়া যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, উত্তম । 


৫৩ 


বি্ধবাবিবাহ ও 
স্বামী বিবেকানন্দ । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


তাহারা বিবাহ করিবেন। সে ক্ষেত্র কোন দিক হইন্ে 
কোনরূপ বাধা প্রদান করা কেহর কর্তব্য নয়। আর যদ 
তাহারা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন-_ 
বিধবারা নিজেরাই ্ 
নিজেদের বিবাহ. তাহা? আরো উত্তম | সে বিষয়েও তাহাদের 
সম্বন্ধে জানধর্ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার | * লাম 
রা রি স্বাধীন বিবেকানন্দের সংস্কার প্রণালী-__সাধারণ- 
নি ভাবে যেরূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
বিধবা-বিবাহ ক্ষেত্রেও তদছ্ুরূপ প্রণালীই 
প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী বলয় আমরা মনে করিতে পারি। 
ল্লামিজী বলেন বে, “সংস্কার যাহারা চায়-তাভার। 
কোথায় £” বাহির হইতে--উপর হইতে- জোর জ্ররিয়া কোন 
সমাজসংস্কার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে ভাহ' 
স্থায়ী হয় না| এবং তাহা সমাজ-বিজ্ঞান অনুমোদন করে 
না। বিধবারা কি বিবাহ করিতে চান ? বিধবা-বিবাহের 
পুরবেব স্বামিআীর ইহাই প্রশ্ন? বিধবাদের বিবাহ প্রচলন 
করিতে হইলে-্বিধবারাই তাহা করিবেন এবং সে বিষয়ে 
পুরুষদের কর্তব্য যে তাহারা কোন বাধা দিবে নাঁ। কি 
বাক্তিগত স্বাধীনতার দিক দিয়া, কি সমাজ-বিজ্ভানের দিক দিয়! 
ইহাই সম্মীচীন বলিয়া! মনে হয়। 
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তারপর ব্রল্গানন্দ কেশবচন্দ্র। তাহার সংস্কার দশচক্রে 
হিন্দুর সংস্কার বলিয়াই গুহীত হইতে পারিল 
কেশবচন্ত্ের সমাদ- না। অদ্বৈত ও মায়াবাদ ত দূরের কথা 
রসি তিনি সমাজসংস্কারের ভিৎ গাড়িলেন 
একেবারে হিন্দু সমাজের বাহিরে গিয়।। 
বা্গলা দেশে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি--/২০% 1] অনুসারে ষাহারা 
অসবর্ণ বিবাহ করেন তাহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু হিন্দু কি, ন! 
সন্দেহস্থল । কেহ বলিতে পারেন যে হিন্দু ব্যবস্থানীতির অধীনে 
ৃ কি তাহারা নহেন ? অবশ্য এ প্রশ্নের 
জি উত্তরও এক নিঃশ্বাসে দেওয়া যাইতে পারে 
ভিন্দ সমাজের না। আর হিন্দু আইনের অস্তভু-ক্ত হইলেই 
অস্ইক্ত হওয়া কিছু সকলে হিন্দু সমাজের অন্তভূক্তি হইতে 
রি পারেন না। আপনাদের মধ্যে ফাহারা 
আইন পড়িয়াছেন, তাহারা অবশ্যই জানেন যে অনেক 
স্বদেশী খুষ্টান সম্প্রদায়ও হিন্দু ব্যবস্থানীতির অস্তভুক্তি। 
সমাজ-সংস্কারে স্বামী বিবেকানন্দ 
তারপর স্বামী বিবেকানন্দ । শতাব্দীর তখন অতি অল্লই 
বাকী। সেই সময়কার সমাজগিত্র অস্কন করিতে গিয়া সংস্কার- 
যুগের সমালোচনামূলক একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের শেষ- 
ভাগে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু লিখিতেছেন, 


_প্যখন আমরা শারীরিক বলবীর্ধয হারাই- 


রাজনারায়ণ বাধু 

কর্ভৃক তৎকালীন তেছি। যখন দেশীয় স্থমহতৎ সংস্কৃত ভাবা ও শাস্ত্রের 
নমাঙজ চিত্র ! চর্চা হাস হইতেছে। বখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী 
মাশাপ্রদ নহে: 


অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষা প্রণালী এত 
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অপরু্ট যে? তত্বারা বুদ্ধি বৃতির বিকাশ না হইয়া কেবল স্ৃতিশকির 
বিকাশ হইতেছে, যখন বিগ্ালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন 
স্না-শিক্ষার অবস্থা অতান্ত অনুন্নত, বখন উপন্রীবিকার আহরণের বিশিঃ 
উপায় সকল অবলগ্থিত হইতেছে না যখন সমাজসংস্কারে আমরা যথোচিত 
কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিতেছি নাঃ যখন চতুদ্দিকে পানদোষ ১ অসরলতা, 
স্বার্থপরতা ও সুথপ্রিয়তা প্রবল, যখন আমাদের রাজ সম্বন্ধীঘন অবস্থা 
শোচনীয়, বিশেষতঃ যখন ধর্মের অবস্থা অতাস্ত হীন, তখন গণে 
আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচন্বা 
করুন” । 

এই সময় শতাব্দীর সংস্কার-আান্দোলনের পর, ১৮৯৩ 
খুষ্টাব্দে চিকাগোর ধণ্মমহাসভায়, গুরুকপায় জয়ী ও বশন্ী 
হইয়া, সমগ্র পাশ্চাতা দেশে অদ্বৈত ও মায়াবাদের বিজয়ভেরা 
নিনাদিত করিয়া যখন বিবেকানন্দ গৃহে প্রতাবর্তন করিলেন, 
তখন দেশব্যাপী অনেক সংস্কারসভাসমূহ তাহাকে আপন 
আপন দলে টানিয়া নিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু 
মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্থ প্রদেশ ত দুরের কথা-_এই বাঙ্গলার 
ব্রাহ্ম-সমাঞজ্জের সহিতও তিনি বিরোধীয় না হইয়াও একটা 
সুস্পষ্ট ব্যবধান রক্ষা করিয়৷ চলিয়া শিয়াছেন। তিনি তীহার 
ব্তৃতার একস্থানে বলিয়াছেন, যে হিন্দ্ুগণ তাহাদের আপন 
আপন সমাজ সংস্কার করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাতে ব্রাহ্ম 
সমাজের গাত্রদাহ হইবে কেন? অবশ্য এরূপ গাত্রদাহ হয় 
বলিয়া আমার মনে হয় না। হইলে দুঃখের বিষয়, সন্দেহ কি। 
ব্রাহ্ম-সমাজকে তিনি এখানে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক বলিয়াই 
নির্দেশ করিতেছেন । আর যাহারা নিজেরাই বলেন যে তাহার 
হিন্দু নন্‌, তাহাদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দই বাকি করিতে 
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পারেন ? সংস্কার সম্প্রদায় গুলি হইতে পৃথক হিন্দু রক্ষণশীল 
সম্প্রদায়ের অস্ত্রভুক্ত একজন সন্নাসী বলিয়! স্বামী বিবেকানন্দ 
শেজকে পরিচয় দিয়াছেন । এবং এই রক্ষণশীল বিরাট হিন্দু 
সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন ও সতন্ত্র ভাংব বিস্তর 
চন্। করিয়াছেন । 
£ যেখানে স্ামিজী বলিয়াছেন আমি কোন সমাজ-সংস্কারক 
হি; সেখানে তিনি এই হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, পাশ্চাতা- 
ভাবাপন্ন সংস্কারের উপর কটাক্ষ করিয়া- 
কিরে. ছেন। আবার যেখানে ছুঁৎমার্গের উপর, 
রা রা ও ব্রাহ্মণ শুদ্রের বর্তমান হেয় ব্যবধানের 
অগ্রকরণকারী উপর তীব্র শ্রেষাত্মক কশা উদ্যত করিয়া 
রি বলিয়াছেন যে আমি 13001 (001150 
আবার যুক্তিহীন, এর দলে নই, সেখানে তিনি রক্ষণশীল 
উন্ন তর পরিপন্থী সমাজকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামিজীর 
হল সমাজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণায় আসিতে হইলে এই 
কলংক্কারেরও পক্ষ- 
পাতা নহেল । দুইদিকের প্রতি সমান লক্ষা না থাকিলে 
স্বামিজীর উপর অবিচার করা হইবে। রস্থৃতঃ 
একদিক দিয় ধরিতে গেলে সন্গাসী কোন সমাজেরই তান্তভুক্ত 
শতে | তথাপি সমাজকে ব্যাপক অর্থে ধরিলে, সন্নাসা কোন 
অবস্থাতেই সমাজের অভীত বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু 
সন্ন্যাসীরও মন বলিয়া একটা বস্তু আছে । আর ব্যক্তির মন 
নেঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে নাঁ। বাক্তির মনকে বাচিয়! থাকিবার 
জহ্যই__আর ক্রমোল্নতির জন্যাত বটেই-_ সমাজের অপরাপর 
বাক্তিদের মনের চিস্তার সহিত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিতে 
হয়। বাঁচিতে হয়। 
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স্বামী বিবেকানন্দ-_রাজা রামমোহনের পরে-_বাঙজলায 
সমাজ সংস্কারকে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে 
হাত প্রতিষ্ঠা করিয়? গিয়াছেন। রামমোহনের 
বাদ ও মায়াবাদের পরে, দীর্ঘ একশতাব্দীর দীর্ঘতর সমাজ 
উপর সমাজ. সংস্কারের লীলাভিনয় যখন প্রায় সাঙ্গ তয় 
৮ হয়, যবনিক। পড়ে পড়ে, সেই সময় এক 
সন্নাসী আসিয়' মায়াবাদের উপর সমান্ 
স্কারের সৌধ নিন্মীণের যে অপূর্বব কৌশল দেখাইয়। দিল, 
তাহাতে সমগ্র শতাব্দীর মধো স্বামী বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্য ৫ 
গৌরব অতান্ত উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইল । 
আমার গতবারের প্রবন্ধে অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিডি 
প্রতিষ্ঠাকল্লে স্বামিজীর যে সমস্ত যুক্তির কথা অবতারণ' 
করিয়াছিঙগাম মায়াবাদে সমাজ-সংস্কীরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্যও সেই সমস্ত যুক্তিই প্রধানতঃ অবলম্বন কর! 
যাইতে পারে। 
আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী এবং জড়বাদী ও বটে, 
ইঙ্গার সোলকে ্বামিজী জগৎ ও কমলালেবুর 
পক ॥ দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে ও তাহার রস নিংড়ান প্রসঙ্গে 
জগৎ ও কমলালেবু। অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের পক্ষ হইতে যাহা 
বলিয়াছিলেন, বস্তুতঃ মায়াবাদে সমাজ 
সংস্কারের তাহাই ভিত্তি। স্বমিজী ইঙ্গারসোলকে বলিয়া 
ছিলেন-__ 
_প্জড়বাদ অপেক্ষা, এই অগৎরূপ কমলালেবুটাকে নিংড়াবার 
উৎকষ্টতর প্রণালী আমি জানি । আর আমি এ থেকে বেলী রসও পেয়ে 
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থাকি । আমি জানি, আমার মৃত নাই সুতরাং আমার এ রস নিংড়ে 
নেবার তাড়া নেই, আমি জ্রানি, ভয়ের কোন কারণ নেই স্থতরাং বেশ 
কার ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংডাচ্ছি। আমার কোন কর্তবা নেই, 
আমার স্ত্রী পুত্রা্দি বিমন্ন সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নর- 
নারীকে ভালবাফিতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে বরহ্গন্বরূপ ৷ মান্গমকে 
ভগবান বলে ভালবাসলে কি আনন্দ, একবার ভেবে দেখুন দেখি ।” 

ইহা অবশ্য খুব প্রবল যুক্তি নয়। কিন্তু তাহা হইতেও উচ্চ 
গথবা তত্ত্র। ইহ] একটা অবস্থার কথা । সেই অদ্বৈত ও 
এায়াবাদের অবস্থায় যাহারা পৌছাইতে অক্ষম-_রামমোহনের 
মে কেবলমাত্র সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন বাক্তিদের পক্ষেই ইহা 
দম্তুব-_-তাহার' এক্ষেত্রে স্বামিজীর উপর বিশেষ স্রবিচার করিতে 
পারিবেন বলিয়া ভরসা করি না। কেননা যে দেশে সম্প্রদায় 
বাশেষের মধো পরমহংসদেবের শ্রার সহিত শারীরিক সম্বন্ধ 
গুল না বলিয়া গুরুতর অভিযোগ উখিত হইয়া আচাধা 
মে'ক্ষমূলারের মত পণ্ডিতের ধৈর্যাচাতি ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল, 
"সদেশে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি সম্ভব 
কি, না, এ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ জাগে, তবে আমাদের আশ্চধা 
£তবার কি কথা? 

যেদেশে বুদ্ধ হইতে সকল ধর্্ম-প্রচারক বলিয়া গিয়াছেন, 
শিক্কাম হইয়া? কর্ম কর, সেই দেশের বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে আ্রীরামপুরের পাজ্জীগণ এবং মধ্যভাগে মহাত্মা ডফ যে 
বাঙলার সম্প্রদায় বিশেষের কাণে কি মন্ত্র দিয়া বলিয়া 
গিয়াছেন যে অছ্ৈতবাদ ও মায়াবাদে সমাজসংস্কার সম্ভব নয়, 
যাহার ফলে স্বামী বিবেকানন্দকে আজ শতাব্দীর শেষভাগে 
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একথা দেশবিদেশে চীগুকার করিয়া বলিতে হইল যে-_তোমর' 
গুন, অদৈতবাদ ও মায়াবাদেও সমাজ-সংক্কার সম্ভব | স্বামি 
এই বাঙ্গলার, এবং বাঙ্গলার বাহিরে এও 


শ্রীরামপুবের ইরা 
পাঁডীরাই প্রথমে. বিরাট হিন্দু-সমাজের প্রাতি যে উদার, থে 


আরন্ত করেনষে ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, ক্- 
টা নাতে তাহা মনে করিয়া কাহার না জদ্য 
মায়াবাদে সমাজ ও ৃ নীলে | ্ 

ধর্ম সংস্কার সম্ভব স্তম্ভিত হয়। তিনি অসহিষু্ ভাবে বলিহ' 


নয়। এই মত উঠিতেন, “সংস্কার যাহারা ঢায় তাহার 
পরবত্তীয়ের! 

অনুকরণ করিয়াছেন | 
মান্ত। অভু/খখানের জন্য তিনি বিনিদ্রে নিশায় মশে 


মশ্মে কি যে বুশ্চিক দংশন অনুভব করিয় 
গিয়াছেন, ভাহা আমার ক্ষমতা নাই যে আপনাদের নিকট 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলি। হ্ত্রা-শূদ্রকে খান্ঠ দিয়া জুভ্কান দিয় 
স্বাধীনতা দিয়া তাহাদের আত্মার মধো সুপ্ত ব্রঙ্গাকে জাগ্রত 
করিয়ী তিনি সমাজ-সংস্কারে এমন এক স্বাধানতার অবঃ 
দিয়াছেন যাহ সংস্কারযুগের বিবেচনার মধো আইসে নাই । 
অনেকে বলিবেন তিনি কোন বিষয়ে কি সংস্কার করিয়া 
গিয়াছেন, ভমাদের দেখাও । এই যে কেশবচন্দ্রের ব্রাঙ্ 
সমাজে একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে মেয়েরা উপাসনার সময় 
পর্দার বাহিরে আসিয়া বসিবে কিংবা ভিতরে গিয়া! বসিবে, 
এই বিশেষ সমাজ-সংস্কারে তাহার কি মত ছিল, এবং তিনি কি 
ই বা করিয়। গিয়াছেন ? 
সতাবটে বাঙ্গলার এক অংশ বাঙ্গলা সমাজের সংস্কার 
বাপারকে একদিন এইরূপ প্রহসনের বিষয় করিয়া তুলিয়া” 


কোথায়” £ সমাজের এই শ্্রাশদের 
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ড্রলেন। জাহারি প্রতিক্রিয়ান্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ- 
সংস্কারের ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধা 
হইয়াছিলেন | স্বামিজীর এই অভিপ্রায় ছিল মে হিন্ন ভিন্ন 
টুকরা টুকরা ভাবে সমাজ-সংস্কার করিয়া কোন ফল হইবে না। 

পাশ্গাতোর অন্ধ-অন্ুকরণ-বছুল সংস্কার 


এভিকানিো সম্প্রদায়গুলিরও পরমায়ু খুব বেশী দিন 
লমাজ সংস্থারের 
টা নহে । কাজেই স্ত্ী-শুদ্রকে পুষ্টিকর খান্ঠ, 


কাধাকরা শিক্ষা ও আম্মা পরমাত্সায় অভেদ 
উন্থননূপ শক্তিশালী ধন্মদান করিতে হইবে। তারপর 
7 -শৃর্রের সমাজে অধিকার কিরূপ হওয়া উচিত-তাভারা 
শজেরাই নিদ্দীরণ করিয়া লইবে। ইহা সংস্কারযুগের কাধা 
এণালীর যেমন এক হিসাবে প্রতিবাদ, তেমনি ইহার আদর্শ 
£ ত্র অভান্ত বাপক | এবং ইভার মূলমন্ত্র বন্তমানযুুগর 
একমাত্র আদর্শ জাধানতা। 
রাজা রামমোহন হইত স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কার 
সম্পন্দ মাত্র আর একটি বিষয়ের স্বাতন্ত্রা দেখাইয়া মামি এ 
প্রাসঙ্গ শেষ করিব । 
বামমোহনের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংঙ্গার দেখিয়া 
ননে হয় যে তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সমাজ্জিক অন্ুষ্ঠানগুলির 
পরিবর্ধন করিলেই, পরিবন্তিত অনুষ্ঠানগডলি সমাজস্থ প্রত্তোক 
বাক্তির চরিত্রকে উন্নত ও বুদিকে পরিমার্জিত করিতে 
পারিবে | এই জন্য কি ধর্শসংক্িষ্ট কি সমাজ সংশ্লিষ্ট বিশেষ 
বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্কনের দিকে তাহাদের একটা 
চেষ্টা ছিল। পক্ষান্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন 
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যে আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্যক উৎকর্ষ লাভ 
না করিলে, কেবল ধন্মের বা সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান 
গুলি পরিবর্তন করিলে বিশেষ কোন শুভ ফল দেখা দিবে 
বারা না। কেন স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের 
বি্ভাসাগর হইতে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান,_-বাল্য বিবাহ, 
বিবেকাননের জাতিভেদ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদদিকে 
৮৮ পরিবর্তন করিবার দিকে ঝেঁক দেন নাই, 
তাহারও কারণ এইখানে । তবে একথা 
স্বকার্ধা যে বাক্তিগত চরিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
কুসংস্কারাপন্ন অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন । অন্যথা এ 
অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বাস করিয়! ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ 
সাধন সম্ভব হয় না। 
আমার মনে হয় রামমোহন ও বিবেকানন্দের পৃথক পৃথক 
যুগে একে অন্ত হইতে সমাজসংস্কারের কার্যাপ্রণালীতে 
অবশ্যস্তাবীরূপেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে বাধা 
হইয়াছিলেন । এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য যেমন সমাজস্থ 
বাক্তিদিগের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধন প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ 
প্রয়োজন--তেমনি সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরিপস্থী সামাজিক 
অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তনও প্রয়োজন। এই 
পরিবর্তন সংস্কারপ্রার্থী লৌকমতের উপর প্রতিচিত হইলে 
সংস্কার বা পরিবর্তন স্থায়ী হয়। অন্যথা লোকমতকে উপেক্ষা 
করিয়া কেবল রাজশক্তির প্রভাবে কোন সামাজিক প্রথা 
বিধিবদ্ধ করিলে, লোকসমাজে উহা গৃষ্থীত হয় না। বাহির 
হইতে বলপ্রয়োগে প্রতিক্রিয়ার ভাব বৃদ্ধি পায়। ম্থানকাল ও 
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পাত্রভেদে সমাজ*বিপ্লবেরও সম্ভাবনা থাকে । সমাজ-বিপ্রব 
সমাজের গতিমুখে অপরিহার্য হইলে ইতিহাসে তাহাও ঘটে। 
ভাহারও প্রয়োজন হয়। খুঁজিলে তাহারও সমর্থন পাওয়া 
যায়। বিপ্লব ব্যতীত যেখানে বাধাবিদ্প অতিক্রম করিবার আর 
কোন উপায় নাই, অথচ যখন কাচিয়া থাকিতে হইলে সমাজে 
পরিবর্তন ও গতির প্রয়োজন--সেখানে বিপ্রব আসিতে পারে। 
এই বিপ্লব জয়ুযুক্ত হইলে জাতি উন্নতির পথে চলিতে থাকে । 
পরাজিত হইলে জাতির মৃত্যুও হইতে পারে । ইতিহাসে 
জ্রান্তির এবশ্বিধ অবস্থায় মৃত্যুর অভাব নাই । 

আমার পরবস্তী বক্তৃতায় উনবিংশ শতাব্দীর সহিত তাহার 
পুববন্তী অন্যান্থা শতাব্দীর যোগ ; এবং ষোড়শ শতাব্দী হইতে 
বাঙ্গালী সভাতার যে সকল বৈশিষ্ট্য এবং তশুসংশ্লিষ্ট অপরাপর 
ক'তকৃগুলি সমস্যা সম্বন্ধে আর একটা আলোচন1 আপনাদের 
সম্মুখে উপস্থিত করিব | 

৬৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। 


২ বান্টি 


নবম বক্তৃত। 
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


উনবিংশ শতাব্দীর যোগসূত্র রামমোহন ও বিবেকানন্দ 





রাজ রামমোহন হইতে যে শতাব্দবার আরম্ত,--এবং গ্রামী 
বিবেকানন্দে যে শতাব্দীর শেষ হইয়াছে,-সেই উনবিংশ 
'শতাব্দার ধন ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধায় অলোচনায়, উল্লিখিত 
দুই মহাপুরুষের প্রসঙ্গ অধিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার 
কারণ ইহাদের উভয়ের চিন্তা ও কার্ধা প্রণালীর গুরু অতান্ত 
অধিক। জাতীয় জীবনে ইহাদের প্রভাবও খুব বেশী। 

বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দাতে প্রথম হইতে শেষ পধান্ত 
একটা চিন্তার ধারা অব্যাহত আছে, একটা কম্মের প্রেরণা 
যারা তরঙ্গের মত সাময়িক উত্থান ও পতনের 
শতাবী-_ প্রথমা মধা দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, 
হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমশঃই জাতীয় জীবনে বিস্তার লাভ 
তন করিতেছে । রাজ রামমোহনের সহিত 

| স্বামী বিবেকানন্দের যে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র 
রহিয়াছে,-যাহা স্বামীজী নিজে স্বীকার করিয়াছেন,--সেই 
মানসিক যোগসূত্রই বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্ধীকে এক অখণ্ড, 
: --অবিভাজা স্ুসম্পূর্ণ রূপ বা আকার প্রদান করিয়াছে। 
অনেকের বিশ্বাস রামমোহন ও বিবেকানন্দে কোন যোগসূত্র 
নাই, কিন্তু ষীহারা জানেন না,_তাহারাই এরূপ বলিয়া 
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থাকেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দের যোগসূত্র এত স্থদৃঢ় যে, 
এই উভয় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্যগণ যদি 
্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এই যোগসূত্র ছিন্ন করিবার 
প্রয়াস করেন তবে নিশ্চয়ই তীহার। বার্থকাম হইবেন । 
নৈশিতাল পাহাড়ে ভগিনী নিবেদিতার সহি, স্বামীজার এক- 
বার রামমোহন প্রসঙ্গে কথোপকথন হয়। সেই সময় ভশিনী 
রামমোহনকে অনুসরণ করিয়া! চলিতেছেন। যথ। 20১) 
বামমোহনের বেদান্তগ্রহণ ও প্রচার ;--(২) রামমোহনের 
পদেশত্রীতি ও তাহার প্রচার ;-(৩) রামমোহনের ন্বদেশ- 
প্রোমর উদারতা যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমানভাবে 
ালিঙ্গন করে।% বাঙ্গালীর উনবিংশ শতান্দীর প্রথম হইতে 
শেব প্ধীন্ত যে একটা ভাবের ধারা অব্যাহত থাকিয়! জাতিকে 
চালিত করিতেছে আাশা করি, আপনারা গাহা এক্ষাণে 
বুঝতে পারিলেন। আমি পুর্বে বলিয়াচি এৰং আবারও 
বলতেছি যে নূতন নৃতন তাবই জাতিকে চালিত করে। 
মহাপুরুষেরা এই সমস্ত নূতন ভাবরাশির প্রকাশকমাত্র। 
তাহার] চতুর্দিক হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া এই নৃতন ভাব 


পপ পপ পপর 
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জাতির মনে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহ! ধাহারা পারেন 
তাহারাই মহাপুরুষ । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জন্য রাজ] রামমোহন যেমন 
শছ্বৈত বেদাস্ত প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন 
সেই সঙ্গে তিনি ইউরোপের বিজ্ভ্বানকে যথা, “1$19,01791078- 
(10৭, 8০075] 10110990101)5, 01791771805 
$08.6010%” এবং অন্যান্য «05601 90191709৮ গুলিকে ৪ 
বরণ করিয়া লইবাব জন্য ছুই হন্ত প্রসারিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রসার ব্যতিরেকে এ 
যুগে কেবল শাঙ্কর বেদান্ত যে নিতান্তই নিক্ষল হইবে এবং 
ডিল নরিভা০ তাত বাঞ্চনীয় নয় বি রামমোহন 
বজ্জিত বেদান্ত 1,010 ১0016)৮-এর নিকট সেই 
বিলাসী হইতে স্মরণীয় চিঠিখানিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া 
ক গিয়াছেন। স্থতরাং উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানবজ্জিত শুধু বেদাস্তবিলাসী করিবার জন্য 
ধাহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারা রামমোহনকে ভূল 
বুঝিয়াছেন। এ যুগে বেদাস্তের সহিত বিজ্ঞান চাই-_ ইহাই 
ছিল রামমোহনের মভিপ্রায়। বেদান্তবজ্ভিত বিজ্ঞান ব' 
বিজ্ঞান বজ্জিত বেদাস্ত এ ছুই রামমোহানের অনভিপ্রেত ছিল। 

| বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব কি ? 

এক্ষণে আমি বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব সম্পর্কে একটি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। 
আমার আগেকার বতৃভাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনাদের মনে 
এই প্রশ্ন ম্বভাবতঃই উঠিতে পারে, এমনকি আমি জানি 


২৬৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্ধী 


অনেকের মনে উঠিয়াছে-_যে উনবিংশ শতাব্দীই কি বাঙ্গালী 
সভাতার প্রথম শতাব্দী ? তাহার পূর্বে কি বাঙ্গালী-সভাতা 
চিলন1 ? যদি থাকিয়। থাকে, তবে--উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
বাঙ্গালী সভ্যতার কি কি উপাদান ছিল? এবং এই সভাতার 
বিশেষত্ব বদি কিছু থাকে, তবে তাহা কি? 
পরিশেষে, উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার,- অর্থাৎ রামমোহন 
হইতে বিবেকানন্দের উদ্যম, বাঙ্গালী সভ্যতার মধ্যে কোন 
গুলি রক্ষা করিতে বলিয়াছে,_কোনগুলি বা কিরূপ আকারে 
সংশোধন করিতে বলিয়াছে,--এবং কোনগুলিই বা একেবারে 
বর্জন করিতে বলিয়াছে, এক্ষণে এই প্রশ্নের আমি সাধামত 
উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
বাঙ্গালী সভ্যতার ষে সমস্ত উপাদ্দান লক্ষ্য করা যায়, তাহার 
প্রায় সবগুলিরই উৎপস্তিকাল ষোড়শ 
৮ ১৭ শতাব্দীর প্রথম হইতে মধ্য ভাগের মধো । 
ভাতার বিশেষত্ব উনবিংশ শতাব্দীর মত, ষোড়শ শতাব্দীও 
এ একটা সংস্কারের শতাব্দী । শুধু তাই নয়, 
- বাঙ্গালী সভ্যতার আধুনিক যা কিছু 
বিশেষত্,_তাহার প্রায় সবগুলিই রূপ পাইয়াছে, পরিপুষ্ট 
হইয়াছে__-ষোড়শ শতাব্দীতে । ষোড়শ শতাব্দীতে যে বাঙ্গালী 
সভ্যতা দেখ দিয়াছিল সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী যাঙ্থার আলোকে 
আলোকিত,--অফ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাহা, পলাশীর 
যুদ্ধের কিঞি আগে বা পর হইতে, খণ্ড বিখণ্ড হইয়া 
পড়িল, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিগ্ত 


২৬৭ 


স্বামী বিবেকানন ও 


সতাতার উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া লইবার প্রয়োজন 
অন্বর্তব করা গেল,-_-সেই অল্লাধিক মাত্র তিন শতাব্দীর 
বাঙ্গালা সভাতার রূপকে আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার 
চেষ্টা করিব। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, € অর্থাত রাম- 
মোহন হইতে বিবেকানন্দ, ) সংস্কার ও সংশোধন করিতে 
চাহিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতাকে, বাত" 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অবসাদগ্রস্ত হইয়া! পড়িয়াছিল 
এবং যাহা প্রাথ পাইয়াছিল--পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ষোড়শ 
শতাব্দবীতে_যাহাকে সপ্তীবিত করিয়াছিল--কবিকঙ্কণ মুকুন্দ- 
রাম, রঘুনন্দন স্মা্ধ ভট্াচার্যা, রঘুমণি, নবান্যায়ের দার্শনিক 
কৃষ্গনন্দ মাগমবাগীশ, ভন্ত্রশান্পের মীমাংসক ও সংগ্রহকার 
এবং মহাপ্রভু শ্চৈতন্ত- বাঙ্গালীর বৈষুব ধশন্মের যুগাবতার, 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক একজনে দিকপাল । যে কোন 
দেশে-যে কোন জাতির মধ্যে-ঘে কোন যুগে ইহাদের 
কেহ এক জন জন্মিলে, সেই দেশ সেই জাতি সেই যুগ 
ধন্য হইত । 

এখন প্রশ্ন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ফি এই সভ্যতা, 
যাহা অঙ্টদশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতেই অবসন্ন হইয়! 
পড়িল, যাহা বাহিরের আঘাতে স্থির থাকিতে পারিল 
না এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই পুনরায় সেই 
বনুধাবিচ্ছিন্ন-_বিচুর্ণ__সভ্যতার উপদানগুলিকে একত্র করিয়া 
যাহার মধ্যে নুন প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিল 
এবং রাজ রামমোহন রায় সর্ব প্রথম এই কার্ষোর জন্য 
অগ্রসর হইলেন,--আজীবন প্রাণাস্তকর পরিশ্রমে দেহপাত 


২৮ 


বাঙ্গলায় ডনবিংশ শতাব্দী 


করিয়া গেলেন? ষোড়শ শতাবীর বাঙ্গালীর সেই 
সভাতা কি? 
ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতা 

আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন আামি মনে করিনা 
ঘেনি মামার কথা হইতে মনে করিবেন বে বাঙ্গালা জাতি 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসভ্য ছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে 
সভাতার সোপানে প্রথম পদক্ষেপ করিল । না, তাহা 
নহে। বাঙ্গালী জাতি যে কতদিন হইতে সভ্য তাহা 
এতিহাসিকগণ এখনও সমাক্‌ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই । গীক ও রোমক সভ্যতার প্রসঙ্গ আপনারা ইতিহাসে 
পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গলার নব আবিষ্কৃত এত্তিহাসিক উপাদান 
পরীক্ষা কয়িয়া বুঝা যাইতেছে যে তৎকালেও বাঙ্গালা জাতি 
সভা ছিল। বাঙ্গালীর রাজত্ব, সাআজাজা, বাণিজ্য,__দিখিজয়, 
-ভাহার ধন্ম, সাহিতা, ভাক্ষঘা,+এই সমস্তের ভগ্লাংশ 
ধাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে_-এবং যাইতেছে, তাহা সমস্যই 
গাক ও রোমক সভ্যতার সম-সাময়িক এবং সে সমস্তই 
একট! সভ্য জাতির বিলুপ্ত অস্তিত্বের নিদর্শন । সে বাঙ্গালী 
জাতি বিলুপ্ত । তার অস্থিত্ব আজ নাই । শামি আপন্াদিগকে 
তুলনায় অকিঞ্চিতকর-_-উনাবংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সভ্যতার 
সম্পর্কে,__শুধু যোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার কথা 
সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি । 

এই শতাব্দীতে বাঙ্গালী তাহার সাম্রাজ্য হারাইয়াছে। 
মুসলমানের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি বাঙ্গলায় 
নহে ;-_দিললীতে। বাঙ্গলা যোড়শ শতার্দীতে ভারত 


খ্রি 


খ্বামী বিবেকাননা ও 


সাত্াক্তোর অনেক প্রদেশের মধো একটি প্রদ্দেশমাত্র । অথচ 
এই শতাব্দীতে বাঙ্গল! সম্পূর্ণ দিল্লীর সম্াটগণের অধীনত! 
স্বীকার করে নাই । বাঙ্গলার প্রাদেশিক শাসন কর্তা ত দুরের 
কথা-_দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধেই বাঙ্গলার ষোড়শ শতাবীর 
ভূঞা জমিদারগণ বিজ্রোহ করিয়াছিল, যুদ্ধ করিয়াছিল-_-কোন 
কোন যুদ্ধে জয়লাভ পধ্যন্ত করিয়াছিল । এই জমিদারদিগের 
মধ্যে অধিকাংশ-ছিল মুসলমান আর শল্লাংশ 
ছিল হিন্দু । দ্বাদশ ভূঞার মধো নয় জন 
ছিল মুসলমান পাঠান, আর তিনজন--কেদার রায়, 
প্রতাপাদিতা, মধুসিংহ ভৌমী ছিল হিন্দু । দিল্লীর মোগলের 
বিরুদ্ধে ইহা প্রধানত; ভিল বাঙলার পাঠানের বিদ্রোহ। 
কেদার রায়, প্রতাপাদদিত্য প্রভৃতি যে দিল্লীর সআটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রথম কারণ, দিল্লী সম্রাটের শাসন 
তখন পর্যান্ত বাঙ্গলার স্থদুর পল্লীঞুলিকে অফৌপৃষ্টে বদ্ধ করিতে 
পারে নাই। দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গলার ষোড়শ শঙাব্দীর 
জমিদারগণ তখনও স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রের উপরই নির্ভর 
করিতে জানিত ও পারিত। এবং এই বিদ্রোহ জয়যুক্ত না 
হওয়ার কারণ তখন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় 
ভবানন্দ-মজুমদারের মত বিশ্বাসঘাতক ছিল,--আর কেদার 
রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈশা খার মত ইক্দ্রিয়পরায়ণ স্বদেশ ভ্রোহী 
ব্যক্তিও ছিল। বাঙ্গলার বারভুঞ1 কখনো বাঙলার স্বাধীনতার 
জন একত্র হইয়1 যুদ্ধ করে নাই। নয়জন মুসলমান ও তিনজন 
হিন্দু-_সেঙ্দিন একত্র হইলে হয়ত দিল্লীর সিংহাসন পর্যাস্ত আক্রমণ 
করিতে পারিত। কিন্তু তখন হিন্দু মুসলমান এক হইতে 


১, 


বাঙ্গলার বার-ভুঞা। 


বাগলার উনবিংশ শতাব্দী 


পারে নাই । বিংশ শতাব্দাতে আজিও পারিয়াছে বলিয়। 
মামার মনে হয় না। হিন্দু মুসলমানের মিলন এক কঠিন 
সমস্তা । ষোড়শ শতাব্দীর মধাভাগেই বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতার 
আধুনিক বিশেষত্ব স্মৃতি) ন্যায়, শাক্ত, বৈধব ও বাঙ্গলা 
সাহিতা--মাত্ব-প্রকাশ করে। সেই সময় দিল্লীর বিরুদ্ধে 
বাঙ্গলার বার-ভুঞার বিল্লোহ ধারে ধারে একের পর আর 
চলিতেছিল। রাজনৈতিক এক মঙ্ঠা বিপ্লবের মধোই আধুনিক 
বাঙ্গ'লী-সভাত] জন্মলাভ করে। বাঙ্গলায় 
ক্রমিদারগণ যখন স্বতন্ত্রভাবে দিল্লীর 
মধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল 
তখন যে বাঙ্গালী সভাতার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল তাহারই 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের নিকট বলিব । 

এই ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীতে রাজন্ধ করেন প্রথম বাবর 
১৫২৬--৬০ ল ৫ বগুসর। ক্রমে ভুমায়ুন ১৫৩০--৪৩-- ১৪ 
বগুসর | পরে সের সা ১৫৪০--১৫৪৫- ৬ বৎসর এবং সর্ববশেষে 
পৃথিবীবিখ্াাত সম্রাট আকবর ১৫৫৬১৬০৩০৩৮ বগুসর। 
আর এই শত বসরের মধো বাঙ্গলায় রাজ করেন ১৫ জন 
শাসন কর্তা । তাহার মধ্যে টোডরমল ও মানসিংহ বাতিরেকে 
আর ১৩ জন মুসলমান | মুসলমান শাসনকর্কাদের মধ্যে রাজ। 
টোডরমলের পূর্ব্বে_ হোসেন সা সোলেমান কেরাণী ও দায়ুদ 
খর নাম সসম্মানে উল্লেখ না করিয়া পারা বায় না। 

যে সময় বাঙ্গলার জমিদারগণ প্রত্যেকে পৃথক ভাবে 
দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিত সেই সময়ে বাঙ্গালী 
হিন্দু সভ্যতায় একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। 


রাজনৈতিক বিপ্রব। 


১ 


শ্বামী বিবেকাননদদ ও 


কবিকঙ্কণের চণ্ডা সেই যুগের বাঙ্গলাসাহিত্য | এই 
চণ্ডার ঘা! উপাখান তাহা লইয়! কবিকঙ্কণের পূর্বে ও পরে 
অনেক কবি অনুরূপ অনেক কাবা রচনা? করিয়াছেন। 
কবিকঙ্কণের চণ্তীতে যে সমস্ত চরিত্রে? 
মানুষ দেখা যায় যে রকম দেবতা ৪ 
দেবার লীলাভিনয় দর্শন করা বায়, তাহাতে 
এই কাবা--শুধু কাব্য নয়, সমাজ-জীবনের একখান 
আলেখ্য বলিয়াও আমরা নির্দেশ করিতে পারি। বাঙ্গালার 
সাহিতোর সহিত তাহার সামাজিক জীবন তখনও অঙ্গাঈীযেগ 
রক্ষা করিয়া চলিয়া আমিতেছিল। এই চগ্তীতে ভাষার 
সাক্ষো “দালান এমারত” “পেয়াদী বরকন্দাজ” প্রভৃতিতে 
যেমন মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়,__ছ্েমনি *চন্্র- 
সূর্যা তরু, ফুল-পল্লবে” হিন্দুর মন্দিতে দেবী প্রতিমার অচ্চন'রও 
পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। এই চণ্ডী কাব্যে ভাড়দক্তের ধুক্টতা 
আছে, পুরুষ চরিত্রের অবনতি আছে, নারাচরিত্রের উৎকষ 
বিশেষ নাই, ধর্ম বিপ্লাবের ছায়া আছে--চতুদ্দিক হইতে 
টানিয়া লইবার, একট1 আহরণ করিবার শক্তি আছে । সমাজের 
এই প্রাণ শক্তিই চণ্ডী কাব্যকে জাতীয় সাহিত্াা অতি উচ্চে 
স্থান দিয়াছে। আর সাহিতো চতুষ্পার্শ হইতে আহরণ 
করিয়া নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রকাশ করিবার শক্তি যে 
শতার্দীর আছে সেই শতাব্দীই জ্রীবস্ত । তাহার ইতিহাস 
থাকিবে। 

সাহিত্যের পর সমাজ ব্যবস্থ। । কিরূপে ষোড়শ শতাব্দীর 
বাঙ্গালী, তাহার সমাজ ব্যবস্থায় একটা সময়োপযোগী নূতন 


সাহিত্য 
কবিকম্কণের চত্ী ৷ 


চ ০ 


বাজলায় উনবিংশ শতাব্দী 


পরিবর্তন মানিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট 
বলিব। রথুনন্দন স্মার্ত-ভট্রাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত 
চিলেন। তাহার জম্ম তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে বলা 
কঠিন। রঘুনন্দন যে অষ্টাবিংশতি তত্ব 
রচনা করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজকে 
সমাজ-ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা অন্ততঃ 
্রাহার ২৫ বসরের পরিশ্রমের ফল। রঘুনন্দনের সমাজ- 
বাবস্থা লইয়া! শতাব্দীর মধাভাগে আন্দোলন হয়। সুতরাং 
শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রঘুনন্দন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন 
এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে | ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে 
বা্গলাদেশ বখতিয়ার খিলিজা আক্রমণ করে । হিন্দুর রাজা 
লক্ষণ সেন পরাজিত হয়। ক্রমে পশ্চিম-বঙ্গ, পরে প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পরে পূর্বব-বঙ্গ ত্রয়োদশ শতাব্দার প্রায় শেষভাগে 
মুশসমান শাসনকন্তার অধানে আসে। স্ৃতরাং প্রায় তিন 
শতাব্দী পাঠান মুসলমানের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর 
আচার ও ব্যবহার এমন পরিবর্তিত হয় যেল্যার্ত রঘুনন্দন 
আচার-বাযবহারের পরিবর্তন লক্ষা করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার অর্থাৎ 
স্মৃতির নব সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

বা্গলায় তখন প্রাচীন স্মৃতিকথিত বর্ণাশ্রমধণ্্ম ছিল না। 
চারি বর্ণও ছিল না। চারি আশ্রমও ছিল না। ছিল মাত্র 
ছুই বর্ণ_ ব্রাহ্মণ আর শুদ্র। কায়স্থ জাতি ত দুরের কথা, 
কলিতে বৈষ্চ জাতিকেও রঘুনম্দন শূদ্র জাতি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। কলো বৈদ্ধঃ শৃদ্রব | 

মুনলমান অধিকারে জাতিভেদ শিখিল ন1 হইলেও নি 


৭ 


রঘুনন্দনের স্্বতি 
অইাবিংশতি তস্ব। 


১৮ 


স্বামী বিবেকানন ও 


জাতির অনেক লোক মুসলমানধন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্যুবর্ণের জাতিসকল, বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী ও 
অর্থশালা ছিল বলিয়া সহসা মুসলমান হয় নাই। পরে 
মহাপ্রভুর বৈষব-ধণ্্ম দেখা দিলে তাহারা বৈষ্ণব হইয়া হিন্দ 
সমাজে স্থান পাইয়াছিল। 

ব্রাহ্মণদিগের আচারে এই শতাব্দীতে অনেক পরিবর্তন 
দেখা দেয়। ব্রাঙ্মণের! পুর্বে সিদ্ধগাউল মতস্য ও মশ্ডর 
ডাইল আহার করিতেন না। কিন্ত্রী এক্ষণে তাহারা এ সমন্ত 

নিষিদ্ধ আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া! রঘুনন্দন 
রাহ্মণদিগের উহার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। উপনয়ন ও 
আচার বাবহারের 
পরিবর্তন । শ্রান্ধবিধিও তিনি প্রাচীন প্ৃতি হইতে 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া! দিয়াছিলেন। 

কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে উপনয়ন ও পূর্বববঙ্গে বিক্রমপুর রঘুনন্দনের 
শ্রান্ধাবিধি প্রচলিত হইতে পারিল না। রঘুনন্দের স্মৃতির 
বাবস্থার বিরুদ্ধে তখনকার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণ রীতিমত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি পরিবস্তিত সময়োপযোগী সমাজ্জ- 
বাবস্থার অনুরূপ বলিয়। রঘুনন্দনের স্মৃতির উপরেই বাঙ্গালী 
হিন্দু ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া নির্ভর 
করিয়া আসিতেছে । বিংশ শতাব্দীতেও রঘুনন্দনই বাঙ্গালী 
হিন্দুর প্রামাণিক স্মৃতি। ইহাতে স্বভাবতঃই কন্মকাণ্ডের 
প্রাধান্য লক্ষিত হয়। 

রঘুনন্দন একজন উচ্চশ্রেণীর মীমাংসক। তাহার পূর্বে 
জীমুতবাহনের “্দায়ভাগ” চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে 
বাজলাদেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু আচার ও প্রায়শ্চিত 


৭৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্ধী 


সম্বন্ধে জীমৃতবাহনের মতের তাদৃশ প্রভাব লক্ষিত হয় না। 
কুল্ুক ভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন। ইনিও একজন বড় স্মার্ত 
পণ্ডিত। মনু সংহিতার এক উৎকৃষ্ট টাকা ( মন্বর্থ-মুক্তাবলী ) 
ইহার দ্বারাই রচিত হয়। কুল্লুক ভট্ট চতুর্দশ শতাব্দীর 
লোক বলিয়াই আমার অনুমান হয়। রঘুনন্দনের পুর্বে 
পঞ্চদশ শতাঁবীর মধাভাগে নবদ্বীপ শ্রীনাথ আচার্যা চুড়ামণি 
মীমাংসা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 
ঠাহার পিতার নাম শ্রীকরাচার্যা, পিতা ও পুত্রে উভয়েই 
পরম পণ্ডিত ছিলেন । এই সমস্ত স্মার্ত পণ্ডিতদিগের নব্য- 
স্মৃতি বিশেষতঃ মনু আদি প্রাচীন স্মৃতির সহিত সামঞ্জস্য 
করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন বাঙ্গলাদেশে আচার- 
বাবার ও প্রায়শ্চিত্তের নৃতন ব্যবস্থা দিলেন। এই আচার- 
বাবহার ও প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গালী-সভাতার এক বিশেষ উপাদান। 
বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে রঘুনন্দনের 
স্মৃতি ব্যবহার বিভাগে যাহা জীমুতবাহনের দায়ভাগকে 
অনুসরণ করিয়াছে, ও কোন কোন দিকে সময়োপযোগী 
সংস্কার করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী-সভাতার বৈশিষ্ট্যের 
পাদগীঠ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্ুর মত অবশ্য 
বাঙ্গালীও হিন্দু । কিন্তু সমগ্র ভারতের হিন্দুজাতির মধ্য 
বাঙ্গালী হিন্দুর যে জাজ্জ্বল্যমান অথচ গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, 
তাহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে নিজস্ব স্বতন্ত্র 
রূপ-_ তাহার ভিত্তিভূমি-_চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবহার- 
শাস্ত্রে জীমুতবাহনের দায়ভাগ আর যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
আচার ও প্রায়শ্চিত বিভাগে রঘুনন্দনের প্মৃতির বিধান। 


৭ 


গ্বা্মী বিষেকানদা ও 


ইহাতে দোষ ছিল না এমন বলা যায় নাঁ। তবে ইহাই 
প্রধানতঃ, এমন কি আজ পধ্যস্তও, বাঙ্গালী-সভাতার যে 
বিশেষত্ব তার ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান 
হইয়াই ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যস্ত বাঙ্গালী হিন্দু 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগকে বলিতে পারিয়াছে 
যে, আমরা সাধারণতঃ হিন্দুত্বে এক হইয়াও বাঙ্গালীত্বে স্বাধীন 
ও স্বতন্ত্র। ভারতের সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে, বাঙ্গালী হিন্দুর 
বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্তরয, সমগ্র হিন্দুজাতিকে খর্বৰ করে নাই-_গৌরব 
দান করিয়াছে,_উন্নতির পথে, বৈচিক্রো ও বিভিন্ন দিকে 
বিশেষত্ে, পরিপুষ্টি ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে। সমগ্র 
হিন্দুজাতি এজন্য বাঙ্গালী-প্রতিভার নিকট খণী। আমি বাঙ্গালী 
হইয়াও একথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না। ভারতের 
প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু, ছিন্দুত্ের প্রাদেশিক বিশেষত্ব গবেষণা 
করিয়া পরিস্ফুট করিতে পারিলে, সাধারণ হিন্দুত্ব বৈচিত্রো 
পরিপূর্ণ হইবে, এই প্রাদেশিক বৈচিত্রের মধ্যে এক অভিনব 
দৃচ়তর একা আপনিই আত্মপ্রকাশ করিবে। কেন না, হিন্ুত্ 
বহু নয়--মূলে এক। 

এখন বাঙ্গালীর শ্থৃতিশান্ত্রের দিক্‌ অর্থাত পারিবারিক ও 
সমাজ বিধানের দিক্‌ হইতে বিচার করিতে গেলে, দেখিতে 
হইবে যে--আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানে এবং ব্যবহারে অর্থাৎ 
আইন-সম্পকীয় ব্যাপারে-__বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের হিন্দু হইতে কোন্‌ কোন্‌ দিকে পৃথক্‌, স্বতন্ত্র বা 
স্বাথীন। প্রাচীনকালে হিন্ু্দিগের মধ্যে যৌথ বা একান্নবর্তা 
পরিষারের ব্যবস্থা মধ্যযুগে ভারতের অগ্যান্ত প্রদেশে মিতাক্ষরা 


ণন্ড 
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আইনের মধ্য দিয়া পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য 
ও স্বার্থকে অনেকাংশে খর্ব করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু 
4 জীমুতবাহন ও রঘুনন্দন একান্সবর্তী পরি- 
রে বারের মধ্যে যৌথ সম্পত্তির উপর প্রত্যেক 
দায়তাগতত্ব। ব্যক্তির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অধিকার এমনভাবে 

প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে 
প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের প্রসার এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে 
যে, আইনের দিক্‌ হইতে মনে হয়, বাঙ্গলার দায়ভাগ ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের মিতাক্ষরার গ্রাম হইতে ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার 
করিয়াছে । ইহাই বাঙ্গালী-প্রতিভার বিশেষত্ব। কিন্তু এই 
ক্ষেত্রে আমি ইহাও বলিতে বাধ্য যে, বাঙলার দায়ভাগ, 
সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনে ও বিক্রয়ের ক্ষমতায়__তা সে সম্পত্তি 
পৈতৃক ৰা স্বোপাজ্জিত হউক -_পুরুষকে যে স্বাধীনত! দিয়াছে, 
স্্রীলোক অর্থাৎ বিধবা স্ত্রী বা কন্যাকে ততদুর স্বাধীনতা দেয় 
নাই। তবে বেনারস-স্মৃতির “বীরমিত্রোদয়ে” ও বোম্বাই- 
স্মৃতির “ব্যবহার ময়ুখে” বঙ্গদেশের দায়ভাগ হইতে কোন কোন 
দ্রিকে সম্পত্তির উপর নারীজাতির অধিকার বেশী দেওয়। 
হইয়াছে । ঘোড়শ শতাব্দীতে আমাদের মনে রাখিতে হইবে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পত্তি বা 
পরিবারের মধ্যে স্ত্রীজাতিকে কোন বড় রকমের একটা 
অধিকার বড় একটা দেন নাই। বাঙ্গালী যাহা দিয়াছে তাহা 
অপেক্ষা কেহ বেশী দিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু 
সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জীবন্ত 
ও উন্নতি-মুখী জাতিসকল যেরপ ক্র অগ্রসর হইয়াছে, জ্ঞান 
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বিশেষতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা যেরূপ উন্নতিলাভ 
করিয়াছে, বাঙ্গালীজাতি তাহা পারে নাই। বরং তাহার 
বিপরীত দেখা গিয়াছে । 
ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতায় রাজনীতি, সাহিত্য, 
সমাজ ও পরিবার বন্ধনের নিমিত্ত স্মৃতির বিধানে বাঙ্গালী- 
প্রতিভার যে বিশেষত্ব তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনারা 
পাইলেন। এক্ষণে এই শতাব্দীর দর্শনশান্ত্ সম্বন্ধে কিঝিৎ উল্লেখ 
আবশ্বাক। বাঙলার দর্শনশাস্ত্র বাঙ্গালীর নব্য-স্তায়। ষোড়শ 
শতাব্বীতে ইহার উদ্তব। রঘুনাথ শিরো- 
তন স্বীরন্‌ মণি এই নব্য-্যায় আবিষ্কার করেন। 
গাঙ্গেশোপাধ্যায়কুত “চিন্তামণি” নামক গ্রন্থ 
অবলম্বনে ইহা রচিত হইলেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও 
শব্দ এই চারি বিভাগে ন্যায়শান্ত্র সম্পর্কে তর্কসকল এত নিগুঢ 
ও পরিষ্কতরূপে বিচারিত হইয়াছে যে, ইহা একখানি নুতন 
হ্যায়ের দর্শন বলিয়া পণ্ডিতের সেকালে স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। রঘুমণির গ্রন্থের নাম *চিন্তামণি দীধিতি 1» এই 
গ্রন্থ ছাড়াও রঘুমণি বৈশেষিক শান্দ্রীয় “পদার্থতত্বনিরূপণণ” গ্রন্থ 
অবলম্বনে “পদার্থখগুন” গ্রন্থ এবং “আত্মতত্ব-বিবেক* ও 
মৈথিলি নৈয়ায়িক উদয়ানাচার্য্য ও বল্লভাচার্ধ্য প্রণীত স্যায়- 
গ্রন্থের মৌলিক টীক1 রচনা করেন। এতত্যতীত নক্রর্থবাদ, 
প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষপভঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ নামে 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার 
মৌলিকত্বের পরিচয় দিয় গিয়াছেন। 
রঘুমণির পূর্বেবে মিখিলায় গিয়া বাজলার ন্যায়-দর্শনের 


খন 
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ছাত্রকে ন্যায় পড়িতে হুইত। কিন্ত রঘুমণির নব্য-ন্যায় সর্বত্র 
পঞ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইলে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, 
মহারা্, তৈলঙ্গ, ও পাঞ্জাব প্রভৃতি শান্ত্রালোচনার কেন্্র 
হইতে দলে দলে ছাত্রেরা নবদ্বীপ আসিয়া নব্য-স্যায় পড়িতে 
লাগিল। দর্শনশান্ত্রে একজন মাত্র বাঙ্গালীর প্রতিতা, সমগ্র 
ভারতে এইরীপে মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সদ্বাবহার প্রমাণ করিয়! 
গিয়াছে । 

এই নব্য-্্যায় জীবাত্মাকেও স্বীকার করে, ঈশ্বরকেও 
স্গাকার করে। ঈশ্বরকে স্বীকার করে বলিয়া ইহা আস্তিক, 
আর জীব ও ঈশ্বর এই ঢুইকেই স্বীকার করে বলিয়া ই 
অনেকট! দ্বেতবাদ ন1 হইলেও দ্ৈতবাদ-খেঁসা ;__আমার এই- 
রপ ধারণা । এস্থলে বল আবশ্যক রঘুমণি শুধু নবা-হ্যায়ের 
দাশনিক ছিলেন না, তিনি স্মৃতি-শাস্ত্রীয় “মলিম্নচ বিবেক” 
নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে আজ এত 
তার্কিক, তাহ! ভালই হউক আর মন্দই হউক, বোধ হয় 
রঘুমণিই তাহার জন্য অনেকটা দায়ী। বাঙ্গালী জাতি 
দার্শনিক । ষোড়শ শতাব্দীতে ছিল একদিন, যেদিন বাঙ্গালী 
জাতি বিনাপ্রমাণে ঈশ্বরকেও তর্কে স্বীকার করিত না। এই 
গেল বাঙ্গলার দর্শন । 

তারপর ধন্ম। ধন্নম বলিতে আমি সাধনের ধর্মকে 
নির্দেশ করিতেছি । যোড়শ শতাবদীতেও। এঁতিহাসিকগণ 
সম্প্রতি স্থির করিতেছেন যে, বাঙলার 
অনেক লোক, অনেক জাতি বৌদ্ধ ছিল। 
ইহা অসম্ভব নয়। কেননা একসময়ে বাঙ্গলার প্রায় £ অংশ 


বাঙ্গলার বৌন্ধধর্্ | 


২৭৪৯ 


শামী বিবেকানন্দ ও 


বৌদ্ধ হইয়া! গিয়াছিল।* নব্য হিন্দুর পুনরুথান কালে 
তাহারা কিছু একদিনেই পৌরাণিক হিন্দুধণ্মে ও আচার- 
ব্যবহারে ফিরিয়া আসে নাই। সমাজে, কোন বড় রকমের 
একটা পরিবর্তনের মুখে» ছুই তিন শতাব্দীর কাজ নিশ্চয়ই 
ছুই একদিনে হয়না । শুধু বৌদ্ধ কেন, জৈন মতও বাজলা- 
দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তবে তাহা কতটা প্রবেশলাভ 
করিয়াছিল তথুসম্বন্ধে পপ্ডিতদিগের মধ্যে মতছৈধতা আছে। 
এখনও বিচার চলিতেছে। 

জৈন ও বৌদ্ধধন্্, সাধনের ধন্ম। কিন্ত তথাপি ইহা 
কেবল সাধনের ধন্ম নয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া, বর্ণা শ্রম- 
বিরোধী সমাজগঠনও বাঙ্গলায় দেখা দিয়াছিল এবং বহু 
শতাব্দী ধরিয়া বিছ্বমান ছিল। তাহার ফলে কৌদ্ধাধিকারের 
পর, বালায় নব্য-হিন্দুধন্্ম ও বঙ্গীয় সমাজের পুনর্গঠনে 
মন্থাদি প্রাচীন-স্মৃতি-কথিত বর্ণাশ্রম আর মাথা উঠাইতে পারিল 
না। রঘুনন্দনকে ষোড়শ শতাব্দীতে বলিতে হইল, _বাঙ্গলায় 
ব্রাঙ্ষণ ও শুড্র এই ছুই ব্ণই আছে। 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। চারিবণ আর চারি 
আশ্রম আর দেখা দিল না। তথাপি 
ষোড়শ শতাববীর পর হইতে বাঙলা আবার নৃতন করিয়া”_ 
বিশেষ করিয়া হিন্দু হইতে আর্ত করিল । ইহা ছুই বর্ণ ও 
মাত্র ছুই আশ্রমের ব্যাপারে ধড়াইল। ষোড়শ শতাব্দীর 
পর হইতে, ল্মৃতিশাস্ত্ের দিক্‌ হইতে বিচার করিলে বাঙ্গলার 
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যোড়শ শতাব্দীর 
বর্ণা শ্রম । 


৮৬ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতাব্ী 


হিন্দুত্ব দুই বর্ণ আর ছুই আশ্রমের ইতিহাস। তবে সন্ন্যাস 
যে বাঙ্গলায় ছিলনা! এমন কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে যাহা! এমন প্রকটভাবে দেখা দিল তাহা ফল্তনদীর 
মত ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধা দিয়া নিশ্চয়ই 
প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে! এবং ইতিহাসে তাহার প্রমাণও 
আছে। 
ষোড়শ শতাব্দীর সাধনধন্মে এইবার আমি তন্ত্রের কথা 
আপনাদ্দিগকে বলিব। আজ বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু বাঙ্গালা বৈষ্ণব অপেক্ষা কোনদিনই কম তান্ত্রিক নয়। 
রক্ষণশীল বাঙ্গালী হিন্দু, তাহার দীক্ষা, 
সী এ পয আহ্কিক, উপাসন! প্রভৃতি ব্যাপারে 
আজিও তান্ত্রিক ভূমির পাদপীঠের উপরেই 
দণ্চায়মান। বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে তন্ত্রশান্ত্রের নব 
কলেবর হয়। কুষ্জানন্দ আগমবাগীশ “তন্ত্রসার” নামে বৃহৎ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্ত্রমতে সান্বিক পৃজা! কিরূপে করিতে 
হয়, আগমবাগীশই তাহার বিধি দেন। কাত্তিকী অমাবস্যায় 
যে শ্যামাপুজ হইয়া থাকে, সেই শ্যুমামৃত্তি ও পৃজাপদ্ধতি 
আগমবাগীশই প্রচলন করেন। মুর্তি অবলম্বন করিয়া, 
জগদ্ধাত্রী পূজা, কান্তিক পৃজা প্রভৃতি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী 
হইতেই, দেখা দেয়। কেননা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বের মুত্তির 
অধির্ক্ বাহুল্য বাঙ্গলাদেশে প্রায় ছিলনা | তান্ত্রিক মতে পূজা 
অর্চন! ঘটস্থাপন করিয়! হইত । কার্তিকী অম্াবস্ঠার শ্টামাপূজার 
মৃন্তি আগমবাগীশের দ্বারা কল্পিত ও প্রচলিত। মৃত্তি সত্বেও 
প্রত্যেক তান্ত্রিক পূজায় অদ্ভাপি ঘটের প্রচলন আছে । 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


কেবল আগমবাগীশ নয়, পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংসও ষোড়শ 

শতাব্দীর লোক। তন্ত্রের সাধনায় তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ । 
“ঘটচক্রভেদ” “বামকেশরতন্ত্র” “শ্যামারহহ্য- 
পুর্ণানন্বগীরি হ্যাারের? 
পরমহংস। তন্ত্র” “শাক্তব্রমতন্্র”প এবং বেদান্ত দর্শনে 
“তন্তরচিন্তামণি” নামক মুক্তি-বিষয়ক গ্রন্থ 

তিনি প্রণয়ন করেন। 'তিত্বচিন্তামণি' ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ- 
ভাগের প্রথমে রচিত হয়। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া যেসমস্ত স্থানে 
তিনি বাস করিয়াছেন তাহা৷ “সিদ্ধ-পীঠ” বলিয়া কথিত আছে। 
নবদ্ধীপের পশ্চিমে “ব্রাহ্মণীতলার ঘ।ট” পূর্বস্থলীর “বুড়মার ঘট” 
বা “বাগদেবীর ঘট” এবং নবদ্বীপের «পোড়ামার ঘট” হঁহা- 
দ্বারাই স্থাপিত বলিয়া! তান্ত্রিকেরা বলেন। আমি তাহাদের 
কথার উপর নির্ভর করিয়! বলিতেছি, অন্য কোন প্রমাণ 
সম্প্রতি আমি দিতে পারিতেছি ন1। 

সিদ্ধ পুরুষ ব্যতিরেকেও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে 
অনেক তান্ত্রিক অধ্যাপক ছিলেন । তাহারা ন্যায়-দর্শনের 
টোলের মত, তন্্রশান্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে 
সাধনাঙগ ছাড়িয়। শুধু তত্বের ও তগ্নের 
দর্শনের দিক দিয়া, উপদেশ দিতেন । তন্ত্রের দর্শন অনেকটা 
শাঙ্কর বেদাস্ত-দর্শনের মত। 

তন্ত্রের প্রসঙ্গ হুইতে প্রস্থান করিবার পুর্বেবে আমি একটা 
কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার কথা হইতে আপনারা 
কেহ মনে করিবেন না যে, তন্ত্রমত বাঙলাদেশে যোড়শ 
শতাববীতেই দেখা! দেয়। মহাপ্রভূর বৈষ্বধর্ম্বের বহুপু্বে, 
এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্ব হইতে, বাঙগলায় তন্ত- 


২৮২ 


তন্ত্রের টোল। 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্ধী 
ধর্মের প্রচলন দেখা যায়। তবে তাহা বৌদ্ধ-তত্ত্র। ষোড়শ 
শতাব্দীতে মহাপ্রভুর বৈষ্ঞবধন্্নী কতকটা এই প্রচলিত তন্্র- 
ধর্মের ছুর্গতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ । ধর্ম ছুর্গাতি 
প্রাপ্ত হয়। যেমন বৌদ্ধ ধণ্নটাই বৈদিক ধন্ের ছুর্গতির 
বিরুদ্ধে একট] প্রতিবাদ । যেমন বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধন্মে কথপিঃৎু 
সাদৃশ্ট আছে তেমনি কর্ম্মকাণ্ডের দিক দিয়া বৈদিক যাগযজ্ ও 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একট! সাদৃশ্য অনেক পণ্ডিত 
সম্প্রতি দেখাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। 
এক্ষণে সাধনধন্্ম বিষয়ে বাঙ্গলায় মহাপ্রভু দ্বারা অনুষ্ঠিত 
ও প্রচলিত ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ণ্ন সম্পর্কে 
আপনাদিগকে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। 
বৈষ্বধশ্্ম মহাপ্রভুর পূর্বেবই--বহু পৃর্বেষই__-ভারতবর্ষের 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশেষতঃ আচাধা রামানজ কর্তৃক 
প্রচারিত হয়। কিন্ত্রু ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় মহাপ্রভু 
কর্তৃক যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ন্ন প্রচারিত হয়, তাহা দাক্ষিণাত্য 
গুজরাট কিম্বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তগকালীন বৈষ্ঠব- 
ধর্্ঘ হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক । বাঙ্গালীর বৈষবধর্ম্মেও বাঙ্গলার 
.. বৈশিষ্টা দেদীপ্ামান । তত্বে বা দর্শনের 
০৫ দিক হইতে মহাপ্রভুর সহি পুরীতে সার্কব- 
ভৌম ও কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর 
সহিত বিচারে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু শাঙ্কর বেদাস্তের 
মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং এই পরিদৃশ্ঠটমান বিশ্ব ব্রচ্ষা- 
গর বিকাশকে ভগবানের লীলা বলিয়া প্রকাশ করতেছেন । 
রায় রামানন্দের সহিত ধর্মবিচারকালে মহাপ্রভু লৌকিক 


৮৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


ধন্কে যেরূপ বাহিরের বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
পরে পরে কান্ত-ভাবের কথায় পৌছিয়। শ্রীরাধার প্রেমকেই 
শ্রেষ্ঠ ধম্্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় 
যে, কান্ত-ভাবাশ্রিত এই শ্রীরাধার প্রেমই গৌড়ীয় বৈধব- 
ধর্মের ভিতরের কথা । ইহাই বৈশিষ্ট্য । কাস্ত-ভাব বর্ণনার 
পরেও যখন মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন যে, 
ইহার পরেও বল, তখন প্রায় কহে, আর বুদ্ধিগতি নাহিক 
আমার | ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক 
জগণে আছে বলিয়৷! জানিতাম না। তার পরেই শ্রীরাধার 
প্রেমের কথা আসিল। প্রভু অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, 
“রামরায়,। বল বল, সেই রাধাকৃঞ্জের বিলাসবিবর্তের কথা 
শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে ।” রাধাকৃষ্ণের 
বিলাসবিবন্তের কথা গৌড়ীয় বৈষণবধন্ধের শেষ কথা | 

বাঙ্গলার তন্ত্রে যেমন “মাতৃ-ভাবের” প্রাচ্য, বাঙ্গলার 
বৈষ্ণবধশ্মেও সেইরূপ 'কান্ত-ভাবের' প্রাচুষ্য | 

এক্ষণে আপনাদিগের নিকট ক্রমে ক্রেমে ষোড়শ শতাব্দীর 
বাঙ্গালী-সভ্যতার কয়েকটি মুল উপার্দান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে 
কিছু বলিলাম। শ্রদ্ধেয় ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় তাহার 'পুষ্পা- 
গ্ুলি' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে লিখিয়াছেন-__ 

--কপিলদেবপ্রিয় ম্যায়শান্ত্র-প্রসৃতি, ততন্রশান্ত্রজননী 
বঙ্গমাতা আর কতকাল আক্তবিস্থৃতা হইয়া নীচানুকরণরস্তা 
থাকিবেন ?” 

 অবশ্ঠু, তাহা! আমরা বলিতে পারিনা, কতদ্দিন থাকিবেন। 
কিন্তু ভূদেব ব্রাহ্ণের এই উক্তির মধ্যে স্যায়শান্ত্র ও তত্র 


৮৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


শান্গসুকে এমন কি সাংখাদর্শনকেও বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্টা 
বলিয়া আমর! ধরিয়া লইতে পারি । ইহার সহিত বাঙ্গলার 
ষোড়শ শতাব্দীর রাজনীতি, সাহিত্য ও বিশেষভাবে বৈষ্ঞব- 
ধন্মকেও সংযুক্ত করিয়া দিতে পারি । 
রাজনীতিতে, সাহিত্যে, স্মৃতিশাস্ত্রে, দর্শনে, শক্ত এবং 
বৈষ্বধন্মে ষোড়শ শতাব্দীতে যে বিশেষ বাঙ্গালী-সভাতার 
জন্ম হইল, সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহার গতিকে আপনাদের 
লক্ষা করা উচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে যাহা অর্ভ্ভিত হইল 
সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাই পরিপুষ্ট হইল। কেননা একদিনে 
রঘূমণির নব্য-ন্যায় বা একদ্রিনে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধান বা 
এমনকি একদিনে মহা প্রভুর বৈষ্ণবধশ্ন বাঙ্গালী গ্রহণ করে 
নাই। কোন নৃতন দর্শন, কোন নূতন আচার-বাবহার, কোন 
শৃতন ধন্ম কোন জ্ঞাতিই একদিনে গ্রহণ করে না। ইহার জন্য 
সময়ের আবশ্ুক হয়। কেননা ইহাকে অনেক বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম করিতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাই তইয়াছিল। 
পরে অফ্টাদশ শতাব্দীতে এই ষোড়শ শতাব্দীর সভাতা 
অনেকটা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে । কি রাভ্রনীতি, কি সাধা- 
রণ সাহিতোর রুচি, কি লোক-বাবহার, 
এ কি শাক্ত বা বৈষ্ণবধন্ম বা ম্যায় অথবা 
সমস্ত দিকেই অষ্টা- অন্যান্য দর্শন সমজ্তই যেন প্রাণ-হীন, মলিন, 
দশ শতান্ধীতে নিম্তেজ ও নিশুপরভ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে 
ভি হয়া পলাশীর যুদ্ধে ও রাষ্ক্ষেত্রে সমস্তই চুর্ণ- 
বিচ হইয়া গেল-_এ রাষ্রবিপ্লব, যোড়শ 
শতাব্দীর ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বাঙলার জমিদারের স্বাধী- 


২৮৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


নতা জাভের জন্য যুদ্ধ নহে। আলীবদ্ৰীর সময়ে উপধূর্ঠপরি 
মারাঠা বর্গার ক্রমাগত দশ বশুসর আক্রমণ ও লুগনের পর 
পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের নবাব বা বাঙ্গা- 
লার শাসনকর্তার পরাজয় । সম্ভবতঃ ইহ! বাঙ্গলার সমগ্র 
হিন্দু-মুসলমানেরও ইংরেজের নিকট পরাজয়। রাষ্্রক্ষত্রে 
হিন্দু-মুসলমানের ক্ষমতা ইংরেজের ক্ষমতার সম্যক্রূপে অধীনে 
আসিল। ক্রমে ইংরেজ জাতি বাঙ্গলায় তণসঙ্গে সমগ্র 
ভারতে অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করিলেন । 

এই বৈচিত্র্যময় বাঙলার পরাধীনতার ইতিহাস যে 
শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে সেই শতাব্দীতে বাঙ্গালী-সভাতার 
অন্যান্য বিভাগ কিরূপে অবসাদগ্রস্ত হয়া! পড়িয়াছিল অতি 
সংক্ষেপে আমি তাহা বলিয়া, আমার আলোচ্য উনবিংশ শতা- 
বীতে রাজ! রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যস্ত সেট 
অবসাদগ্রস্ত সভাতাকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য যেন 
চেষ্টা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব । 

এই প্রসঙ্গে ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক 
অবস্থার তুলনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে যে, ষোড়শ হইতে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা ও তদন্ুরূপ 
ক্ষমতা বাঙ্গলার জমিদারগণ ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিয়া- 
চির ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্য 
প্রতাপাদিত্য ও “বায়ান্ন হাজার ঢালি” লইয়া আকবরের 
অষ্টা্শ শতাব্দীর বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং 
85554 তাহা একটা ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধ। 
আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মীরকাসিম ভবানন্দ মজুমদারের 


১৫০ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সামান্য মাত্র একটা ভুকুমে বন্দী 
করিয়। রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলার অনেক জ্রমিদারই মীর- 
কাসিমের দ্বারা বন্দী হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকে ও জীবিত 
মবস্থায় গঙ্গায় ডুবাইয়! হত্যা করা হইয়াছিল। এত অল্প 
আঁয়াসে ষোড়শ শতাব্দীর বারভূঞার কোন এক ভূএঞ্গাকে 
সম্রাট মাকবর এমন কি সেনাপতি মানসিংহ দ্বারা এরপ 
করতে পারিতেন ন]। 

১৭৫৭ ৃষ্টা্ে পলাশী প্রান্তারে সিরাজদৌল্লা বাঙ্গালার 
শপহাতক্ষমতা কোন জমিদারেরই সহায়তা পান নাই | বাঙ্গা- 
লার হাত-গৌরব জমিদারদিগের মধো কেহ কেহ, সিরাজ- 
দোল্লার পুর্বকৃত মন্দ বাবহারের জন্য, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
ক'রয়া এতদূর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, আমার বিশ্বাস 
তাহাদের, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের, এই বাক্তিগত আক্রো- 
শের ও ম্বার্থের জন্য ষড়যন্ত্র পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের 
স্তরাং বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের 
ইংরেজ অধীনতার প্রধান কারণ। প্রাতঃ- 
স্মরণীয়া অদ্ধবঙ্গেশ্বরী মহীয়সী নারী রাণী ভবানী এই যড়যন্তরে 
ছিলেন ন] বলিয়। প্রবাদ আছে। 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রতাপাদিতা আকবরের মত ভারত 
সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস--অথবা হউক দুঃসাহস 
_রাখিত। কিন্ত্রী অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য বাজ- 
লার শাসনকর্তী সিরাজদ্দৌল্লা মারজাফর বা মীরকাসিমের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ত দুরের কথা, শুধু ষড়যন্ত্র ও তাহার ফলে 
বন্দী হওয়া বা বন্দী অবস্থায় পলায়ন করা ভিন্ন আর কিছুই 


খ্৮্ণ 


পলাশীর যুদ্ধ । 


স্বাধী বিবেকানন ও 


করিবার ক্ষমতাই রাখিত ন]। সুতরাং আপনারা বুঝিতে 
পারিতেছেন, ষোড়শ শতার্বা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দাতে 
বাঙ্গালার স্বাধীনতা-স্পৃহা ও তাহা রক্ষার্থে ক্ষমতা কতদূর 
পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই গেল রাজনীতির দুরবস্থা 
তারপর অফ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিতা বাঙ্গালীর সামা- 
জিক জীবনকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা আশা প্রদ 
নয়। 
বীরের উপযোগী সতসাহস যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজ- 
নীতিতে নাই, তেমনি এই শতাব্দীর সাহিত্যেও তাহা নাই । 
প্রমাণ ? রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের “বিষ্াস্থন্দর” | একজন 
রাজপুত্র, আর একজন রাজকন্যার প্রণয় প্রার্থী । রাঁজকন্া 
কাহার ভবিষ্যৎ স্বামীর বিদ্াবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা 
বিযননযা কা করিয়া তবে তাহাকে পতিত্রে চা করি- 
দশ শতাব্দীর বেন। এপর্যন্ত অতিশয় উত্তম প্রস্তাব। 
বাঙ্গালা সাহিত্যে কিন্ত্রু সেই রাজপুত্র আসিলেন-_বিষ্ভাবুদ্ধিব 
বীরের উপষোগী পরাক্ষাতেও তিনি রাজকন্তার নিকট ভয়ী 
সতসাহসের অভাব। 
হইলেন, তথাপি-- চোরের মত ম্থুড়ঙ্গ 
কাটিয়া, রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধানের বহিভূর্তি, গান্ধর্বৰ 
বিবাহ, যাহা বাঙ্গালী জাতি বহু শতাব্দী পরিত্যাগ করিয়াছে, 
অথবা যাহা! রক্ষা করিবার শক্তি ভারাইয়াছে তাহাই করি- 
লেন। রাজকন্যা গর্ভবতী হইলেন। এই বিবাহ সমাজে 
অপ্রচলিত । কাজেই কোটাল দ্বারা প্রমোদ গৃহে, রাজপুত্র 
চোরের মত বন্দী হইলেন। বন্দী হইবার প্রাকালে একজন 
নিকৃষ্ট লম্পটেরও, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে অপর পক্ষ রাজকল্ডার 


ত্৮৮ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্দী 


সম্মতি ছিল, যেরূপ প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়ার প্রয়োজন 
অফ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি একটা রাজপুন্রকে 
দিয়াও তাহা দিতে ভরসা পাইলেন না। কালী-মাহাত্ব্য 
বর্ণনাই যদি উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি রাজপুন্রকে, রাজপুত্র 
রাখিয়া তাহা সম্ভব হইত। কিন্তু কৃষচন্দ্ের রাজসভায় 
ইহা চলিত না। ইহা তগকালান জমিদার সভার বা 
কণ্তকাংশে সামাজিক জাবনের প্রতিবিস্ব । কেননা কুষ্চচক্দ্ 
যখন মারকাসিমের হস্তে বন্দী, যখন প্রতিমুহান্ডে মৃত্তার আজ্ঞা 
তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় মিগা। প্রবঞ্চনা 
কারয়া তিনি পলাঙ্নয়া আসেন এবং রাজবল্লাভের সহিত বন্ধু 
বরিয়া ঢাকার নবাব সরকারে বু লক্ষ টাক] মাপ লইয়া, 
রাজবল্লভের [বিধবা কন্যার বিবাহ-বিধি গ্রচলন করিবার ভগ 
প্রতিশ্রপ্ত হইয়া, পরে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা চক্রান্ত 
করিয়া, এই বিধবা-বিবাহবিধি ব্যর্থ করিয়া দেন। ধুর্ভতায় 
বাঙ্গলার জমিদার তখন ষোড়শ শতাব্দীর ভাড়,দত্তকেও লঙ্জ1 
দেয়। রাজনীতিক্ষেত্রে এহেন অবস্থায় যোড়শ শতাব্দীর 
উল্তাসিত বাঙ্গালী-সভ্যতার অন্যান্য উপাদান যে স্বভাবততই 
অবসাদগ্রস্ত হুইয়া' পড়িয়াছিল তাহা আপনারা সহজেই 
বুঝিতে পারেন। কেননা জাতীয় চরিত্রে ছুর্গতি আসিলে 
সেই জাতির দেবদেবীর পধ্যস্ত এরূপ দ্ুর্গতি হইতে মুক্তি 
পান না। অফ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিতো তাহার কিঞ্িৎ 
প্রমাণ আছে। 

ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দনের সামাজিক ও পারিবারিক 
ব্যবস্থার বিধান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দভাগ হইতেই 

২৮৯ 


১৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


বাঙ্গালী হিন্দু মুখে হ্গীকার করিলে ও, কাধ্যকালে গোপনে 
অস্বীকার করিয়া আসিতেছিল । বাঙ্গালীর সামাজিক জীরনে 
ও গার্স্থা জীবনে একটা পরিবর্তন, শুধু পরিবর্তন নয় 'এক 

মহাবিপ্ব, মাপিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 
রাজশক্তির অব-. ইহার প্রধান কারণ মুর্শিদাবাদে ও দিল্লাতে 
নতির সঙ্গে সঙ্গে সি 950544805 


মভ্যতার অন্ঠান্টা রাজশক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় ও অপচয়। যে 
বিভাগে অষ্টাদশ” 
শতাব্দীতে অবনতি ক 
জেরা স্মদেশীয় রাজশক্তির নঙ্গঙ্গা যোগ থাকে 


| না, সেই রাজশক্তি ও সামাজিক শাসন 
ও নিয়ম পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া! বিপ্লবের সত্রপাত করে। 
অষ্টাদশ শতান্দীর শেষাদ্ধ হইতে বাজলাদেশে তাহাই 
হইয়াছিল। বাঙ্গালী-সভাতার কোন এক অঙ্গের সহিত অপর 
অঙ্গের যোগ ছিল না। বাঙ্গালা-সভ্যতার প্রতোক বিভাগই 
বা প্রত্যেক অঙ্গই শ্পেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইতেছিল । ইতিহাসের অনেক বড় বড় 
সভাতা এইরূপে বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গে ।বচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া 
₹সের মুখে পতিত হইয়াছে । অঙ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
বাঙ্গালী-সভ্যতার দশাও এরূপ হইতেছিল। 
তারপর ধন্মন | সাধনের ধশ্ম বলিতে তখন শাক্ত ও বৈষৰ 
এই ছুই ধর্মই প্রচলিত চিল। গৃহী এবং গারস্থ্যের অর্থাৎ 
রঘুনন্দনের স্মৃতির বাহিরেও এই ছুই সাধনধন্ম,_ গাহস্থ্যা- 
শ্রম-বিরোধী আউল, বাউল, দরবেশ সাই সহজিয়া কর্তাভজা 
প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ-মিলিত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে বিদ্ধমান ছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ে অহটাদশ শতাব্দীর 


পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সভিত 


৪৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


শেষভাগেও বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষের অনেক স্মৃতিচিহ লক্ষিত 
হত । বৌদ্ধধন্মের ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গলার শান্ত ও নৈষঃবধর্মের, 
চক্রের সাধনায় ও সহজিয়া সাধনায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। 

অম্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব 
'বশ্ষভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই উভ 

সম্প্রদায়ের মধে) ত্েষাদ্ধেষে ও রেষারেষি 
রে টা এত প্রবল তইল যে, ইহারা যে এক হিন্দু 
দরস্পর বিচ্ছি্ন।  ধান্মের অন্তর্গত তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
বশতঃ শাক্ত ও বৈষ্খজবগণ প্রায় ভুলিয়া 

গেলন। শাক্জগণ বৈমঃবদিগের দেবদেবীকে পধ্যস্ত নিন্দা 
কধতে আরন্ত করিলেন, বৈষ্বগণও শাক্তদিগের দেবদেবীকে 
আক্রমণ করিতে চাড়িলেন না । শৈব বা শাক্তগণ ভুলসীপত্র 
স্পর্শ করা পাপ মনে করিতেন, অপর পক্ষে বৈষ্বগণ বিল্রপত্রের 
শাম পবান্ত মুখে আনিতেন না । অবস্থা এইরূপ | 

ষোড়শ শতাব্দীর ন্যায়দর্শন গতানুগতিক ভাবে শফ্টাদশ 
শত.ব্দী পর্য্যন্ত ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়া মাসিতেছিল সতা, 
কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্রে আর কোন নূততন বা মৌলিক গবেষণার 
উদ্ভব হয় নাই। নব্য-ন্যায় আস্তিক দর্শন হইলে, শান্ত ও 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধন্দ্ম কলহের মধো এই দর্শন কোন মিলনুনর 
ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। ব্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ 
প্রকাশের জন্য এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অদ্ৈতবাদের প্রয়োজন 
হইয়াছিল। রাজ রামমোহন উনবিংশ শঠান্দীতে তাহাই 
করিয়াছিলেন । 


২৯১ 


ধামী বিবেকাননা ও 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর ষোড়শ শতাকীর 
উদ্ভাবিত সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই বিষুঃচক্রে মৃত সতীদেহের 
মত খগুবিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দী ও বাঙ্গালী-সভ্যতা 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
এই বন্ধ! বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া 
এই সভ্যতার শরীরে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া দাবী 
করে। রাজ! রামমোহন হইতে ম্বামী বিবেকানন্দ পধাস্ত যে 
সমাজ ও ধন্ম সংস্কারের আন্দোলন বাজল] দেশকে দীর্ঘ এক 
8 শতাকশী ধরিয়া আন্দোলিত করিয়াছে 
গর ১ তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মধাযুগের বাঙ্গালী- 
ক্রমে রামমোহন ও সভ্যতাকে বর্তমান যুগের উপযোগী সংস্কারে 
বিবেকানন্দ বাঙলার সংস্কৃত করিয়া শুধু বঙ্গদেশ কেন হিন্দ, 
লব মুসলমান ও থুষ্টান পরিপূর্ণ ভারতবাসী.ক 
বিশ্বমানবের। পৃথিবীর অন্যান্য সভা জাতির সমকক্ষ ও 
বিশালতর ক্ষেত্রে, প্রতিদ্বন্দিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া 
১৬৪ দেওয়া । সমগ্র ভারতবাসীকে ধর্মের 
পৌছাইয়া দিবার বৈষম্য সন্তেও একট] জাতি বলিয়া ইউ- 
চেষ্টা করিয়া- রোপের সম্মুখে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর 
ছিলেন । | | | 
দগায়মান করাও তাহাদের অভিপ্রেত ছিল। 
উনবিংশ শতাব্দী এই উদ্দেশ ও লক্ষোর যত নিকটবর্তী হইতে 
পারিয়াছে--এতিহাসিকের নিকট ততই তাহার মূল্য ও মর্যাদা 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । এবং যতটা না পারিয়াছে, ততটাই 
তাহার দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাববীতে 


৮০ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্ধী 


দুর্বলতা যথেষ্ট আছে । জাতি তাহার মজ্জাগত বিচ্ছিন্ন ভাব, 
--৪ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সমাজের 
নিন্নস্তরে খান দ্রব্যের ছুণ্মল্যতা সৃতরাং দারিস্রের নিষ্পেষণ 
তিন্ন_আর কোনরূপ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার পৌছিতে পারে 
নাই । রাজনৈতিক সংস্কার ত নহেই। উনবিংশ শতাব্দীর 
সংস্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কার। এক্ষণে অতি সংক্ষিপ্ত 
ভাবে আমর! দেখিব যে, সভাতার কোন কোন দিকে আলোচ্য 
শতান্দা কিরূপে কি সংস্কার করিয়াছে । বিশেষরূপ আলোচনা 
বাতিরেকে একটা শতাব্দীকে অযথা নিন্দা বা অযথা প্রশংস। 
কর! কর্ধব্য নহে। অথচ এই শতাব্দার একটা যথাযথ সমা” 
"লাচনা ব্যতিরেকে আমরা বিংশ শতাব্দীতে অসতক পদক্ষেপে 
হয়ত আরও নিক্ষলতার দ্দিকে চলিয়া যাইতে পারি! 

শতাব্দীর প্রথমেই দেওয়ান রামমোহন | তিনি সভাতার 
প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তাহার অভি- 
প্রায়ানুযায়ী সংস্কারের জন্য নানাবিধ উপায় 
মবলম্বন ও প্রচণ্ড উদ্ধম করিয়া গিয়াছেন | কোন জাতির 
মধ্যে, কোন যুগে, একা একজন বাক্তি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
কার্ধা করিয়াছেন বলিয়। স্মরণ হয় না। 

স্মৃতির বাবস্থায় আচারে ও ব্যবহারে বহুসংস্কারের কথা 
তিনি বলিয়াছেন । ব্যবহার বিভাগে দায়ভাগ আলোচনা 
কালে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উপর পিতার অগ্রতিহত অধি- 
কারের দাবী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমি 
মনে করি দায়ভাগের তাহা অভিপ্রেত নয়। শ্ত্রীজাতির 
বিশেষতঃ বিধবা! বিমাতা ও কন্যা ও পুত্রবধূদিগের সম্পর্কে 
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রামমোহন । 


ত্বামী বিবেকাননা ও 


সম্পত্তির ভাগবণ্টনে তিনি প্রাচীন স্মৃতির সাহায্যে তাহাদের 
প্রাপ্যের অংশ আরও বৃদ্ধি করিতে বলিয়া- 
ছেন। দায়ভাগ-সম্পর্কে তাহার মীমা'সা 
সমালোচনার অতাত নহে । তথাপি এই 
প্রসঙ্গে বাক্তিগত স্বাধীনতা ও পরিবার এবং সমাজের মধ্যে 
নারীজাতির ন্বাধানতা আরো বুদ্ধি করিবার পক্ষপাতী দ্তিনি 
ছিলেন । সহমরণ নিবারণ কল্পেও তিনি প্রাচীন স্মৃতিশস্ত্রে 
বিশেষ পারদ্িতা দেখাইয়াছেন।  জাতিভেদকে তিনি রাজ্- 
নৈতিক পরাধীনতার ফল নয়-_কাঁরণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। শান্ত্রমতে হিন্দুর সহিত মুসলমানের শৈব বিবাহ 
সমর্থন করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে দণ্ডায়মান 
হইয়া রামমোহন শাঙ্কর বেদান্তের এক নিরাকার নিগুণ 

ব্রল্জোপাসনার বাবস্থা দিলেন । এবং 


শ্বতি দায়ভাগ 
মীমাংসা । 


শাক্ত ও বৈষবের শান্ত ও বৈষ্ণবের দেবদেবীদিগের আস্ত 
কলহের মধ্যে শাঙ্কর ্ 

অইৈতের মায়াবাদ সাহায্যে অস্বীকার করিলেন । 
প্রয়োজন । সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বার চালিত হইয়া শাক 


ও বৈষ্ণবগণ হিন্দুধন্মের মুল ভিত্তি যে 
বেদ-বেদীস্ত, তাহা প্রায় ভূলিয়া গিয়াছিলেন। স্থতরাং নিজে- 
দের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তাহারা ধ্বংসো- 
সুখ, ঠিক সেই সময় রামমোহন শাঙ্কর বেদাস্তের ভেরী নিনাদিত 
করিলেন। এই অছৈতবাদ ও এঁক্য-মূলক শাঙ্কর বেদান্ত দ্বারা 
তিনি ব্রহ্ষের স্বরূপ লক্ষণের উপর শাক্ত ও বৈষ্ণবের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করিলেন। শ্াক্ত ও বৈষ্ঞবধশ্মকেও তিনি বিচার 
করিলেন । কিন্ত এ প্রসঙ্গে রামমোহন যেমন সমস্ত দ্বিকেই 
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শাক্তধন্মের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, তেমনি বৈষ্ঞব 
ধঙ্মের উপর কথঞ্চিৎ অবিচার করিয়'ছেন | 

ভারপর দর্শনশান্ সম্পর্কে বাঙ্গালা-সভাতার বৈশিষ্ট 
নবা-ন্যায়ের কোন উন্নতি উনবিংশ শতব্দীতে হয় নাই। 
করণ, এই শতাব্দীতে প্রাচীন প্রথায় সংস্কৃত ৪ শাস্গালোচন। 
প্রায় হইয়া যায়। বিশেষতঃ পাশ্চান্জোর দর্শন বাঙ্গালী 
বেদাথীদক অধিকতর আকৃষ্ট করে । এবং রামমোহন- প্রবর্তিত 
ন্দোন্দর্শনের সহিত পাশ্চাতা দর্শনের মিশ্রণ হইয়া, দর্শন 
শাকের এমন এক অদ্ভুত খেচরাম্ন দেখা দেয় 
যে ধশ্মান্দোলনের ভিতিঙ্গরূপ এ সমস্ত 
দার্শনিক মতবাদ দর্শনকে ধশ্ম হইতে পুধক 
করিতে না! পারিয়া,-দার্শনিক চিম্থাকে এ টিস্তার ধারায় 
সর্ব প্রকার মৌলিকাকে, নষ্ট করিয়া ফেলিল। বিতিন্ন 
ভাষ্যকারের বেদান্তদর্শনের পুনরাবৃন্তি ভিন,-উনবিংশ শতা- 
বাতে বাঙ্গালীর মস্তি নবা-ন্ঃয়ের মত কোন নুতন দর্শন 
উদ্ভাবন করিতে পারে নাই । ইহা) উনবি'শ শতাব্দীর দর্শন 
বিভাগে বাঙ্গালী মস্তিষ্কের দুর্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 

সাহিভা, সভাতার এক অতিবড় মঙ্গ। আলোচ্য শতার্দার 
প্রথমে সংস্কারকার্যের জন্য রামমোহনকে বলিতে গেলে 
বাঙ্গলা-সাহিত্যের গদ্যের অংশ স্যঠি করিয়া লইতে হইয়াছে । 
বাঙ্গলা গদা রামমোহনের পূর্বেও ছিল । 
কিন্তু রামমোহন সেই গদাকে সাহিত্যের 
পদবীতে আসন দিলেন । লিখিত ও কথিত 


গদ্য থাকিলেও সাহিত্যে স্থান পাইবার মত বাঙগলা গদ্য 


৯৫ 


দশ্নশাস্ট্রের 
অবনতি । 


বাজলা-সাহিত্যে 
গছ । 


শ্বা্মী বিবেকানন্দ ও 


রামমোহনের রচনাবলির পৃরবেরধ যাহ! ছিল তাহাকে 'সাহিতা 
বলিলে অততুযুক্তি হয়। 
আলোচনা এই শতাবীর মধ্যে হয় নাই। তাহাকে কেবল 
ধর্মসংস্কারক বলিয়া জানাতেই এদিকে আলোচন প্রসার 
লাভ করিতে পারে নাই । সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ 
কেন, ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হয় 
নাই,-স্যাহার সূত্রপাত রামমোহনের চিন্তা 
রাজনীতিতে এ ও রচনাবলীর মধ্য না পাওয়া যায়। 
উন্নতি লাভ। জাতীয় শক্তির সমবায়ে বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ 
রাজনৈতিক উন্নতি লাভের পক্ষপাতী তিনি 
ছিলেন । একদিকে যেমন রাজার অত্যাচার, তেমনি অন্যদিকে 
প্রজার নিক্ষল বিদ্রোহ বা অরাজকতার বিরোধী তিনি 
ছিলেন। 
আপনারা জানেন, প্রশ্ন উঠিয়াছে ষে, রামমোহন বাঙ্গালী- 
সভাতার বিশেষত্ব গুলিকে, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার প্রবন্তিত 
স্কার-কার্যো প্রবৃত্ত হইয়। নষ্ট বা ধ্বংস 


ক ্ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ইহা সত্য 
বাঙ্গালী-সভ 
বৈশিষ্ট্য । কিনা? এ প্রশ্ের উত্তর দেওয়া! কঠিন। 


বিশেষতঃ এই বক্তৃতার অল্প পরিসরের মধ্যে 
তাহা! আমি দিতে পারি না । তথাপি আমি বলিতে বাধা যে, 
ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভাতার বৈশিষ্ট্য, উনবিংশ 
শতাবকীতে হুবহু রক্ষা কর! যার না। গতিশীল জাতি তাহ! 
উন্নাতির পথেই হউক, অথবা অবনতির পথেই হউক (কেননা 
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কোন জ্রাতিই কাল তোতে স্থির হইয়া একই স্থানে অবস্থান 
করিতে পারে না। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের অন্থমোদিত সম- 
জের গতি-বিধি আলোচনা করিলেই আপনারা তাহা দেখিতে 
পাইবেন ।) যেকোনজাতি তিন চারি শতাব্দীর পরে,_ 
পারিপাখিক আব্ষনের সহিত সামগ্রস্ত করিয়া চলিত গিয়া, __ 
মাহা রক্ষ৫ে অস্তত১--সভাতার অনেক বৈশিষ্টাকেই পরিবর্তন 
করয়া লইতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতান্দীর বাঙ্গালা-সভাতার 
বৈশিষ্টা কেহই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভবহু রক্ষা 
করতে পানিত নাঁ। কোন যুগের কোন বাঙ্গালাই পারে 
নাই | সুতরাং কোন কোন স্থানে বাঙ্গালা-সভাতার বৈশিষ্ট্য 
“দি উনবিংশ শতাব্দাতে পরিবর্তিত হইয়। থাকে, তবে বুঝিতে 
£হাবে উন্নতি বা অবনতি মুখে তাহার প্রয়োজন ছিঙ্গ, আর 
ঠিক প্রয়োজ্ঞন না থাকিলে, অবস্থাধীনে ভাভা না হইয়া 
উপায় ছিল না। দ্বৈতবাদী ন্যায়দর্শনের স্ানে, রামমোহন 
শাক? অদ্বৈত আনয়ন করিয়াছিলেন, তান্ত্রিক কম্মবাদ ও 
বেঞ্ধবায় শক্তিবাদের মধ্যে তিনি বৈদাস্তিক জ্ঞানবাদ প্রচার 
করিয়াছিলেন, গুহার পক্ষে ষে নিগুণ নিরাকার ব্রন্দোপাসনার 
বিধি আছে,-ইহা যে কেবল সন্নাসার জন্য নহে--এই তত্ব 
এযুগে তিনি আবার প্রচার করিয়াছিলেন, এবং শাক্তের 
মাতৃভাবের উপাসনা ও বৈষ্ণবের কান্তভাবের উপাসনা এই ছুই 
ভাবই রামমোহন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,--অথচ নারীজ্ঞাতির 
উচ্চাধিকারের তিনি এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, তাহা বলিয়া 
শেষ করা যায় না। এইরূপে বাঙ্গালা-সভাতার কোন কোন 
টৈশিষ্ট্কে তিনি অতীত কাল হইলে নবযুগের বিশালতর 


২৯৭ 


স্বামী বিবেকাননা ও 


ক্ষেত্রে পৌচাইয়া দ্রিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আবার কোন 
কোন বৈশিষ্ট্য যে-কোন কারণেই হউক,_াহার হাতে পড়িয়া 
শুর হইয়াছে । ইতিহাসের চলন্ত তে কোন বস্ত্ুকেই 
চিরক!ল ধরিয়] রাখা যায় না । 
রামমোহনের পর, মহষি দেবেন্দ্রনাথের ধন্ম ও সমাজ- 
স্কার আন্দোলনে -_রামমোহন হইতে অনেক পরিবর্তন দেখ 
দেয়। বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধন্ম সম্বন্ধে রামমোহনে যে 
বিশদ আলোচন]! ছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহ। 
নাই । রামমোহনের শঙ্কর অদ্বৈত, দেবেন্্র- 
নাথ পরিতাগ করিলেন। বেদের অপৌরুষেয়তা অন্বাকার 
করিলেন। বেদের স্থানে আসিল আত্বা-প্রত্যয়। মুক্তিগুজ। 
অবশ্য রামমোহনেও ছিল না। মুক্তিপুজা নাই, বেদ নাই, 
স্ৃতিকখিত ধণ্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড নাই, শান্ত ও বৈষ্ণব 
ধন্মের কোনরূপ সংস্কার বা আলোচনাই নাই, আছে কেবল 
উপনিষদের সগুণ ব্রঙ্গবাদ ও তাহার উপাসনা । অবশ্য তৎ- 
কালীন থুষ্টানধন্ম্ের প্রতিবাদও দেবেন্দ্রনাথে যথেষ্ট ছিল। 
এবং ইহার গুরুত এতিহাসিক বিস্মৃত হইতে পারে না। 
এক্ষণে মহষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছু" একটী কথা বলা আবশ্টক মনে করি। 
মহষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে, ত্রাহ্ষধর্ম্ম, শাক্ত ও বৈষবের দেশে 
আর একটণ সম্প্রদায়ের ধর্্মরূপে দেখা 
সি ঘাশনিক দিল। রামমোহনের শাঙ্কর অধৈতবাদ- 
মুলক নিগুণ একেশ্বরবাদ পরিবর্তিত হইয়া 
উপনিষদের সগুণ নিরাকার ঈশ্বরবাদ প্রবন্তিত হইল। “বেদান্ত 


মহুষি দেবেন্দ্রনাথ । 


নীচে 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


প্রতিপাদ্য সত্যধশ্মের” স্থানে হইল “ব্রঙ্গ ধর্ম” । শান ও 
যুক্তির সমন্বয়ে যে ধর্ন্মের তত্বমীমাংসা রামমোহন করিয়াছিলেন, 
দেবন্দ্রনাথ তাহা পরিতাগ করিয়া কেবল “আংত্ম-প্রতায়ের” 
উপর ব্রাহ্মধন্্নকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । দেবেন্্নাথের ত্রা্গ 
ধনু বেদ পরিতাশগ করিয়া আত্ম-প্রাতাযয়র ভিন্তির উপর 
প্রন্্িত হইবার দুই বগুসর পর শ্রদ্য় রাজনারায়ণ বন মহাশয় 
তাহার প্ধর্্মাতত্ব দীপিকা” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধঙ্মতনব 
দাপিক্াতেও আত্ম-প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এই আঘ্া- 
প্রহায় মহষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ফর'সার কার্েজীয়ান দর্শন 
হ্টাতে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই দার্শনিক ভিত্তির 
উপর সগ্ুণ ত্রহ্মবাদমূলক উপনিষদ বাক্যগুণলকে আহরণ করিয়া 
ব্রাহ্মপন্্ম নিম্মাণ করিয়াছেন । “আআ্মাতত্ব বিদ্যা” নামক 
একখানি চটিগ্রান্থে দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর অ্ৈতকে খণ্ডন করবার 
চেষ্টা করেন। 
দেবেন্দ্রন'থ শাহ্কর অদ্বৈতাকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া, 
সগচণ ব্রন্মবাদ স্বীকার করিলেও, তদঙ্গীয় পরিণামবাদ অন্পীক'র 
করিয়াছেন, অথচ বিবর্তবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ব্রদ্ধীকে 
“বিবর্ত উপাদানকারণ বলা অনর্থক 
8 বাগাড়ম্বর মাত্র” | এ অতি অদ্ভুত মীমাংসা ; 
খুনের চেষ্টা ।.. পরিণামবাদও নয়, বিবন্ঠবাদও নয় 
অথচ এই বিশুত্রপ্ষাণ্ডের প্রকাশে ও গতিতে 
কোন একটা মীমাংসা বা সিদ্ধাস্ত যদি দেবেন্দ্রনাথ না দিতে 
পারিলেন, তবে কি করিয়া অন্ততঃ তিনি শাহর মায়াবাদের 
প্রতিবাদ করিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


একজন অতিবড় সৌন্দর্য্যের উপাসক, সাধক ছিলেন, দাশনিক 
তত ছিলেন না। তাহাতে তাহার চিরপূজ্য মহিমা খর্ব 
হয় না। 
আপনারা দেখিলেন--ফরাসী কার্তেজীয়ান দর্শনের 
সাহাযো দেবেন্দ্রনাথ ব্রন্মতত্ব নিরূপণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্রের খ্ৃষ্টগ্রীতি সত্বেও তিনি স্কট ল্যাপ্ডের 
সহজ জ্ঞান”-বাদ--এই দার্শনিক ভিত্তির উপরেই, তাহার 
্রাহ্মধর্্ম প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সাধারণ ব্রাহ্গসমাজে যে 
ব্রা্গধশ্মের সাক্ষাৎ আমরা পাই--তাহার 
০১ ভিত্তি জান্মেনীর হেগেল দর্শনের ইংলপডয 
ইউরোপের দর্শন । তক্তামা। তরঙ্গের পুরোভাগে ফেনিল 
বেদাস্তের কলকল ধ্বনি থাকিলেও দেবেন্দ্র- 
নাথ, কেশবচন্দর ও সাধারণ ব্রান্ধ-সমাজের ব্রাহ্মধশ্মের 
দার্শনিক ভিত্তি যথাক্রমে ফরাসী, ক্কট্ল্যাণ্ড, জাম্মানী, ও ইংলগ 
হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে । প্রত্োক 
শাধর্ের সাম্প্রদায়িক ধশ্মেরই একটা তদঙ্গীয় 
দার্শনিক ভিত্তি 
অনেকাংশে অতবৈত দার্শনিক ভিত্তি আছে । বাঙ্গলার শাক্ত 
বেদাস্ত। বৈষ্ব- বা শৈব ধন্মের দার্শনিক ভিত্তি, ঠিক শাঙ্কর- 
ধর্দের দার্শনিক অছৈত নয়, তবে অনেকটা সেই রকম। 
ভিতি “অচিস্তা ৰ 
ভেঙ্গাভে্ বা ।* . বৈষ্ঞবধর্ম্দের দার্শনিক ভিত্তি না রামামুজী 
বিশিষ্টাহ্বৈতবাদ, ন বল্লভাচারী দ্ৈতবাদ-_ 
ইহা জীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্ভাভূষণের “অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
বাদ”। বাজলার শাক্ত ও বৈষ্ণব বৌদ্ধ-প্লাবনের পর অনেকটা 


চ.. 


বাঙলার উনবিংশ শতাব্বী 


বাঙ্গালীর নিজ প্রকৃতি হইতে, শ্বপ হইতে, জন্মলাভ 
করিয়াছিল। এই ছুই সাম্প্রদায়িক সাধন-ধর্দ্দের দার্শনিক 
ভিত্তি স্বভাবের নিয়মেই, আপনা হইতেই, নিজ নিজ ন্বাতন্ত্ো 
দেখা দিয়াছিল।' উত্তর ভারতের শাঙ্কর অদ্বৈত, অথনা দক্ষিণ 
ভারতের বিশুদ্ধ ছ্ৈতবাদ বাঙ্গালার কি শৈর, কি শান্ত, কি 
বৈষ্কব কোন ধশ্মেরই ভিত্তি হইতে পারে নাই । 

উনবিংশ শতাববাতে কেবল নবা-ন্ায়ের মত কোনব্নপ 
নুতন দর্শনের উদ্তবই যে শুধু হয় নাই, তাহা নূহ। শান্ত 


চপ 
রি 


৪ বৈষ্ণব বেদান্ত যেমন বাঙ্গালার নিজস্ব, ত্রাঙ্গ-বেদান্ত 
বাঙ্গলার তেমন নিজ নয়। ত্রাঙ্গধশ্রে বাঙলার দার্শনিক 
বোশন্ট্য কিঝিত ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া আমি আশঙ্কা করি। 
অধশ্ব পাশ্চাত্য দর্শনের অতুজ্ৰল অথচ বলপ্রদ প্রভাব 
ভইাতে, ব্রাঙ্গ, শান্ত, বা বৈষ্ণব কাহারই এযুগে দুরে থাক] 
উ'চন্ত নয়, কেন না তাহা সম্ভব নয়; তবে দেশীয় দর্শন ও 
দেশীয় ধর্মের সংস্কার অর্থ যদি তাহাকে এক কালে পরিতাগ 

হয় তবে তাহা পরান্ুকরণ মাত্র । 
এইবার আমি উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে 
দু'একটি কথা বলিব। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার 
বলিতেই যুগপৎ পৌরুষ এবং দয়ার অবতার, 


ঈশ্বরচন্্র বিস্যা- সেই পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাই 
৫ পে | এ সকলের মনে আসে। বিধবা-বিব'হের 
রি ছ ্ ং ৫ 

সংস্কার। আন্দোলনই শতাব্দীর মধ্য ভাগের সব্বাপেক্ষা 


বড় আন্দোলন। পুরুষসিংহ বিগ্কাসাগর, 
১৮৫৬ খ্ষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ-আইন পাশ 


৩৬১ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


করাইলেন। ২৫ সহত্র হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন 
করিয়া গভর্পমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । রামমোহন- 
এতিদন্্বা স্যার ধারাকাস্ত দেব সহমরণ নিবারণ কল্পে বেমন 
রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ আপন্ভতি করিয়াছিলেন, 
তেমনি বিধবা-বিবাহ আইনসম্মভ করিবার বিরুদ্ধেও বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন । যাহাতে বিধবাবিবাহ- 
আইন পাশ না হয়, ভভ্জন্য তিনি ত্রিশ সহজ লেকের ন্বাক্ষর- 
সংযুক্ত আর এক আবেদন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রোরণ করেন। 
রাজদ্বারে যেমন সহমরণ নিবারণকল্পে রামমোহন জয়ী হস্যা 
ছিলেন, শ্তেমনি বিধবাবিবাহ-মাইন বিধিবদ্ধ করার পক্ষে 
বিদ্যাসাগর জয়ী হহালেন। ১৮৯৯ খুষ্টান্দে এবং ১৮৫৬ 
খুষ্টান্দে এই উত্তয় ক্ষেত্রেই রাধাকাশ্ছদেব রাজদ্বারে পরাজিত 
হইলেন । কিন্তু গবর্ণমেন্ট রাজশক্তির প্রভাবে যেমন সহমরণ 
প্রথা নিবংরণ করিয়া দিলেন) তেমনি বিধবাবিবাহ আইন- 
সিদ্ধ করিয়াও হিন্দুসমাজে 'হাহার আশানুরূপ প্রচলন করিছে 
পারিলেন না। ভিন্নধন্মা ও বৈদেশিক রাজশক্তি সমাজক্ষেত্রে 
কোন নুতন প্রথা যত সহজে বন্ধ করিতে পারে তত সহজে 
প্রচলন করিতে পারে না। কেননা বন্ধ করায় কেবল বল 
প্রয়োগ বুঝায়, আর প্রচলনকল্লে সমাজের নিজের একটা 
আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন হয়। সমাজের তাহা নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর স্মৃতিবচন উদ্ধার করিয়া 
হিন্টু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়৷ প্রথমে ১৮৫৩ থুষ্টাব্ডে 
প্রচার করেন। পরে ১৮৫৫ খষ্টাব্দের শেষভাগে পুনরায় 
বৃহদাকারে এ গ্রন্থ প্রচার করেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের 
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্রন্য যেমন তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় লইঈলেন, তেমনি তিনি 
অকাটা যুক্তিরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
বিদ্যাসাগর ঠিক র'মমোহানের মত শান 
৪ যুক্তর সমন্বয়ে সমাজ-সংস্ক রে অগ্রসর 
হইযাঠ্িলেন। আমাদর দেশ তাভাই চিরন্তন গ্রগ। ছিল । 


শাশ ও যুক্তির 
সময় । 


এমমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবলন্বহ পদ্গতিতে শাস্ম ও 
যুক্তির যে মণকাঞ্চনযোগ দেখ" য়া 
কেশবচন্ত্র ও তাহাতে বাঙ্গালা-সভাপ্তারও  নৈশিষ্টা 
অসপর্ণবিবাহ ১৮৭২ | 
টিনা নর যুগোপযোগিভাবে রক্ষা পাইঈয়াছে | কিন্ত 
বিবাহ । দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশ্বচন্দ্র বা এমন কি 
তাহার পরবন্তী ব্রাঙ্ম প্রচারকাদের সংস্কার 
পদ্দতিতে নিরপেক্ষ যুক্তির প্রসারই খুব বেশী। প্রহ্মানন্দ 
কেশন্চপ্দর ১৮৭২ খুঃ তিন অহ্ঠানে আসবর্ণ বিবহ বিধিবদ্ধ 
ধরাতলেন। মহষি দেবেন্দ্রনাথ এই বাপারে কতকাংশে 
-কশবচান্দ্রের বিরুদ্ধ'চরণ করিলেন । 
ঘাহা হউক, এক্ষণে আমর] দেখিতেছি বে ভি, আইনের 
মসবর্ণ বিবাহে জাতিভেদ রহিত হইলেও, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি 
লতার গভর্ণমেণ্ট দ্বার আহনসম্মত বলিয়া গৃহীত হহলে৪ 
এব শতাব্দীর শ্রে বাক্তিগণ এই সমস্ত সংস্কারের পক্ষপাতা 
হইলেও বাঙ্গালী হিন্দু সমান্তে ইহা আশানুরূপ চলিতেছে 
না। ইহার কারণ মজ্ভাগত রক্ষণশীলতা, প্রচলিত আচারের 
'বরুদ্ধ দণ্ডায়মান হইবার সৎসাহসের প্রকাণ্ড অঙ্গাব, এবং 
বৈদেশিক রাজশক্তির সহিত স্বদেশীয় সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগ 
নাই বলিয়া। এতক্ষণ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের 
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কথাই বলিলাম। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকগণ আফ্টীদ্রশ শতাব্দীর বাঙ্গালা- 
সভাতাকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখিয়। পুনরায় উনবিংশ 
শতাব্দীতে তাহাকে সংস্কার করিয়া কিরূপে উন্নতিমুখী করা 
যায়-__তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই চেষ্ট র মধ্যে বাচ্ছাল' 
হিন্দু-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কোথাও বা রক্ষিত হইয়াছে এব, 
কোথায়ও বা হইতে পারে নাই | পাশ্চাত্যের অন্ুকরণ-মোহ, 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিকে স্মভাবতঃই তাহার ধনু 
ও সমাজ-সংস্কারে কুত্রিম ও অন্রস্থ উত্তেজনায় সময় সময 
উত্তেজিত করিয়াছে । তজ্জ্রন্য সমাজ-সংস্কারে কৃত্রিম উত্তেজন 
প্রসূত চাঞ্চলাও দেখা গিয়াছে । 

সংস্কার যুগের পরে, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগেন 
প্রথম অর্থাৎ শ্রীরামকুঞ্ণদেবের অভ্ুপয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে এক 
প্রতিক্রিয়ামলক সমন্বয় যুগের সূত্রপাত হয়, তাহা আম 
প্রথম বক্তৃতাতেই আপনাদের নিকট বিশদ করিয়া বলিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে ছিল দুইটি 
প্রধান সাম্প্রদায়িক ধর্ম--শাক্ত আর বৈষঞ্ব। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা গেল, শাক্ত, বৈষ্ণব এবং ্রাঙ্গ 
আবার এই ব্রাহ্ম সমাজও-_-আদি, নব-বিধান ও সাধারণ 
তিনি সম্গ্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং শাক্ত ও 
বৈষবের ছন্দের মধ্যে এক মহ্ামিলনের জন্য যদি রাজ 
রামমোহনের পক্ষে শাঙ্কর-অধৈত প্রচারের প্রয়োজন হইয়া 
থাকে--তবে শাক্ত-্বৈষ্কব এবং তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ত্রাক্মগণ 
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(ধাহাদের কোন এক সম্প্রদায়ের ধর্মই বিশুদ্ধ শঙ্কর-অদ্বৈতৈর 
স্ত্ঞ্ে প্হেতিত মহ, পতন ইভংঝং জব স্থানে উপ 
খড়গহস্ত ) ইহাদের পরস্পর মতের অনৈকোর মধো দগ্ডায়মান 
হইয়া, শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকা- 
অঠাদশ শতাব্ধীর নন্দকেও সেই একই মহামিলনের জন্য শঙ্কর- 
বাঙ্গলায় ছিল শাক্ত [ও ূ 
হা অন্বৈতের ভেরী পুনরায় নিনাদিত করিতে 
উনবেংশ শতাব্দীর হইল । মূত্র আব ভত্র শিব। প্রতোক 
বাঙ্গলায় দেখ €গল মানবাত্মার মধ্যেই যে ক্রঙ্গ শাছে এই 
শান্ত বৈধব ও ] | 
পাও অন্তনিহি'ত ব্রহ্ধকে নরনারী প্রতোকেই 
জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম । পতিত 
দেশের নরনারীকে এই কথা আবার বলিবার একটা গুরুতর 
শায়িত গ্গামীজী অনুভব করিয়াছিলেন । 
কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্থর যুগে 
শ্বীরামকুষ্জচকে শাক্ত ও পণ্ডিত শাবিজয়কুষ্। গোস্বামীকে 
বৈষবধশ্মের যুগাবতার বলিয়া আমি ইাতপৃব্বেই নির্দেশ 
করিয়াছি । রামমোহন শঙ্কর অদ্বৈতৈর মধা দিয়া যেরূপ 
তণুকালীন শাক্ত ও বৈষ্ছবকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
রামকুষ্চ ও বিজয়কৃ্ণ নিজ নিজ্ঞ জীবনের অপূর্ব উদার ধর্ম্মবোধ 
ও অধাত্ম অনুভূতি ছার] শান্ত, বৈষ্ণব বা এমন কি ত্রিবিধ 
ব্রাহ্গ-সম্প্রদায়ের কতকাংশের মধোও একট! মিলন সমন্বয় বা 
একা দেখাইয়) গিয়াছেন; সংস্কারযুগ মুর্তিপৃজা পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ বিজয়কুষ্ণ বিবেকানন্দকে তাহা পর্য্যন্ত 
করিতে হয় নাই। ইহাতে সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা প্রতি- 


ক্রিয়ার সুত্রপাত হুইয়াছে। 
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এই পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছ1 হইতেই প্রতিক্রিয়ার 
সূত্রপাত দেখা দিয়াছে। সমাজ-সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে যে মৃদ্মন্দ গতিতে চলিয়াছে তাহার কারণ শ্ীরাম- 
কৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্চের মধ্যে একটা রক্ষণশীলতামূলন্ম সংস্কার 
যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার -ভাব। সমগ্র জাতিকে বিংশ 
শতাব্দাতে এই প্রতিক্রিয়ার ভাব অনেকট। পরিহার করিতে 
হইবে; অন্যথা এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ 
সফল দেখা যাইবে না। 

কেনন1-__এই সমন্বয-যুগের পৃথিবীবিখাত প্রচারক স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে-- 

“আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদ আমাদের 
চরুম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর ষদ্দি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের 
বিরোধী হয়। তবে পুরাণের সেই অংশ নিম্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। আমরা স্বৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই বিভিন্ন 
স্বতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। শাস্ত্র এই মতটি কি উদার ও 
মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানব প্ররুতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যত 

দিন মানুষ বাচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন 


রা হইবে না, অনন্তকাল ধরিয়৷ সর্ববদেশে সর্বাবস্থায় 
পরিবর্তন হউতেছে গুলি ধর্্ম। স্বৃতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ 
বলিয়া তোমাদের স্থানেঃ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুজ্ঞেয় কর্তব্য- 
ধন্ন গেল মননে 

করিগুনা 1” সমুহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং 


কালে কালে সেগুলির পরিবর্তন হয়। একথ। 
সর্বদ! প্মরণ রাখিতে হইবে কোন সামান্ত সামাজিক প্রথার পরিবর্তন 
হইতেছে বলিয়া! তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিওঃ 
এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকাল পরিবর্তন হইতেছে । এই 
ভারতেই এমন সময় ছিল বখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন 


১৮১] 
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ব্রাহ্মণের ব্রাহ্ষণত্ব থাকিত না। & * বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে। 
সময় ভ্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্বে পূর্বে স্থৃতির প্রামাণ্য লোপ 
হইবে। আর মহাপুরুষগণ আবিভত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল 
পথে পরিচালিত করিবেন । সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয় যাহা 
বাতীত সমাজ বাচিতেই পারে না, তাহারা আসিয়! সেই সকল কর্তব্য 
সমাজকে দেখাইয়া দিবেন ।” | 

ংস্কার-যুগের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া হ্গামীজী যে 
সমস্থ কথা বলিয়াছেন তাহার কতকগুলি উক্তি আমি দ্বিতীয় 
বক্তৃতার উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত উক্তি হইতে 
আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, স্বামীজী সমাজ-সংস্কারের 
বিরুদ্ধে ছিলেন । তাহা নয়। এই জন্য আমি উপরে 
স্বামাজ্জীর সমাজসংস্কার সম্থান্ধে আধুনিক এঁতিহাসিক ও সমাজ- 
বিজ্ঞান-অন্ুমোদিত মতটি পুনরায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । 
বন্থ *ঃ, অভ্ান্ত দুঃখের বিষয় যে সামাজিক অনেক গুরুতর 
বিষয়ে গ্গামী বিবেকানন্দের মতাবলম্বীরা অনেক ক্ষেঅ রক্ষণ- 
শীলতার আবরণে যেরূপ বিচার-বুদ্ধি ও দায়িই-হানতার পরিচয় 
দেন, তাহাতে সাধারণের সমক্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে অযথা 
কলঙ্কের ভাগী কর] হয়। 

আমার পরবন্তী বক্তৃতায় রাজা রামমোহন হইতে স্বামী 
বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
আলোচনা কিরূপ হইয়াছিল তৎুসম্বন্ধে কিঞ্চিত বলিবার ইচ্ছা 
রহিল । 

জানুয়ারী, ১৯২৬। 


৩গণ 


দশম বক্তৃতা 
ইতিহাস আলোচনা 


শতাব্দীর প্রথমে রাজ রামমোহন, ও শেষে স্বামী বিবেকা- 
নন্দ অদৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারে মূলতঃ শঙ্করানুগামী। 
রামমোহন সন্নাস অপেক্ষা গার্ৃস্থ্যের উপর ঝেক দিয়াছেন; 
বিবেকানন্দ বাষ্টি-মুক্তি ছাড়িয়া সমষ্টি-মুক্তির প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ! আচার্য্য শঙ্কর হইতে রামমোহন 
ও বিবেকানন্দের যে সমস্ত দিকে একটা প্রস্থান কল্পনা করা 
যায়, তাহার কথ পূর্বব পুর্ব বক্তৃতায় আমি বলিয়াছি। 
আচার্য শঙ্কর বা' স্বয়ং বুদ্ধদেবের অদ্বয়সিদ্ধিরূপ দার্শনিক 
মতবাদের অন্তরালে যে একটা বিরাট সমাজ-সংস্কারের ইতিহাস 
সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহার কথাও আমি বলিয়াছি। প্রাচীন 
ভারতেতিহাসের দার্শনিকগণ নিজ নিজ 





2958 আলোচ্য বিষয়ের গভীরতার মধ্যে এতদুর 
প্রতিভার সর্বতো- | | 
মুখী বিস্তার । নিমগ্ন থাকিতেন যে বিধয়াস্তরে তাহাদের 


প্রবেশ ও অধিকার আমরা সচরাচর দেখিতে 
পাই না। আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি রাজ রামমোহন একজন 
উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক । তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
প্রতাষে তিনি কেবল শঙ্কর-অদ্বৈতৈর ভেরী-নিনাদ করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই। পরমার্থ ও লোকব্যবহার _ইহার সমস্ত 
বিভাগেই তিনি ত্ৰাহার মৌলিক গবেষণা ভবিহ্যঘংশীয়দের জঙ্য 
রাখিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর হইতে এইখানেও রামমোহনের 


৩৬৮ 
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একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য কর! যায়। রামমোহুনের পরে আর কোন 
সংস্কারকই জাতির সমস্ত বিভাগে এক সঙ্গে এত অধিক চিন্তা 
ও কার্ধা করিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে রামমোহনের প্রতিভার 
সর্বতোমুখী বিস্তার আর কাহারও মধোই লক্ষিত হয় না। 

রামমোহন ও বিবেকানন্দ, শাঙ্কর বেদান্তের পুনঃ-প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে, একটা ইতিহাস আলোচনারও সূত্রপাত দেখিতে 
পাই । ইহারা উভয়েই যে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদকে এযুগে 
একটা সামাজিক উদ্দেশ্য বাঁ সংস্কার সম্মুখে রাখিয়া প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা স্পষ্ট দেখিয়াছেন, এবং 
ইহাদের অগ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের মূলে সম'জ-সংস্কারের 
একট] অভিপ্রায় ছিল বলিয়াই, ইহার। অগ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের ইতিহাস আলোচন] করিতেও বাধা হইয়াছেন । 
আচাধা শঙ্কর তাহার সমকালীন বা তাহার পুর্বেবকার 
ভারতেতিহাস আলোচন] করিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। 
তবে তাহার দার্শনিক বিচার প্রসঙ্গে ভারতেতিহাসের যে 
কোন চিত্র মামরা পাই না, তাহা নহে । কিন্তু তাহা ইতিহাস- 

আলোচনা নতে,_ তাহা বস্ততঃ দর্শনা- 

শঙ্কর দার্শনিক । টি 
রামমোহন ও লোচন1। এবং সেই প্রসঙ্গে ত্কালান 
বিবেকানন্দ দার্শ- ইতিহাসের একখানা চিত্র আমাদের সম্মুখে 
রে ডি দেখা দেয় বটে। রামমোহন ও বিবেকা- 
| নন্দ,_শঙ্করানুগামী দার্শনশিক। কিন্ত 
ইহাদের উভয়েরই--ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস 
আলোচনায় বিস্তর মৌলিক গবেষণ। ৰিগ্ভমান। হইছারা কেবল 
দার্শনিক নহেন। 


স্বামী বিবেকানন ও 


ইহাদের মধ্যবর্তী কালের সংস্কারকদিগের মধ্যে বাহারা 
ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে একমাত্র 
অক্ষয়কুমার দত্তের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । আর কেহ 
তেমন বিশেষ উল্লেখযোগা নহেন । 
ধাহারা কেবল দার্শনিক, তাহার] ষম্তবতঃ শুদ্ধ দর্শনা- 
লোচনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন। কিন্তু ধাহারা 
মুখ্যভাবে সমাজের একট] জীবন ও গতি 
84584 স্বীকার করিয়া তাহার সময়োপবোগী 
অতীত ইতিহাস | 
আলোচনার পরিবর্তন বা সংস্কার ইচ্ছা করেন, তীহা- 
আবশ্যকতা । দের কেবল একট] দার্শনিক মতবাদ ও 
ততসংশ্লিষ্ট ধণ্মপন্ধতির আলোচনায় আবদ্ধ 
থাকিলে চলে না। তাহাদিগকে সেই সঙ্গে জাতির অতীত 
ইতিহাসও আলোচন। করিতে হয়। শতাব্দীর অন্য সংস্কারকেরা 
যাহাই হউন,--রামমোহন ও বিবেকানন্দ কেবল দার্শনিক 
ছিলেন না। তাহারা উভয়েই মুখাতঃ সমাজ-সংস্কীরক 
ছিলেন। কাজেই দেশের অতীত ইতিহাস তাহাদিগকে 
বিশেষভাবেই আলোচনা করিতে হইয়াছে। কেনন]1 হহারা 
উভয়েই মানব সমাজের একটা জীবন ও গতি স্বীকার 
করিয়াছেন। এবং সেই গতিমুখে ভারতীয় সমাজ, পৃথিবীর 
অন্যান্ত জীবন্ত ও চলস্ত জাতি সকলের সহিত একসঙ্গে যাহাতে 
উন্নতি পথে চলিতে পারে, তাহার জন্য অমানুষিক চেষ্টায় 
জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন | অবশ্য তাহারা কেহই 
ধারাবাহিকরূপে দেশের প্রাচীন ইতিহাস কোন বৃহৎ 
পুস্তকাকারে নিবন্ধ করিয়া! যান নাই ; কিন্তু তথাপি এই উভয় 


১৩ 
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মনীধীর রচনাবলী যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, 
ইহাদের ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট মৌলিক গবেষণার মূলা কত বেশী। 

রামমোহন তাহার সময়ের ইতিহাস আলোচন1 করিয়া 
দেখিলেন যে, প্রচলিত মুণ্ডিপুজার সহিত তখনকার দিনের 
যত প্রকার সামাজিক দুননীতি অচ্ছেছ্য ভাবে জড়িত রহিয়াছে। 
কাজেই সমাজ-সংস্কারের জন্য তাহাকে মুস্তিপুজার উচ্ছোদ- 
কল্পে ব্রতী হইতে হইল । সমাজ সংস্কার ও রাষ্রীয় উচ্চাধিকার 
লাভের জন্যই ধন্ম সংস্কারের প্রয়োজন হইল | 

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্ম-সংস্কারকে 
হিন্দুধশ্রের সংস্কার বিবেচনা না করিয়া একরূপ যুলোচ্ছেদ 
বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । এবং বুদ্ধদেব হইদ্ত রামমাহন 
র'য়কে ভরন্ত ধন্ম-সংস্কারক বলিয়া অভিহিত করিও কুষ্ঠিত 
হন নাই । কেন না স্বামীজীর মাতে কি বুদ্ধদেব, কি রামমোহন 
রায়, সমাজ সংস্কারের জন্য উভয়েই ধন্মকেই একান্তনাবে 
আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিশ্রষণ করিতে 
গিয়া স্বামীজখ বুদ্ধদেব ও রামমোহন রায়ের উপর স্তবিচার 
করিতে পারিয়াছেন কিনা বলা শক্ত। কেননা, ধর্মের 
স্কারে কোনরূপ হস্তুক্ষেপ না করিয়া, সমাজ সংস্ক'রে 
অগ্রসর হইয়া সফলকাম হওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তর 
সন্দেহ বিদ্ধমান। আর বিবেকানন্দের মত রামমোহনও 
ধর্ম ও সমাজের পরস্পর অঙ্গাঙ্গী যোগ স্বীকার করিয়াও 
এতদুভয়ের পরস্পর স্বাধীন ক্ষেত্র অস্গাকার করেন নাই। 
আমার মনে হয়, রামমোহন ধর্মকে সমাজের একটা বিশেষ 
অন্ত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। বিবেকানন্দ ধণ্মকে সমাজ 
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্বামী বিবেকানন ও 


হইতে কিঞ্চিত স্বতগ্থ বা পৃথক করিয়া! দেখিয়াছেন। কিন্ত 
সর্ববত্র নহে। | 

এক্ষেত্রে রামমোহনকে প্রতিবাদ করা সত্বেও,--স্বামীজীও 
ভারতেতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমাদের 
দেশের ইতিহাসে যে সমস্ত বড় বড় সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছে 
ও ঘটিতেছে তাহা! কেবল “ধর্মের নামে সংসাধিত” হইতেছে । 
স্বামীজরী বলেন, “চার্ববাক, জৈন, বৌদ্ধ, শাঙ্কর, রামান্ুজ, 
কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাঙ্গ-সমাজ, আর্াসমাজ ইতাদি 
সমস্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, সম্মুখে ফেনিল বজঘোষী ধণ্মতরঙ্, 
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পৃরণ |” ] 

ভারতেত্তিহাসে প্রত্যেক ধন্মতরঙ্গের পশ্চাতেই স্বামাজী 
একটী *সমাজনৈতিক অভাবের পুরণ” দেখিতে পাউয়াছেন । 
সমাজের সমসাময়িক অভাব তষতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে তিনি 
কোন ধশ্মতরঙ্গকে দেখেন নাই, এজন) তাহার দেখা অতান্ত 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । এবং ভারতেতিহাসের পরস্পর একসুত্রে 
গ্রথিত সমাজের বিবিধ অঙ্গপ্রতাঙ্গগুলির ষোগ, এইরূপ 
ইতিহাস আলোচনার মধা দিয়া দেখার মধো একটা বিশেষ 
সার্থকতা আছে । 
| প্রতোক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, একটা মূল ভাব 
আছে,_-যাহার উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্থ বৈশিষ্টাগুলি, 
শাখাভাবগুলি দণ্ডায়মান । ভারতেতিহাস আলোচনা করিয়া 
তিনি দেখিয়াছেন যে, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বা মূল ভাব 
ধণ্মে। কাজেই তিনি অন্যান্ত সংস্কারে হস্তক্ষেপ না করিয়া 
ধর্দ্মসংস্কারেই প্রথম হইতে প্রবৃত্ত হইলেন । যদ্দি জাতির মুল- 
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বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


ভাব অথব1 বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে, এই জাতি যদি তাহার 
ধর্ম রক্ষা করিতে পারে, তবে রাষ্ট্রের অধিকার, সমাজের 
সংস্কার,-উহ| স্বাভাবিক নিয়মবশেই 
বিবেকাননের ধর্ম আপনা হইতেই হইবে। যেমন মূল স্থাস্থা 
সংস্কারের উদ্দেশ্য রী সঃ 
সমাজ গর রাই ভাল হইলে. শবারের বিবিধ অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
সংস্কার । অপহ্াত বল পুণরায় ধারে ধীরে ফিরিয়া 
আসে, সেইরূপ সমাজ-শরারের শ্বাস্থা 
হইতেছে তাহার মুলভাব, তাহার বৈশিষ্টা ; সেই মুল ভাব 
অথবা বৈশিষ্টা যদি ক্রমশঃ স্ফন্তি পাইতে থাকে, তবে অম্যান্য 
ভাবগুলিও তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া বিকাশত 
হইনন। এই এ্রাঁতহাসিক আলোচনার উপরে নির্ভর করিয়া 
স্গামাজী] বলিয়াছিলেন যে, “আমি সংস্কারে বিশ্বাসা নহি, 
প্লাভাবেক উন্নতিতে বিশ্বাসী”।  “ম্বাভাবিক উন্নতি” অর্থে 
বুঝিতে হইতে হইবে, সমগ্র সমাজের একটা পুর্ণাঙ্গ স্থাস্থা। 
প্রত্যেক জাতির মুল ভাবের পবিপুগ্রির দিকে দুটি রাখিয়াই 
শ্তিনি ধন্ম প্রচার করিতেন | কিন্তু সকলজাতির বুল ভাব 
এক নয়, কোন জাতিব মুল ভাব রাচ্গ্রু উচ্চ ধিকার লাভ, 
কোন জাঠ্ির মূল ভাব সমাজ্িক শ্গাধানতার বিকাশ, আবার 
কোন জাতির মুল ভাব ধন্ম বা মোক্ষল:ভ। এইজন্য স্বামাজী 
ইংলগ্ডে অদ্বৈত প্রচার করিবার সদয় অধবৈতবাদের সহিত রাষ্ত্ীয় 
উচ্চাধিকারের সম্পর্ক দেখাহয়াছেন। আমে'রকায় অদ্বৈতবাদ 
প্রচার করিবার সময় অদ্বৈতবাদের সহিত সামাজিক ম্বাধাণতার 
সম্পর্ক দেখাইয়াছেন, এবং নবযুগে বর্ধমান ভারতে অৈতবাদ 
প্রচারের সঙ্গে ধর্মের বা মোক্ষলাভের সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


অবশ্য ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রচারে এযুগে ব্যষ্টি*মুক্তি ছাড়িয়া, 
সমষ্টি-মুক্তির অবতারণা করায়, এবং বেলুডমঠে দ্বিতীয়বার 
পাশ্চাতাদেশে গমনের প্রাক্কালে সন্না?সর 
্বামী বিবেকানদ আদশেও এই সমষ্টি-মুক্তির কথা ঘোষণা 
কর্তৃক, সন্নাসের ্ ০ টি 
আদর্শে বাষ্টি-মুক্তি করায়) তথাকাথত মধাযুগর তাগ্েতবাদ) 


ছাড়িয়া, সমষ্টি, মায়াবাদ ও কম্মসন্যাস প্রভৃন্তি তইতে 
মুক্তির অবতারণায় 


মধাযুগের অত্বৈত- ৃ 
বাদ-সংগ্রি্ট পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি যে সামাজিক 


মায়াবাদ ও কর্ম অভাব পুরণের জন্য তিনি ভারতে শতাব্দীর 
সস প্রশ্রয় লা. শেষভাগে আদ্বৈতপতাকা উড্ডীন কিয়! 
পাইয়! বাধাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে গিয়াছেন, 'তাহাও সংসাধিত হইয়াছে। 
স্বতরাং আপনারা দেখিতেছেন যে, রাম- 
মোহন ও বিবেকানন্দ কেবল তাদ্ৈবাদ প্রচারক ছিলেন না, 
তাহারা বিশেষভাবে সমাজ্-সংস্কারক ছিলেন । এবং সমাজ্ঞ- 
সংস্কারক ছিলেন বলিয়াই, ত'হারা নিপুণভাবে ভারতেতি- 
হাসের গতিকে রণ করিয়া তাঙ্গার 
ভারতেতিহাসের 9 রি ৫ দি ডা 
গবেষণায় বিবেকা- উনবিংশ শতাব্দীর মধা দিয়া এই বিংশ 
নলের সিদ্ধান্ত শতাব্দীর বিশালতর ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিবার 
55 ক্তন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 
সিদ্ধাস্তর অনুরূপ । ' ৃ ২ 
রামমোহন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীম! 
নির্দেশ ও সংক্ষেপে ভারতেতিহাসের কয়েকটি বিভিন্ন যুগের 
বাবচ্ছেদ দেখাইতে গিয়া যে সমস্ত এতিহানিক সিদ্ধাস্তে 
উপনীত হইয়াছেন,-স্বামী বিবেকানন্দের এঁতিহাসিক 
সিদ্ধান্তও বনু অংশে তাহার অনুরূপ। মুসলমান অধিকারের 


স্লামীজী-কথিত অদ্বৈতবাদের মেমন জ্সাতন্ত্া 
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বাঙলায় উনবিংশ শতাবকী 


পূর্বেব”_বৌদ্ধ-বিপ্লবেরও পূর্বেক- হিন্দু রাজাদিগের সময় 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহন ও বিবেকানন্দ 
প্রায় একমত। হিন্দু নরপতিগণ এই সময় পৃথক পৃথক্‌ 
স্বাধীনরাজযে বাস করিতেন__উ'হারা একই ধম্ম ও আচার 
বাবহারের অনুবস্তী ছিলেন বটে,_ কিন্ত তাহাদের মধো পরম্পর 
একতা ছিলন1। রামমোহন বলিতিছেন-- 

এই বিস্তীর্ণ ভারত সাত্রাজা, পূর্ববকালে, ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল । খ্রি সমস্ত স্বাধীন রাজারা একে অন্টের অধীন ছিলনা] । 
সকলেই একে অন্ত হইতে স্বাধীন ছিল। কিন্তু একে অন্যের গ্রতি 
শত্রতাঁপরায়ণ থাকা সত্তেও, প্রতোকেই এক ছিন্দুধশ্মের অস্তগিত ছিল। 
এবং সকলেই সাধারণভাবে একই হিন্দুশাস্ত্রের আচার, ব্যবহার--তাহা 
ভালই হউক, আর মন্দই হউক, পালন করিত । * 

এই যুগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রামমোহন যেমন খণ্ড খণ্ড 
এরিয়া বিচ্ছিন্ন রাজশক্তির একত্র সমবায়ের 
সিদ্ধান্তের মধোেও . অভাবের কথা বলিতেছেন, সামা বিবেকা- 
মৌলিক স্বাতদ্্া নন্দ তদ্রুপ এই যুগের প্রজাশক্তির খণ্ডতা 
টা ও বিচ্ছিন্নতার উপরেই আমাদের দুষ্টিকে 
সমধিক অ'কর্ষণ করিতেছেন । ন্মামী বিবেকানন্দ বালতেছেন__ 

_ ্প্রজ্রাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রতাক্ষভাবে, বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ 
করিতেছে । সে শক্তির অস্তিত্বে প্রক্জাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। 
তাহাতে সমবাঁয়ের উদ্ভোগ বা ইচ্ছাও নাই। সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ 
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স্বামী বিবেকানদ ও 


অভাব, যাহা দ্বার! ক্ষুতর কুত্্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হুইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ 
করে।” 


আবার স্বামীজী ইহাও বলিতেছেন-_ 

_শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি-_যাঁহছা আধুনিক পাশ্চাত্য 
জগতের মূলমন্ত্র, এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতিপত্রে 
অতি উচ্চরবে ঘোষিত হষঈয়াছে__"এদেশে প্রজ্জাদিগের শাসন প্রজ্ঞা- 
দিগের দ্বারা এবং প্রজ্াদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে,*__যে একেবারেই 
ভারতবর্ষে ছিল না তাহাও নহে । তখন পরিব্রাজকেরা অনেক গুলি ক্ষ 
ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখশিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থুলে 
নিদর্শন পাঁওয়! যায়, এবং প্রকৃতি [ প্রজাশক্তি] দ্বারা অনুমোদিত 
শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়তে বর্তমান ছিল এবং 
এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে 
বাধ যেস্কানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদগত হইল না, এ ভাব 
ই গ্রাম পঞ্গায়ৎ ভিন্ন সমাজ মধো কখন 9 সম্প্রসারিত হয় নাই |” 

বৌদ্ধযুগের পুর্বে্ব হিন্দুযুগ সম্বন্ধে রামমোহন রাজশক্তির 
কিন্দুযুগে রাম- দিক্‌ দিয়া, বিবেকানন্দ প্রজাশক্তির দিক্‌ 
মোহলের মতে রাজ দিয়া, রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা একতার অভাব 
শক্তি এবং বিবেকা- : 
নামি লক্ষা করিয়াছেন! পরবস্তাী বৌদ্ধযুগ 
প্রজাশক্তির মধ্যে সম্বন্ধে রামমোহন বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন 
একতার অভাব। নাই। কিন্তু বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ 
বৌদ্ধধুগ সম্বন্ধে ' 
রামমোহন নীরব । বনুস্থানে বন্থবার উল্লেখ করিয়াছেন । 
ঈধুগ সন্থন্ধে বিবেক! বৌদ্ধযুগর কথা বলিতে গিয়া স্বামীজী 
ননের সিদ্াস্ত | বলিতেছেন-_ 

“এষুগের নেত! আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নেন, কিন্তু সম্রাট চন্্রগুপ্ত, 
ধর্মাশোক প্রভৃতি । বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্াটগণের ভায় 


৩১ 
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ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কথন ভারত সিংহাসনে আক্মচ 
হন নাই।” | 
বৌদ্ধযুগে বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি ভারতক্ষেত্রে কেন্দ্রীডাত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু এই বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের 

৭ পরে এবং মুসলমান অধিকারের পুর্ব 
ভারতেতিহ্থাস পর্যাস্ত যে যুগ, তৎ সম্বন্ধে রামমোহন ও 
সবন্ধে রামমোহন বিবেকনন্দের সিদ্ধান্তে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 


ও বিবেকানন্ রঃ 
একমত। রামমোহন বালতেছেন যে মুসলমান 

অধিকারের পূর্বে সমগ্র ভারতে কোনরূপ 
একতা ছিলন]। 


প্রথমতঃ- পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্ষুদ্র শ্কুত্র রাজ্যে সমস্ত ভারঙবধ 
বিচ্ছিন্ন ছিল। তার উপরে-_এহ সমস্ত স্বতন্ত্র, বিচ্ছিম্ন ও 
বিক্ষিপ্ত স্বাধীন নরপতিগণ একে আন্যর প্রতি শক্রঞাচরণ 
করিতে নিয়তই চেষ্টা করিতেন । 

_দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মধো একের পর আর পুনঃ পুনঃ 
এত বিবিধ রকমের জাতি-বিভাগ ও সম্প্রদায়-বিভাগ স্থষ্ি 
করা হইয়াছিল যে, সেই সকল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় 
সমূহের মধ্যে কোনরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক একতা আর 
সম্ভব হয় নাই। 

কাভ্েই ভারতেতিহাসের এই অধ্যায়ে বিজয়ী মুসলমান 
আক্রমণকারিগণ সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন।% এই সম্পর্কে রাজশক্তির বিভিন্ন অংশের-_যেমন, 
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আইন-প্রণয়ন বিভাগ, বিচার-বিভাগ, শাসন-বিভাগ-_ইহাদের 
পরস্পর যোগ এ স্বাধীনত'র কথা উল্লেখ করিয়। রামমোহন 
যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যদি পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞাদের 
প্রভাব ন] থাকে, তবে ইহ] রামমোহনের ইতিহাস বিশ্লেষণে 
রাজনীতিশান্ধ্ে এক অতিবড় মৌলিক গবেষণা । 
রামমোহন ভারতের ইতিহাস আলোচন] করিয়া বলিয়া 
ছেন যে হিন্দু-রাজন্কালে ব্রাঙ্গণেরা রাজবিধি প্রণয়ন 
করিতেন, আর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ এ সকল রাঞ্বিধি দ্বারা 
প্রজাপালন ও রাজ্াযশাসন করিতেন । স্ত্তরাং ব্রাঙ্গমাণেরাও 
রাজাশাসন করিত না-মআর ক্ষহিয়েরাণ্ড রংজবিধি প্রণয়ন 
করিত না। রাজশক্তির এইরূপ বিভাগে প্রজার উপর যথেচ্ছ 
আচরণের কোনই স্বিধা ছিল না। কিন্তু চিরদিন এরূপ 
চলিল না। কালক্রমে (অর্থাৎ বৌদ্বযুগের অবনতির পর, ) 
এমন খটিল বে, ব্রাঙ্গণরা ক্ষত্রয় রাজ'র 
রামিমোহলের মতে. অধীন কর্ম স্বাকার করিয়া, ক্ষতয়ের ভা 
মুদলমান আ.ক্র- ক 
মণের কারণ। হইলেন। স্ৃতরাং যথেচ্ছাচারী ক্ষাত্র 
নরপতিগণ অধীনস্থ ব্রাহ্মণ কম্মচারী দ্বারা 
ইচ্ছামত রাজৰিধি প্রণয়ন করাইয়া, প্রজার উপর অত্যাচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণের 
স্বাধীনতালোপেই, ক্ষাত্রশক্তি অথবা রাজশক্তি যখেচ্ছাচারী 
হইবার স্যোগ পাইয়াছিল,_-এবং ক্ষাত্রশক্তি যথেচ্ছাচারী 
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হইয়াই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপন মৃত্ান্ব্ূপ মুসলমান 
আ.ক্রণমকারীদ্দিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। রাষ্ট্রের ইতিহাসে 
ঘথেচ্ছাচার চিরকাল স্থায়ী হয় না। মুসলমানেরা নারতবর্ষে 
প্রবেশ লাভ করিবার পূর্ব্ব রাজপুতেরা এইভাবে প্রায় সহস্র 
বংসর এদেশে একাধিপতা করিয়াছিলেন। রাজার জীবন- 
চ'রতকার বলেন যে, “রাজার মহানুসারে, এ বিষয়ে ইহাই 
প্রকৃত ইত্তিভাস |” 

গ্গমী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাম- 
মোহানের সিদ্ধান্তের অন্ররূপ। শ্বামিজা দেখিয়াছেন যে, 
তারতেতিহ'সে-নৈদিক যুগে র'জশক্তি পৌবে হি শক্তির 
মধধান, বৌদ্যুগে পৌরোহিতা শক্তির পতন ও রাজশক্কির 
অক্তাদয়, ফলে ভার্তর একচ্ছত্র বৌদ্ধ সর উগণের আবির্ভাব | 
পুনবয় বৌদ্ধযুগের অবনন্তির পরে স্গামিজ্তী বলিচ্চেছন_- 

"এ ঘুগের শেনে আধুনিক হিন্দুধন্ম এ রাজ্রপুতাদি ভাতির 
ভাখান | ইভাদর ভস্তে ভারতের রাগ্দণ্ড পুনর্বার অগগু প্রতাপ 
হইতে বিছাত হইয়। শতগণ্ড হইয়া মার | এই সময়ে ব্রাহ্মণ শক্তির 
পুনরভ়াথান রাজশক্তির সহিত সহকারিভাবে উদ্ভাক্ত হইয়াছিল ।” 

এই যুগকেই আমি ধন্মের ইতিহাসের দিক্‌ হইতে আমার 
পূর্ব পূর্ন প্রবন্ধে পুবাণ ও তন্ত্রের যুগ বলিয়া অভিহিত 
করিয় ছি। 

মুসলমান অধিকারের পুর্বে রামমোহন-- 

(১) ভিন্দু নরপত্তিশিগকে ক্ষুদ্র খগ্ুরাজো বিভক্ত হইয়া 
পরস্পর শক্রতাঁচরণে বদ্ধপরিকর দেখিয়াছেন । 

(২) পরম্পর.বিরোধা বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
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সমাজে কোনরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক একতার সম্ভাবনা 
বা চিহ্ও দেখিতে পান নাই । 

(৩) ক্ষত্রিয়ের অধীনে ব্রাহ্মণের! কন্ম স্বীকার করায়, 
রাজশক্তির শাসন-বিভাগের অধীনে, বাবস্থা-প্রণয়ন-্বিভাগকে 
দাসত্ব করিতে দেখিয়া, রাজ্যে প্রজার স্বাধানত! হরণের ব্বস্া 
দেখিয়াছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ_-এই মুসলমান অধিকারের পৃর্বব যুগ সম্থান্ধে 
কি বলিতেছেন তাহা ও দেখুন । স্বামিজী বলিতেছেন, 

_প্ঞএ বিগ্রবে-বৈদ্দিককাল হইতে আবন্ধ হইয়। জৈন ও বৌদ্ধ 
বিপ্লবে বিরাটর্ূপে শ্দুটীরুত পুরোছিভশক্তি ও রাজশক্তির যে চিরস্তন 
ঘিবাদ,-_তাহ! মিটিয়। গিয়াছে । এখন এই ছুই মহাবল পরস্পর সহা- 
রক; কিন্ত সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্য)ও না, ত্রহ্মবীধ্যও লুণ্ড। পরম্পরের 
স্বার্থের সহায়--বিপক্ষ পক্ষের দমূল উতকাধণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন, 
ইত্যাদি কার্য ক্ষয়িতবীর্যয এ নূতন শক্তি সঙ্গম, নানাভাবে বিভক্ত 
হইয়া,--প্রায় গতগ্রাণ হইয়া পড়িল; শোণিত শোষণ, বৈরনির্ধযাতন, 
ধন-হুরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিধুক্ত হইয়া! পুর্ব রাজন্যবর্গের রাজহুয়াি 
হজ্জের হাস্টোঙ্গীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারণাদি 
চাটুকার শৃঙ্খলিত পদ ও মন্ত্রতস্ত্রেরে মহাযোগ জালে জড়িত হইয়া, 
পশ্চিমদ্দেশাগত মুসলমান ব্যাধ নিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল ।” 

. স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তে বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণশক্তি প্রবল, 

বৌদ্বযুগে ক্ষাত্রশক্তি প্রবল, বৌদ্ধযুগের পর 

বিবেকানন্দের মতে পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে_ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্তিয় উভয় 

ও শক্তিই হীনবল। সুতরাং এই হীনবল ব্রাহ্মণ 

ও ক্ষত্রিয় শক্তিই সমগ্র দেশকে মুসলমান 
আক্রমণকারীদিগের প্সুলভ মৃগয়ায়” পরিণত করিয়া দিয়াছিল। 
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মুসলমান রাজত্বকালে যে সমস্ত অত্যাচারের কথা এঁতি- 
হাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, _রামমোহন সেই সমস্ত রাজ- 
ধন্দের ব্যভিচারকে অস্বীকার করেন নাই ! তথাপি মুসলমান 
রাজত্বে হিন্দু রাজকর্্মচারীদের উচ্চপদের প্রতি এবং বিশেষ- 
ভাবে সাধারণ প্রজার অবস্থার প্রতি তিনি বিশেষরূপে দৃষ্টি 
করিয়া মুসলমান রাজত্বের উপর একটা অপক্ষপাত বিচার 
করিয়াছেন । 
বিবেকানন্দ মুসলমান রাজাদিগের ধশ্মান্ুরাগের সহিত 
“কাফের হত্যারূপ মহাযজ্জঞের আয়োজনের” প্রতি কটাক্ষপাত 
করিলেও, বিশুদ্ধ এঁতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের পথ হইতে 
কোথায়ও স্বলিতপদ হন নাই । 
রামমোহন মুসলমান যুগকে দেখিয়ােন রাজ নৈতিক 
ইতিহাসের দিক দিয়]; আর বিবেকানন্দ 
উপ ৮ দেখিয়াছেন ধন ও সধাজ-বিসীখের দিক্‌ 
নীতির দিকে, দিয়া । সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইতিহাস 
বিবেকানন্দের দৃষ্টি বিশ্লেষণে--রামমোহন ও বিবেকানন্দে 
শন রে এইখানেই উভয়ের স্বাত্া পরিস্ফুট 
হইয়াছে । তবে একথা সত্য যে, রাম- 
মোহনের ইতিহাস আলোচনায় যেমন ধশ্ম ও সমাজের প্রসঙ্গ 
আছে,-্বিবেকানন্দের ইতিহাস আলোচনাতেও রাজশক্কির 
উত্থান ও পতন বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ॥) 
সমগ্র মুসলমান যুগে ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের মধ্যে রাম- 
মোহন কেবল এক অধঃপতনের চিত্রই দেখিয়াছেন,-_ 
বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি রাম- 
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মোহন হৃবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দ 
আবার এই যুগের ধর্ম-বিপ্রবের প্রতি, বিশেষতঃ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধন্মের অভাত্খানের প্রতি_-রামমোহন হইতে অধিকতর 
নি স্ববিচার করিতে পারিয়াছেন বলিয় মনে 
যুগের ধর্বিপ্লবে হয়। অবশ্য রামমোহন হইতে বিবেকা- 
রামমোহন ও নন্দের পক্ষে বৈষ্বধন্ম্নের প্রতি স্ুবিচ'র 
এ মত. করিবার জন্য সময়ের পরিবর্তন যথেষ্ট 

স্ববিধা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এক 
আশ্চধ্য এই, রামমোহন এ যুগের শাক্ত সম্প্রদায়ের দুনীতি 
গুলিকে,_বথা মগ্ভপান, শৈববিবাহ প্রভৃতি-বেরূপ সমর্থন 
করিয়া গিয়াছেন,-তাহার সহি» তাহার এ যুগের বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের তথাকথিত ছুর্ীতিগুলির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতের 
সামগ্রন্ত আছে কি না, বলা শক্ত । অন্যদিকে গোগীপ্রেমের 
অপূর্ব আধাত্সিক ব্যাখ্যা করিযাও বিবেকানন্দ তান্ত্রিক 
বামাচারের প্রতি নিতান্তই খড়গহস্ত ছিলেন । বলাবাহুল্য 
তান্ধিক সাধনার দার্শনিক ও আধ্যাত্বিক পরিণতি সম্বন্ধে 
স্বামিজী অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিসূচক মতও প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। এখানে ইতিহাস আলোচনার পথে 
বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশ সম্পর্কে রামমোহন ও বিবেকানন্দের 
মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। 

(সে যাহা হউক রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই মুসল- 
মান বিজয়ের পূর্বেব রাজপুত জাতির অভ্যুদয়ে পুনরায় একটা 
ক্ষাত্রশক্তির অভাত্থান লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্ত এই রাজপুত 
জাতি বিভিন্ন খগ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়।, বুজাতি ও সম্প্রদ্ায়ে 
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বিভক্ত, শিথিল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে কোনরূপ একতা 
আনিতে পারে নাই, কাজেই মুসলমানের গতি তাহারা রোধ 
করিতে সক্ষম হয় নাই । এবিষয়ে রামমোহন ও বিবেকানন্দ 
একমত ) 

কিন্ত এই নূতন ক্ষাত্রশক্তির সহিত রাজবিধি প্রণয়নকারী 
ব্রাঙ্গণা-শক্তির সম্পর্ক বিচারে র'মমোহন বলিতেছেন যে-_ 
ব্রাঙ্গণা-শক্তি ক্ষাত্রশক্তির অধীনস্থ হ্ইয়াই, ক্ষাত্রশক্তিকে 
যথেচ্ছাচারী করিয়া মুসলমান-বিজয় সম্ভব করিয়াছে । 
'ববেকানন্দ বলেন, “বৌদ্ধ সাআ্াজোর বিনাশ ও মুসলমান- 
সাম্রাজ্য-স্থাপন, এই ছুই কালের মধো রাজপুত জাতি দ্বারা 
রাজশক্তির পুনরুস্তাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও 
কারণ পৌরোহিত্যুশক্তির নবজীবনের চেষ্টা |” 

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় যদি বুঝিতে হয় যে-_এ যুগের 
শৌরোহিত্য শক্তির নবজাণনের চেষ্টার অর্থ ক্ষাত্রশক্তির 
বিরুদ্ধাচরণ করা, বে রামমোহন হইতে তাহার সিদ্ধান্ত শুধু 
পৃথক নয, বিপরীত। কেননা, রামমোহন বলিয়াছেন যে, 
এযুগে ব্রাহ্মণশক্তি ক্ষাত্রশক্তির অধীনতা স্বাককার করিয়াছে। 
(বিবেকানন্দ এযুগে পৌরোহিতোর নবজীবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার 
মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্বিতার কথা বলেন লাই। 
বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই ছুই শক্তি পরস্পর ন্বাথ 
সিদ্ধির জন্য পরস্পর সহায়ক । স্থাতরাং ব্রাহ্মণ যেমন ক্ষত্রিয়ের 
অধীন হইয়া রাজশক্তির অভিপ্রেত রাজবিধি প্রণয়ণ করিতে- 
ছিল, তেমনি ক্ষত্রিয়ও ব্রাক্ষণের উপদেশানুসারে, বৌদ্ধ 
সন্প্রদায়গুলির উপর সবিশেষ নিধ্যাতন করিতে ত্রুটি করেন 
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নাই। ফলে এই হইয়াছিল বে, ব্রাহ্মণের শাপে আর ক্ষত্রিয়ের 
চাপেশ_এযুগে বৌদ্ধধন্্াক্রাস্ত বৈশ্য ও শূদ্রজাতিসকল নিচ্পে- 
যিত হইয়! গিয়াছিল।) কে জানে তাহারা 
ভারতেতিহাসে ক্ষুৰ ও ক্ষিণড হইয়াছিল কি, না? এবং 
বৌদ্ধ দলনে ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয় পরম্পর কেই বা বলিতে পারে যে, ব্রাঙ্ষণ ও 
সাহায্য করিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে বৈশ্ঠু ও শুদ্রের যে প্রবল 
চা অসন্তোষ এযুগে দেখা দিয়াছিল,_-তাহারি 
রা '. সহায়ে এবং তাহারি উপর ইসলাম পতাকা- 
বাহী বীরগণ তাহাদের শুধু বিজয়স্তম্ত নয়, 
সহত্রবতসরব্যাগী সাত্রাজ্যকে নিখাত করিয়াছিলেন কি, 
না? ভারতেতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া এই জটিল 
প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। 
ভারতে মুসলমান-বিজয় এবং মুসলমান সাত্রাজা কিসে সম্ভব 
হইল,--এ প্রশ্নের উত্তর এতিহাসিকগণের নিকট হইতে এখনও 
আমর যথাযথভাবে পাই নাই। 
তারপর মুসলমান যুগে রাজশক্তি ক্ষত্রিয় নহে। এই 
ভিন্নধণ্মী রাজশক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্যশক্তির কোনই সম্বপ্ধ রহিল 
না। শুধু তাহাই নয়, বিবেকানন্দের মতে মুসলমান যুগের 
পূর্বব হইতেই ব্রাহ্মণাশক্তি হতবল হইয়া! আসিতেছিল,_ইস্লামে 
সাধারণভাবে পৌরোহিত্াশক্তির বিশেষ প্রভাব স্বীকৃত হয় নাই, 
তারপর ইস্লামে মুত্তিপূজ! অন্যায় বিবেচিত হওয়ায়,_এই 
ভ্রান্তধশ্মের পৌরোহিত্যের উপর মুসলমান নরপতিগণ সদয় 
ছিলেন না। কাজেই পরাজিত পতিত জাতির ব্রাহ্মণ -শক্তি, 
ভিন্নধম্্ী রাজশক্তির সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন 
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হইয়া__ ক্রমশঃ তাহার কর্মাক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়া 
“যথাকথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতে লাখিল--আর বিবাহাদি 
রীতিনীতি পরিচালনে আপনার হ্রাকাঙক্ষা 
'ববেকাননোর মতে চরিতার্থ করিতে রহিল,-_-তাহাও যতক্ষণ 
্রাহ্মণশক্তি রাজ- রা 
বিবিওদরনে মুসলমান রাজার দয়া।” ব্রাহ্মণাশক্কি-_ 
অশক্ত হইয়া বিধন্্মী রাজবিধি-প্রণয়ণশক্তি,_কিন্ত্য মুসলমানযুগে 
রান্পশক্তির সহিত এই শক্তি তাহার স্বাভাবিক অধিকার 
সামাজিক অসহ- উাত হি ই ই | | 
মোগনীতি স্ৃতি-. হইতে বিচাত হইয়া এই মুসলমান শক্তির 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বিরুদ্ধে, নানারূপ নিষেধবিধি প্রণয়ন 
করিয়া বহপরিমাণে করিতে গিয়া সমাজ-শরারকে আষ্টরে-পৃষ্টে 
সমাজকে স্বাধীনতা , ী 
বিকাশে বাঁধা বাঁধিয়া দিলেন । এই সময়ের কথা উল্লেখ 
দিয়াছিল। করিয়া স্বামীজা তাহার একখানি চিঠিতে 
বলিতেছেন--“হে হরি, যে-দেশের বড় বড় 
মাথাগুলো আঙ্র তুহাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান 
হাতে খাবকি বা হাতে, ডানদিক থেকে জল নেব কিবী 
দিক থেকে, তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে 1” 
এই সময় হইতে ব্রাহ্গণ্য-শক্তির যে অধঃপতন হইয়াছে, 
মার তাহার পুনরুত্থান ভারতেতিহাসে দেখা যায় না। 
স্বামীজী বলিতেছেন-_-“এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর 
ও শ্ত্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদি বাহু,_জৈনবৌদ্ধ 
রুধিরাক্ত কলেবর পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতে পৌরোহিত্য শক্তি 
মসলমানাধিকার যুগে চিরদিনের মত প্রন্প্ত রহিল। যুদ্ধ 
বিগ্রহ, প্রতিত্বন্্িতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়। এ যুগের 
শেষে বখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্টু বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া 
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দ্বামী বিবেকানন ও 


হিন্দুধর্মের কথঞ্চিত পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও 
তাহার সঙ্গে পৌরোহিত্যশক্তির বিশেষ কার্ধ্য ছিল না। এমন 
কি শিখেরা প্রকাশ্যভাবে ব্রাক্ষণ চিহাদি পরিত্যাগ করাইয়া 
স্বধর্্মলিঙ্গে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানকে ন্বসম্প্রদায়ে 
গ্রহণ করে ।” 
বিবেকানন্দের এইরূপ ইতিহাস বিশ্লেষণে ব্রাহ্মণজাতির 
উপর কটাক্ষ আছে বলিয়! এক সময়ে ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত 
হইয়াছিল। ন্লামী সারদানন্দ এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে কিছু 
না বলিয়া আমাদের “সত্যান্ুরাগ” ও স্পষ্টবাদিতার উপর 
নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস 
ইতিহাস বিশ্লেষণে স্বামীজী ব্রাক্মণজাতির উপর বিদ্বেষবশতঃ 
৪৯ নিশ্চয়ই কোনরূপ কটাক্ষ করেন নাই। 
অমূলক | ইতিহাস বিশ্লেষণে ও বিশেষতঃ ভারতে- 
তিহাসরূপ সমুদ্রমন্থনে যদি কখন কখন 
অমূতের সহিত গরলও উঠিয়া থাকে, তবে ব্রাহ্গণদিগকে 
কেবল অমৃত দিয়া, তাহাদের স্বকশ্ম্োপার্জজিত গরলের ভাগ 
হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই । ইহাতে বিবেকা- 
নন্দের প্রবল সত্যান্ুরাগ ও নিভীক স্পষ্ট 
ভারতে ব্রিটাশ বাদিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। তদতিরিক্ত 
৬৬ ৫ আর যাহা, তাহা দুর্বল মস্তিষ্ষের কল্পনা, 
তুলন!। অসুয়া ও ঈর্ষার বিজ্ম্তনা। সে-সব বৃত্তান্ত 
না তুলাই ভাল। তারপরেই ব্রিটাশযুগ । 
এই ব্রিটাশ সাআ্াজ্যকে রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই 
অনেকাংশে প্রাচীন রোম-সাআ্রাজ্যের সহিত তুলন]। করিয়াছেন। 
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রোমকেরা যেরূপ শ্রীকজাতিকে হেয় করিয়াছিল, এযুগে 
ইংরেজেরাও তক্রপ ভারতবাসীকে হেয় করিয়াছে, একথাও 
রামমোহন ও বিবেকানন্দের মুখে আমর] শুনিয়াছি। অবশ্য 
অ'ধুনিক এঁতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত হইবেন, 
এমন আশ! করা যায় না। 
এযুগে ইংরেজ রাজশক্তি। এই রাজশক্তি আবার বৈশ্য 
ভাবাপন্ন । এষুগ বৈশ্বযুগ । ইংরেজের বৈশ্বাভাবাপন্ন রাজ 
শক্তির সম্মুখে হিন্দু ও মুসলমান তুলাভাবে ব্যবহার পাইতে- 
ছেন। হিন্দুর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নৈশ্যু, শৃদ্র প্রভৃতি বর্ণ বা 
সম্প্রদায়গুলি, এই র'জশক্তির অধীনে কন্ম স্পীকার করিয়া" 
ছেন। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকলবর্ণ ই এযুগে সমান 
দাসতোপজীবী । আবার বাজলাতে স্মার্ত রঘুনন্দনে এক 
ত্রাঙ্গণ ও শূত্র ভিন্ন অপর ছুই বর্ণের নির্দেশই নাই। অথচ 
কি রামমোহন, কি বিবেকানন্দ ইহারা 
ভারতেতিহাসে উভয়েই এষুগে বৈশ্য ও শুদ্রশক্তির উদ্বো- 
৯৮০৬৭ ও ধনে ও সেই শক্তিকে সমগ্র জাতির 
উথান। অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োগে নানারূপ গবেষণা 
করিয়া শিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলেন 
--দত্রান্ষণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূত্র চারিবর্ণ পধ্যায়ক্রমে পৃথিবী 
ভোগ করে।” ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষপ্রের লীলাভিনয় হইয়া 
গিয়াছে। এযুগে আবার একবার বৈশ্য ও শৃত্রশক্তির 
অভ্যাত্খানে আর এক নুতন তরঙ্গ উঠিবে। তাহার সম্থদ্ধে 
স্বামীজী ভবিব্যা্ধাণী করিয়া গিয়াছেন-__ 
- "এই প্রবোধনের সমুজ্জলতায় অন্ত সমস্ত পুনর্বোধন হৃর্য্যালোকে 
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তারকাবলীর ন্যায়। এই পুন্নরুখানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব 
প্রাচীন বীধ্য বাললীলা প্রায় হইয়া যাইবে। 

--পতোমরা উচ্চ বর্ণের! কি বেচে আছ? * * * এমায়ার 
সংসারের আসল প্রহ্থেলিকা, মরু-মরীচিকা, তোমরা ভারতের উচ্চ 
বর্ণের । * * তোমরা শুন্টে বিলীন হও। আর নুতন ভারত 
বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাঁষার কুটীর ভেদ করে; জেলে, মালো 
মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, 
ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে । বেকুক কারখাঁন! থেকে, হাট 
থেকে, বাজার থেকে । বেরুক বোর জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । ” 
এর সহত্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছেঃ নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে 
অপূর্ব সহিষুতা । সনাতন ছুঃখ ভোগ করেছে__তাতে পেয়েছে অটল 
জীবনী শক্তি। এর! এক মুটে। ছাতু খেয়ে ছুনিয়৷ উলটে দিতে পারবে। 
আধখানা রুট পেলে ত্রেলোক্যে এদের তের ধরবেন না। * * 
অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ 
ভারত। * * তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অনৃশ্থ হয়ে যাও, 
কেবল কাণ খাড়া রেখো? তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে 
কোটা জীমুতন্তন্দী ব্রেলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন 
ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে” !* 

বাঙ্গালার আচারভ্রষ্ট অথচ উন্নতির বিরোধী, রক্ষণশীল 
অথচ শুর্রোপজীবী ব্রান্মণ্যশক্তি কি ভবিষ্যতের এই মহা 
তরঙ্গের গতিকে বোধ করিতে সমর্থ হইবে! ভবিষ্যৎ তাহার 
উত্তর দিবে । আশা করি রামমোহন ও বিবেকানন্দের 
এঁতিহাসিক গবেষণায় আমাদের বর্তমান অনেক জটিল প্রশ্ন 
সমুহের মীমাংসাকল্লে আমরা বিশেষরূপে সহায়তা লাভ করিব। 
হিন্লুসমাক্ষের বন্মান জাতিভেদ অস্পৃশ্ঠতা প্রভৃতি সামাজিক 
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সংস্কারগুলি জাতীয় একতা সাধনের ও রাধ্ীয় উচ্চাধিকার 
লাভের পরিপন্থী কিনা তাহাও বুঝিতে পারিব। 

সঙ্গীত শিল্প ও সাহিত্য । 

সঙ্গীত সম্পর্কে গত শতাব্দীর ইতিহাস আলোচন! করিতে 
গেলে, স্বতন্ত্র একখানি পুথি হইয়া পড়িবে। তাহা আমার 
বর্ধমানে উদ্দেশ্য নয়। তবে যে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে 
আলোচনা হইতেছে সঙ্গাত সম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ ধারণা 
ছিল তাহ। সংক্ষেপে আমাদের জানিয়া রাখা ভাল। 
রাজা] রামমোহন ব্রাঙ্শীসভার উপাসনা-সময়ে ব্রহ্মঙ্গীতের 

প্রবর্তন করেন। তাহাতে মান্দ্রাজ হইতে আ'পন্তি হয়। এই 
উপাসনায় সঙ্গীত আপত্তি হয় যে, ব্রঙ্গে'পাসনায় সঙ্গাত 
অশাহ্বীয়। রাম- অশান্দ্রীয়। কিন্তু রামমোহন ছাড়িবার 
মোহনের সিদ্ধান্ত লোক ছিলেন না। তিনি যাজ্ঞবন্ধ্যের 
ইহ! শাস্্ীয় । ঠা টা 

উক্তি উদ্ধার করিয়া, উপাসনার সময় 
সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া দেন। রামমোহন নিজে 
অনেকগুলি ব্র্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। মনেকগুলি 

ব্রহ্মসঙ্গীত বাহ! রামমোহচনর নামে প্রচলিত 
এট এ তাহা রামমোহন রচনা করেন নাই, 

তাহার বন্ধুরা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা- 
সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস যিনি লিখিয়াছেন, সেই ৬রামগতি 
হ্যায়রতু মহাশয় রামমোহনের ব্রঙ্গসঙ্গাতকে খুব উচ্চম্থান দিয়া 
বলিয়াছেন__“তিনি অত্যুত্কৃষ্ট গান রচন] 
করিতে পারিতেন । তাহার ব্রক্মসঙ্গীত বোধ 
হয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষগুকেও ঈশ্বরামুরক্ত ও বিষয়্নিমগ্ন 


৩২৯ 


রামগতি ভ্ায়রত্ব | 


স্বামী বিবেকাননা ও 
মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে । এ সকল গীত 
যেরূপ প্রগাটভাবপূর্ণ সেই রূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী- 
সমন্বিত। অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্বক উহা গাইয়া 
থাকেন। 

রামমোহনের ব্রহ্মাসঙ্গীতের কথা বলিতে শিয়] শ্রদ্ধেয় দীনেশ 
চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 

বলিয়াছেন__“্রামপ্রসাদের কে যে গানের 
দীনেশচন্্র সেন অবসান হইয়াছিল, তাহ] পুনরায় রাম- 
কর্তৃক প্রসাদী ও ৃ 
জরনোহনী মোহনের কে উশ্থিত হইয়া! নব্য সমাজকে 
সঙ্গীতের তুলনা । মাতাইয়ী তুলিল।” রামমোহনের গানে 
বিষয়-বৈরাগ্য আছে, “শেষের সেদিন ভয় 

স্বর”, স্মরণ করিয়া কেহ কেহ ভাতও হইতে পারেন। ব্রঙ্গ 
নিরাকার, মুর্ডিপুজা ভূল, দ্ৈতভাব বভভ্ভন কর,__-ইত্যাকার 
অনেক শাস্ত্র ও যুক্তির উপদেশ এই সমস্ত ব্রহ্মসঙ্গাতে আমরা 
পাই। কিন্ত্রী রামপ্রসাদ ও রামমোহনের গান যে এক 
পংক্তিতে চলিতে পারে, ছুঃখের বিষয় আমি তাহা স্বীকার 
করিতে পারি নী। প্রসাদী সঙ্গীত ও 
রামমোহনী সঙ্গীতে একটা যুগের ব্যবধান । 
কাবোর ব্ূপান্তরে ইহাদের পৃথক্‌ স্থান। আর বলাই বানুলা, 
রামপ্রসাদ ও রামমোহন্রে ধন্মমত বিরোধী না হইয়াও সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ বস্ত। 

ব্রাহ্ম-যুগের সমস্ত ব্রন্মসঙ্গীতের আলোচন1! কর! আমার 
পক্ষে এই সন্কীর্ণ অবসরে সম্ভব হইবে না। বাজলা-সাহিতো 
ব্রদ্ম-সঙ্গীতের অবশ্যই একটা স্থান আছে। কিন্তু যাহাকে 


৩৬ 


এই তুলনা ভ্রমাত্মক। 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্ধী 


কোন কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিতাক আল্রকাল 'বাঙগলার প্রাণ 
বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, চগ্ডদাসে ও 
রামপ্রসাদে যাহ! কাবোর বূপাস্তরে শ্রেষ্ঠ 
পরিণতি লাভ করিয়াছে, ব্রাহ্মযুগের ব্রহ্মসঙ্গীতে তাহার একটা 
মণ্ান্তিক অভাবই লক্ষিত হয় বলিয়া তাহ!র! মাশস্কা করেন। 
ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি উদ্দেশ্ুমূলক হওয়াতেও নাকি কল্পকলার 
রূপান্তরে ইহার স্থান উচ্চে হইতে পারে নাই । মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই 
অভিমত। ইহা ছাড়া সংস্কারযুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিতা- 
সমালোচক রাজনারায়ণ বাবু বাহার জন্য বিস্তর আক্ষেপ 
করিয়া গিয়াছেন--সেই ইংরেজী ভাব ও ছন্দের ইংরেজী 
সাহিত্যের বার্থ অনুকরণে এ সকল ত্রঙ্গ- 
সঙ্গীত, বাঙ্গালীর জাতায় সঙ্গাত হইতে 
পারে নাই। চগ্ডাদাস ও রামপ্রসাদের . 
গান যেরূপ বাঙলার পল্লাতে পল্লীতে ছড়াইয়া গিয়াছে, 
বাঙলার ধুলিমাখা আঙ্গিনাকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, 
ব্রঙ্মসঙ্গীত তাহ| পারে নাই | ইহার কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর 
সংস্কার-মান্দোলনটাই আভিজাত্যের সংস্কার। বাঙ্গলার 
অশিক্ষিত নিম্স্তরে ইহা এক শতাব্দার মধোও প্রবেশলাভ করিতে 
পারে নাই। এই জন্ই একশ্রেণীর সমালোচক ইহাকে “নব 
নাগরিক সাহিত্য” বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেও কুষ্টিত হন নাই। 
আমি স্বীকার করিতেছি, এই সমালোচকদের মধো একজ 
অর্থনাতি-শান্ত্রে সুপপ্ডিত আমার বন্ধুবাক্তিও আছেন ।% 


বহ্গসঙ্গীতের ক্রুটি। 


ব্রহ্মসঙ্গীত জাতীয় 
সঙ্গীত নহে। 


:* অধ্যাপক ডাক্তার রাধাকনল মুখোপাধ্ায় | 


2৩১ 


স্বাধী বিবেকানন ও 


যাহা হুউক স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ব্রাঙ্গ-সমাজের 
একজন স্থৃগায়ক ছিলেন । পরমহংসদেব তাহার গান শুনিয়া 
সমাধিলাভ করিতেন । বাস্তবিক বিবেকাণন্দের গানের খ্যাতি 
অল্প নহে। তাহার স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মুক্ত 
সদাশিব ভাব বিরাজ করিত, যাহাকে তীহার বন্ধু ডাক্তার 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একটা শিল্পরসবোধ-সম্পন্ন সদাশিব মুক্ত 
ভাব (4৮196 77850198700 13010107127 1911 


19012100610” ) বলিয়া নির্দেশ করিবার 


বিবেকানন্দের চেষ্টা করিয়াছেন। যখন দার্শনিক সিদ্ধা- 
জীবনে সঙ্গীতের | ৃ 
পড়ার স্তের মধ্য দিয়া তিনি সংশয়বাদে সমাচ্ছন্ন, 


তখন কেবল এক সঙ্গীতই তাহার নিকট 
অতিন্দ্রিয় রাজোর বার্তা বহন করিত । 

স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণভাবে 41 বা কল্পকল। সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, বিশেষভাবে সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই 

বলিয়াছেন। তাহার মতে গান সহজ ও 
৮০১০১ সরল হওয়া উচিত, গানের ভাব স্থরের 

মধ্য দিয়! স্বাভাবিক রকমে প্রকাশিত 
হইলেই ভাল । আমাদের গানের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব 
বিশেষতঃ রাগরাগিণীর টানকে তিনি সমর্থন করেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন,-- 

--পগান হচ্ছে, কি কানা হচ্ছেঃ কি ঝগড়া হচ্ছে_তার কি ভাব; 
কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ধাষিও বুঝতে পারেন না । আবার সে গানের 
মধ্যে প্যাচের কি ধৃম। সে কি জাকা বাকা ডাম! ডোল্্‌।-_ছত্রিশ 
নাড়ীর টান ভায়রে বাপ.। তার উপর মুসলমান ওস্তাদদের নকলে 


৩৩২ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতাব্দী 


দাতে দাত চেপে, নাকেন্ মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। 
এগুলো শোধরাবাঁর লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে,__যেটা 
ভাবহীন, প্রাণহীন, সে-ভাষা, সে-শিল্প, গে-সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। 
এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন 
ভাষা-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রীণপূর্ণ হয়ে 
দাড়াবে |” 

স্বামীজী বলেন, ভারতে সঙ্গীতবিষ্ভার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া- 
ছিল। বনু বহু শতাব্দী পুর্বে সপ্তস্বর, অন্ধ ও সিকি মাত্রার 

স্বর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এইত গেল 
জাতীয় অবনতির সঙ্গীত সন্বন্ধে। শিল্প সম্বন্ধে স্বামাজী কি 
সহিত শিল্পের ডঃ 
অবনতি জড়িত।  বলিয়াছেন--তাহাও দেখা উচিত। তিনি 

বলিতেছেন, আমাদের জাতীয় অবনতির 
সময়েই শিল্লেরও অবনতি হইয়াছে । 

_-বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি। থামগুলোকে কু'দে কু'ছে 
সারা করে দিলে । গয়নাটা নাক ফুড়ে ঘাড় ফুড়ে ব্রহ্ম রাক্ষলী সাজিয়ে 
দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা! চিত্র বিচিত্রের কি ধূম।” 

শিল্প-প্রসঙ্গে তিনি গ্রাকশিল্লের সহিত হিন্দুশিল্পের ভুলন 
করিয়া এই পার্থকা দেখাইয়াছেন যে, গ্রীকশিল্পা গিয়াছেন 
স্বভাবকে, বাস্তবকে অনুকরণ করিতে, আর হিন্দুশিল্পী 
গিয়াছেন বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া একট! 

থ্ীক ওহি. আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে । অবশ 
কল্পকলা যে-ক্ষেত্রেই আদর্শ ফুটাইতে গিয়া 
বাস্তবকে বর্জন করে, সেইখানেই কল্পকলা অবনতি প্রাপ্ত 


হয়। 


স্বামী বিবেকানন ও 


চিত্রশিল্প সন্বন্ধেও স্বামীজীর অন্ত্ূ্টি খুব গভীর | বর্তমান 
যুগে চিত্রশিল্পে ইউরোপের অনুকরণ যে বার্থ ও লঙ্জাকর,__ 
ইহা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং চিত্রশিল্পে দেশের প্রাণ কোথায় ফুটিয়াছিল এবং 
কোথা হইতে তাহাকে পুনরায় অগ্রসর করাইয়া! দিতে ভইবে 
তাহাও সুস্পষ্ট বলিয়! গিয়াছেন। যথা,__ 
“ওদের নকল করে একটা আধট! রবিবন্মা দাড়ায় । তাদের চেয়ে 
দিশি চাল-চিত্রিকরা পোটো ভাল। তাদের কাছে তবু ঝকৃঝকে রঙ. 
আছে। ওসব রবিবন্দা ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় 
মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরে সোনালি চিত্রি 
আর দুর্গা। ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।” 


চিত্রশিল্প । 


স্বামীজ্ঞা বলিয়াছেন যে শ্রীরামকুষে এই শিল্পরস-বোধ 
সম্যক পরিল্ফুট হইয়াছিল! এবং পরমহংসদেব বলিতেন, 
যাহার শিল্পরসবোধ নাই--সে কোমল ও আধ্যাত্বিক রাজ্যে 
পৌছিতে পারে না। 

স্বামী বিবেকানন্দও, রাজ রামমোহনের মত কয়েকটি 
সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন । রামমোহন ও বিবেকানন্দের 
্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে সাদৃশ্ট এই যে, ইহাদের উভয়ের রচিত 
সঙ্গীতগুলিই অইৈতবেদান্তানুযায়ী সাধনার পক্ষে বিশেষরূপে 
সাহায্য করে। যাহার! স্বগুণ ব্রন্মের উপাসক, এই সমস্ত 
মোহমুদগর জাতীয় বৈদাস্তিক সঙ্গীতগুলি, শুনিয়াছি, 
উপাসনার সময় তাহাদের আম্মাকে সম্যক তৃপ্তি দিতে 
পারে না। 


রাজা রামমোহন গাহিয়াছেন-_ 
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(১) 
ইমন কল্যাণ--তেওটা। 
ভাব সেই একে । 
জলে স্থলে শুনে যে সমান ভাবে থাকে । 
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, 
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে । 
(২) 
কালাংড়া--আড়াঠেক। | 
মন ধারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে? 
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, 
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি শুন্ধভাবে। 
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, 
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ, 
সেই সত্য, এই মাত্র নিতান্ত জানিবে। 
তারপর “মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য 
কবে তুমি রবে নিরুত্তর”_-হইতে আরন্ত করিয়া “সকলি 
অনিত্য হয়, দার! স্থুত ধন জন”__“মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ 
স্বপন, রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন”, “ক্ষণ মাত্র পরিচয় 
কা কম্য পরিবেদনা”, “নবদ্ধার দেহ পরে”, “মজপা হতেছে 
শেষ,” সর্বশেষে “জীব-ত্রহ্ম একজ্ভানে থাক যোগ-পরায়ণ |» 
স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছেন,__ 
(৯) 
থান্থাজ__চৌতাল। 
একরপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন, 
দেশহীন, সর্বহীন, «নেতিনেতি” বিরাম বথায়। 


৩৩৫ 
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সেথ| হতে বহে কারণ ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা, 
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥ 

দে অপার ইচ্ছ৷ সাগরমাঝে, অযুত অনস্ত তরঙ্গ রাজে, 
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতিস্থিতি-_-কে করে গণন ॥ 
কোটা চন্দ্র, কোটা তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম 
মহাঘোররোলে ছাইল! গগন, করি দশদিক জ্যোতিষগন ॥ 
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, স্থখ ছুঃথ জর! জনম মরণ, 
সেই সূর্য্য তারি কিরণ» যেই হুর্ধ্য সেই কিরণ ॥ 

(২) 
বাগেশ্রী-_ আড় । 


নাহি সুর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুনয় । 
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাঁচর ॥ 

অহ্ুট মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে, 

ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরস্তুর ॥ 
ধীরে ধীরে ছায়াল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বছে মাত আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥ 

সে ধারাও বদ্ধ হুল, শৃন্ঠে শুন্ত মিলাইল, রর 
অবাঙ মনসগোচরম্, বোঝে'প্রীণ বোঝে (সার ॥ 


তারপর--স্বামীবিবেকানন্দের ধশ্ম-সাধনায় কোন কোন 
স্তরে “রূপের প্রসঙ্গগ-ও আছে যাহা! রামমোহনে নাই । তাই 
স্বামীজী অছৈতসঙ্গীতগুলির সঙ্গে সঙ্গে_ 
(৩) 
কর্ণাটি--একতাল! ৷ 
তাথেইয়া, তাথেইক়স' নাচে ভোলা বববম্‌ বাজে গাল। 
ডিষি ডিজি ডিমি ডমরু বাবে ছলিছে কপাল মাল। 


৩৩ 
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গরজে গঙ্গ! জটামাঝে, উগরে অনল ব্রিশূল রাজে, 
ধক ধক্‌ ধক্‌ মৌলিবন্ধ, জলে শশাঙ্ক ভাল। 
আবার-_- 
(৪) 
মূলতান-_টিমা ত্রিতালী ৷ 
মুঝে বারি বনোয়ারী সেইয়া, যানেকে। দে। 
যমুনাঁকি নীরে, ভরে গাগরিয়া 
জোরে কহত সেইয়া, যানেকো দে ॥ 
এবং সেই সঙ্গে 
(৫) 
থগ্ডন ভববন্ধন, জগবন্দন বন্দি তোমায় । 
নিরঞ্জন, নররূপধর, নিগুণ গুণময় ॥ 
বঞ্চন কাম কাঞ্চন অতি নিন্দিত উন্ত্রিয়রাগ । 
ত্যাগীশ্বরঃ ভে নরপর, ছেত পদে অনুরাগ ॥ 
ভাষা ও সাহি'তা সম্বন্ধেও ্লামাজার অভিমত বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগা । 


ভাষা । 


স্বামাজী বলিয়াছেন__ 

“ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে 
অনুনরণ করি । উহা! যেমন চলিত ভাষা তেষনি 
ভাবের প্রকাশক । ভাষা এমন হুওয়! চাই 


যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে । 


“বাঙ্গলাভাষাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার 


চেষ্টা করিলে ইহাকে গুফ ও নীরস করিয়া ফেলা হইবে। বস্তুতঃ 
বাঙ্গল ভাবায় ক্রিয়াপদ একরূপ নাই। মাইকেল মধুসুদন দত্ত কাব্যে 
এই অভাব পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । বাঙ্গলার সর্বাপেক্ষা বড় 
কবি শ্রীকবিকষ্কণ। 


চে 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


“বাঙগলাভাষাকে সংস্কতের আদর্শে না গড়িয়া বরং পালির আদর্শে 

গঠন করিলে ভাল হয়। কেনন! পালির সহিত 

7 ইহার সাদৃত্ত আছে। কোন বিশেষ বিশেষ 

শঘ্ধকে বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে, 

সংস্কতের সাহাযা লওয়া আবশ্তক | নূতন শব স্যষ্টি করাও আবশ্যক । 

বদি সংস্কৃত অভিধান হইতে একজন শব্দ সংগ্রহ করা যায় তবে ততন্দারা 
বাঙ্গলাভাষার বিশেষ পুষ্টিলাঁভ হইতে পারে ।” 


স্ামীজী চল্তি ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন, 
বুদ্ধ থেকে চৈতন্ত রামকৃষ্ণ পধ্যস্ত ধার! লোকাহিতায় এসেছেন, 
তারা সকলেই "সাধারণ লোকের ভাষায় সাঁধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন । 
* * চলিতভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় লা? 
টা স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা 
তৈয়ার করেকি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা 
কণু, তাহাতেই ত সমস্ত পাগ্ডিত) গব্ষণ! মনে মনে কর, তবে লেখবার 
বেলা ও-একট৷ কি কিম্তৃতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের 
, অনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর) দশজনে বিচার কর, সে ভাষা কি দর্শন 
বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং 
পাঁচজনে, ও-সকল তত্ববিচার কেমন করে কর? * & বাঙ্গলার্দেশের 
স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা )১--কোন্টি গ্রহণ করবে? প্রাকতিক নিয়মে 
'ঘেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই দিতে হবে । অর্থাৎ 
কল্‌্কেতার ভাষা ।” 
কল্কেতার ভাষাকেই পুর্ব পশ্চিম,উত্তর দক্ষিণ সমস্ত বঙ্গের 
লিখিত ও চল্তি ভাষা করিবার জন্য স্বামীজী নির্দেশ করিতে- 
ছেন। তাহার মতে “কোন্‌ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী 
নিকট, সেকথা হচ্ছে না, কোন্‌ ভাষা জিত.ছে সেইটি দেখ ।” 
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যদি কলিকাতার ভাষাই জিতিয়া যায় তবে ত কথাই 
নাই। আর যদি স্বামীজী-নিদ্দিষট কোন প্রাকৃতিক নিয়মেই 
কলিকাতার ভাষা, প্রাদেশিক সমস্ত ভাষাকে সমস্ত দিকে 
পরূ্ণদস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না৷ করিতে পারে, তাহা হইলেও 
প্রাকৃতিক নিয়মই এক্ষেত্রে বলবান হইবে, এবং এ বিষয়ে 
অধিক বিতণ্ড, যাহা রামগতি ন্যায়রত্ব হইতে এতাবৎ হইয়া 
গিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিই বা বলিবার আছে। 
প্রাচা ও পাশ্চাতা 
এইবার আমরা উনবিংশ এবং এমন কি বিংশ 
শত:বারও একটি অতি জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি । 
ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এ যুগে সম্মিলন প্রশ্ন। এই প্রশ্ন 
্বারাই বিগত শতাব্বার বাঙলার সমস্ত ইতিহাস-বরেণ্য 
মহাপুরুষেরা বিব্রত হইয়।ছেন। সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও এই প্রশ্নের কোন 
পরিক্ষার মামাংসা আমাদের মধ্যে হইয়াছে কি না, সন্দেহ । 
শুধু চিন্তায় নয়, ধন্ম ও সমাজ সংস্কারেও আমরা এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধের পর, ইংরেজ একাধিপত্য লাভ 
করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে আজ প্রায় ১৬০ বগসর ধরিয়া 
শাসন করিয়া আসিতেছে । স্বভাবতঃই পাশ্চাত্যের নানাবিধ 
ভাবরাশি আমাদের মধ্যে আসিয়া নিক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত 
হইতেছে । পাশ্চাতা সম্ভাতা ও আমাদের সভ্যতা একই 
মানব-সভ্যতার বিভিন্ন বিচিত্র অঙ্গ, সন্দেহ নাই। জীব-শরীরে 
যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্জ, মানবসভ্যতায়ও তেমনি বিভিন্ন 


৩৩৪ 


পা শিপ স্পা 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । শরীরের এক অঙ্গ যেমন অস্ত অলের অনুরূপ 
না হইয়াও, এক জীব-শরীরেই সংযুক্ত, তেমনি পাশ্চাত্য 
নালা সভ্যতার অবিকল অনুরূপ ন1 হইয়াও আমরা 
প্রাচা সভ্যতা একই এক বিরাট মানব-সভ্যতারই বিভিন্ন বিশিষ্ট 
অথণ্ড মানব- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । এই সহজ কথাটি গত শতা- 
আগ বিভিন্ন কীতে অনেকে বুঝিতে না পারিয়া, কেহ 

বা সমস্ত বিষয়ে পাশ্চাত্যের একটা বার্থ 
প্রতিধ্বনি হইবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন» আবার কেহ 
কেহবা, পাশ্চাত্য ও প্রীচা সভাতা। যে মুলে একই মানব- 
সভ্যতার জঙ্গীভূত, এই কথা ভুলিয়া গিয়া সর্বাংশে পাশ্চাতা 
হইতে দূরে সরিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় 
দলই একদেশদর্মশী। এই উভয় দলই ভ্রান্ত। শতাব্দার 
প্রথমে রামমোহন, শেষভাগে বিবেকানন্দ,--এই উভয়ে একদেশ- 
দর্শা চরমপন্থীদের ভমাত্মক মার্গ পরিহার করিয়া, পাশ্চাতা 
সভ্যতাকেও আমাদের সভাতার মত একই মানব-সভাতার 
অঙ্গীভূত মনে করিয়া, তাহাকে সসন্ত্রমে জাহবান করিতে 
বলিয়াছেন। কেননা সভ্যজাতির .. প্রতি_সভ্যজাতির অস্থরূপ 


ব্যবহার সম্ভবে না। তবে যেখানে এরূপ ব্যবহারের ব্যতিক্রম 


দেখা যায়, তাহাকে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া! মনে করা যায় না। 


তাহা হইলে রামমোহন ও বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তে স্থির 
হইল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমাদিগের মধো সাদরে আহ্বান 
করিতে হইবে। বর্ধরোচিত অবজ্ঞায় তাহাকে আমরা উপেক্ষা 
করিব না। কেননা আমরা ত আর বর্বর নহি। আমরা 


সভ্যতার বনু স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আমাদের 


৩৪৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্ধী 


নিজের একটা অতি-বড় গৌরবশালী প্রাচীন সভ্যতা আছে। 
কাজেই এ যুগের কোন সভ্যজাতির প্রতি অসভা ব্যবহার 
আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আর অতীত ইতিহাসে 
দেখা যায়, আমরা ইতিপূর্বে বহু বার, বহুক্ষেত্রে আরো অনেক 
সভাজাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। সুতরাং আমাদের এ 
অবস্থা একবারে নুতন নয়। 
তথাপি সমাজের সকল অংশের বা সকল স্তরের লোক 
কিছু সমান সভ্য ব৷ অগ্রসর নহে। আমাদের নিজের সভাতা, 
নিজের ধন্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যাহাদের মনে কোন 
স্পৰ্ট ধারণা ছিল না, তাহাদের কয়েকজন বিগত শতাব্দীতে 
ঘর ছাড়িরা বাহিরে গিয়া» কিয়ৎকালের জন্য যে একটা 
উচ্ছঙ্ঘল উপদ্রব স্ষ্টি করিয়াছিলেন, সুখের বিষয় আমাদের 
জাতির ইতিহাসে তাহা স্থায়ী হয় নাই। আরও সুখের 
বিষয় যে-_কি রামমোহন কি বিবেকানন্দ কেহই আমাদিগকে 
এইরূপ ন্বধশ্ম-ত্যাগী বর্ববর হইতে পরামর্শ দেন নাই । তাহার! 
উভয়েই পাশ্চাত্যকে প্রকৃত স্থুসভা হিন্দুর মত বরণ করিয়াছেন, 
ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের মধো আত্মবিসর্্ূন বা 
আত্মহত্যা করেন নাই। এবং উভয়েই গ্রহণের সঙ্গে 
পাশ্চাত্যকে কিছু দান করিয়াছেন । 
রাজ! রামমোহন সম্বন্ধে কুমারী কলেট এ বিষয়ে তাহার 
অতুলনীয় ভাষায় যাহা বাক্ত করিয়াছেন আমি আপনাদের 
_ সমক্ষে তাহা উদ্ধার করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম 
না। কুমারী কলেট বলিতেছেন, 
"ইতিহাসে রামষোহন এমন একটা জীবন্ত সেতুত্বরূপ, বাহায় উপর 


৩৪১ 


স্বামী বিবেকানন ও 

দিয়া ভারতবর্ষ সুদুর অতীত হইতে অতিদুর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অগ্রসর 
হইবে। তিনি ছিলেন যেন একটী খিলান,__যাহা' প্রাচীন জাঁতিভেদ 
ও বর্তমান মানব-গ্রীতি, কুসংস্কার ও বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাঁতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্, 
স্থবিরগতি আচারবাদ ও রক্ষণশীল উন্নতিশীলতা, এবং বিভ্রমকারী বহু 
দেবার্চন৷ ও অস্পষ্ট হইলেও পবিত্র একেশ্বরবাদের যে পার্থক্য তাহার 
সমন্বয় করিয়। গিয়াছে ।” 

ইহা গেল আমাদের দেশ সম্বন্ধে রাজার এ যুগের কার্যোর 
একটা সংক্ষিপ্ত,-_-অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় । প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা 
সম্বন্ধে এই বিছুধী ইংরেজ মহিলা কি বলিতেছেন ? তিনি 
বলিতেছেন__ 

“রাজ! পাশ্চাত্যগ্রস্ত প্রাচ্য ছিলেন না, অথবা, অপরিণত ইউরোপীয় 
সাদৃশ্ঠ-যুক্ত হিন্দুও ছিলেন না। যদ্দি তাহার পরিণতির প্ররুত পন্থা 
অনুসরণ কর! যায়, তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি প্রাচীন 

প্রাচ্য পন্থা অবলম্বন করিয়! পাশ্চাত্য সভ্যতায় 
জা উপনীত হন নাই, অপিচ, পাশ্চাত্য প্রতাবের 
সভ্যত। ৷ ভিতর দিয় এমন এক সভ্যতায় উপস্থিত হুইয়া- 

ছিলেন, যাহ! প্রাচাও নহে, প্রতীচ্ও নহে) 
যাহ! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় সভ্যতা অপেক্ষা উচ্চতর ও মহুত্র। 
দ * *গ * আমর! এক্ষণে পূর্ব ও পশ্চিমের অভূতপূর্ব মিশ্রণের 
প্রথম অবস্থায় উপস্থিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচা মানবসমাজের উন্নতির ষে 
ইটা আোত পূর্বে পরস্পরকে রঞ্জিত করিয়াছিল মাত্র, তাহা এক্ষণে এমন 


টা সিসি এপেপদি শশা তাশীশীত পাশ িশাশীাাশিশিশািপিপিপাসিলাত লাগল পাতা 
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৩৪২ 


বাহলায় উনবিংশ শতাঙী 


এক মিলনস্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, যাহা সমগ্র মানবজাতির 
সম্মিলিত উন্নতি-সমুদ্ত্র সম্ভাব্য করিনা তুলিবে। প্রাচ্যের বাবসারিক, 
রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্ন্মসন্বন্ধীয় ব্বিধ বিভাগের গুরুতর প্রশ্নের 
সন্ুথে, বিভিন্ন জাতি সন্বন্ধীয় সমস্তাসমূহ__এমন কি তাহাদের গুরুতর- 
গুলিও--খব্বীকৃত হইয়া ক্ষুদ্রতায় পরিণত হইয়াছে । এই সমস্ত অপরিষের 
সম্ভাবনার অদূরবন্তী উধালোকে ধাহার জীবন-কথা আমরা বর্ণন! 
করিয়াছি তীহারই মুষ্তি প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে যদি 
-5বিষ্য্বক্রা বলিয়া গ্রহণ করাও না হয়, তথাপি যে তিনি ভবিষ্যৎ 
পরিবর্তনের অগ্রদূত স্বরূপ তাহ! নিশ্চয় বলা যাইতে পারে ।” ৬ 

প্রাচা ও পাশ্চাতোর সন্মিলনে রামমোহনের স্যান কোথায়, 
আশা করি, আপনারা, তাহা এক্ষণে আরো বিশদরূপে 
আলোচনা করিবার ভবসর পাইবেন । 

রামমোহানের পরে প্রাচোর সাধনা পাশ্চাতা দেশে এবং 
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৩৪৩ 


ত্বামী বিবেকানন্দ ও 
পাশ্চাত্যের সাধন! প্রাচ্য দেশে আনিবার ভার স্বামী 
বিবেকানন্দই লইয়াছিলেন। সে কর্তব্য তিনি কতদুর পালন করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তবে 
তাহার কার্য্যের যে ফল দেখা দিয়াছে, ভারতে ও পাশ্চাত্যে 
এই উভয় দেশেই, তাহার পরিচয় আমরা প্রতিদিন পাইতেছি। 
রামমোহন সম্বন্ধে মিস্‌ কলেট যাহ] বলিয়াছেন, স্বমী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সিষ্টার নিবেদিতা অনেকটা তদনুরূপ 
কথাই বলিয়াছেন । 
রামমোহনের পর হইতেই বাঙ্গলায় একট। পাশ্চাতোর 
অন্ধ অনুকরণ যুগ বহিয়। গিয়াছে । অবশ্টা রামমোহনের পরে 
সকল মনীষী বাক্তিরাই পাশ্চাতোর জন্ধ অনুকরণ করিয়াছেন,__ 
এমন কথা আমি বলি না। তবে সমাজে অন্ধ অনুকরণের 
একটা প্রবল মোহ বাঁ ভাবের প্রবাহ চলিয়াছিল ইহ! আমরা 
লক্ষা করিয়াছি । বিবেকানন্দকে এই যুগের প্রতিবাদ করিতে 
হইয়াছে । তাহার নিজের জাতি সম্বন্ধে কাজেই একটা 
স্বাজাত্াভিমান সময় সময় অত্যন্ত প্রথর ও উগ্রভাব ধারণ 
করিয়াছে । প্রতিবাদ করিতে গেলে ইহা 
নী হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রাচা আদর্শকে প্রকৃতিতে অতিবিনয় নামক পদার্থটির 
বিতরণ করিবার একান্ত অভাব ছিল। অশোকের পরে 
দ্বায়িত্ব বিবেকানন্দ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ-যুগে হিন্দুধশ্্কে ভারতের বাহিরে 
প্রচার করিবার একট দায়িত্ব বিবেকানন্দ 
অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটা কতবড় কল্পনা 
কতবড় বিশ্প্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান কার্য্য করিয়াছে, তাহার 


৩৪৪ 


রব 


বাজলায় উনবিংশ শতাব্দী 


পরিমাণ হয় না। সিষ্টার নিবেদিতা তাহার অপূর্বব ভাষায় 
[])০ 178,806 89 [8০৬৭ 10112) গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। স্বামীজী ভারতের বাহিরে ভারতের সভাতা 
প্রচার বাপদেশে যখন বহির্গত হন, তখন তিনি সগর্বেষ 
বলিয়াছিলেন,_ 

"আমি এমন ধর্ম প্রচার করিতে বতির্গত হইয়াছি, বৌদ্ধধর্ম যাহার 
বিজ্রোহী সন্তান আর খৃষ্টানধন্্ম যাহার হুদূরবন্তী প্রতিধবনি মাহ 1 * 

কেশবচন্দ্রের পর বাঙ্গলায় এমন একটা কথা বলিবার 
প্রয়োজন চিল | কেননা, কেশবচন্দ্র তিন আইলুনর বিবাহ- 
বিধি পাশের সময় বলিয়াছিলেন যে, “শামি হিন্দু নহি বলিতে 
প্রস্তুত আছি 1৮ অবশ্য রাজনারায়ণ বাবু এজন্য তখনি আক্ষেপ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু কি এই ধন্ম যাভার। প্রচংরের জঙ্যা 
বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চার্ডো এক অভুত্তপুর্বব তরঙ্গ তুলিয়া 
গোলেন ? সিষ্টার নিবেদিতার কথায়, 
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ধাহারা প্রাচা ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনের কথ! ভাবেন, 
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কাপ 


স্বামী বিবেকাঁনন ও 


ষাহারা এই উভয় সভ্যতার পরস্পর সাহচর্য্যের কলে এক 
অভিনব উন্নততর মানব সভ্যতার বিকাশ তাহাদের স্ব স্ব 
বিশেষ সভ্যতার মধ্যেই সম্ভব বলিয় কল্পনা করেন, তাহাদের 
সংখ্যা যে কেবল আমাদের দেশেই কম তাহা নহে, পাশ্চাতোও 
তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে । 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরি পরস্পর 
পরস্পরকে ভুল বুঝিবার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । এই উভয় সভ্যতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্টোর 
প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এবং উভয়েরি 
প্রকৃতিগত বৈশিষ্টা ও সামাজিক আদর্শ মূলতঃ অক্ষত 
রাখিয়। পরস্পর ভাব-বিনিময় ও সাহচর্যা দ্বারা উভয়েই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে বিশ্বাস করিয়াছেন । 
আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য শুধু বজায় রাখা নহে, পাশ্চাত্যকে 
উহা দিয়া উপকৃত করিতে হইবে। একটা বিশেষ 
পাড়াতে সভ্যতার বংশধররূপে বীচিয়া থাকিবার 
কেবল গ্রহণ নহে, ইহাই কারণ। নতুবা শুধু বাঁচিয়া 
তাহাকে দান থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ কোন জাতিই 
০ দিতে পারে না। ইতিহাস অকারণে 
বাচিয়া থাকাকে বড় আমল দেয় না। সভাতার মাপ 
কাঠিতে তাহার মূলা নাই বলিলেও চলে। সংস্কার যুগে 
এক রামমোহন বাতীত পাশ্চাতা হইতে গ্রহণের কথাই 
গুন। গিয়াছে $ বিবেকানন্দের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই 
সম্পর্কে গ্রহণের সহিত দানেরও প্রচুর বাবস্থা করিয়াছেন । 
বিশিষ্ট রকমে দান না করিয়! গ্রহণ করিতে তিনি নিষেধ 


৩৪৩ 


বাঙলায় উনবিংশ শতাবী 


করিয়াছেন। সংস্কার যুগে এক রামমোহন ব্যতীত পাশ্চাত্যকে 
কেহ বিশেষ কিছু দ্রান করেন নাই । বিশেষতঃ পরাধীন জাতির 
নিকট হইতে স্বাধীন জাতিরা সভ্যতার উৎকর্ধ গ্রহণ করিতে 
সঙ্কোচ বোধ করে। পাশ্চাত্কে যে আমরা দান করিতে 
পারি)--একথা সংস্কার যুগ কল্পনাও করে নাই। পাশ্চাতাকে 
অন্ুকরণের মোহ এমনি পাইয়া বসিয়াছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দই স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন ও নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, আমরাও পাশ্চাতাকে আনক জিনিষ দিতে 
পারি। আমাদের সভাতার নিকটে পাশ্চাতা জাতি 
সকল অনেক-কিছু ভাল শিক্ষা লাভ করিতে পারে । এবং 
সামরিক-শক্তি-সম্পন্ন স্বাধীন সভাজাণ্তি সকলের মধো 
ঘরে বাহিরে এত রকম উৎপাত উপদ্রব সহা করিয়া পৃথিবীতে 
আমাদের বাঁচিয়] থাকিবার ইহাই কারণ, ইহ!ই দাবা। 

পাশ্চাত্য-সভ্যতা সম্পর্কে ম্বামাজা বলিতেছে ন, 
আজ ধাঁহারা পসম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত 
ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্ভাভানা বিছ্ধী নারাকুল 
নৃতন তাব, নূতন ভঙ্গা” লইয়া সমুপস্থিত দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া 
বাহির হইয়া পড়িতোছন, ভাহাদিগকে জলদগন্তীরস্বরে 
সতর্ক করিয়া শ্বামীজী বলিতেছেন, 

_-বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান ৰ 

_ “মূর্খ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না।” 

পাশ্চাত্কে গ্রহণ করিবার অছিলায় তাহার সম্মুখীন 
হইবার সময় ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বাঙ্গলার 
সাবধান বাণী। 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


ইহার পরবর্তী বক্তৃতায় উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাতির 
উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে কিছু বলিব। 
১৩ই সেপেটম্বর, ১৯১৯। 


৩৪৮ 


একাদশ বক্তৃতা 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নারীজাতি 


( ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী ) 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নারীজাতির উন্নতি 
সম্পর্কে একটা আন্দোলন হইয়াছিল। সেই মান্দোলনের 
এক অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিব। কিন্ত্রু তৎপুর্বেব অন্ততঃ ষোড়শ শঙাব্দা তইতে 
অফ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পরাস্ত, পরিবার 

গস ও সমাজের মধ্যে নারাজাততি কিরূপ 
অষ্টাদশ শতা্ধী . বাবহ'র পাইতেন,-কোন ফোন বিষয়ে 
পর্যন্ত বাঞ্গলা তাহাদের অধিকার ছিল, এবং কোন্‌ কোন্‌ 
সিল বিষয়ে ছিল না, _পুরুষজাতি সাধারণভাবে 
তাহাদের প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ 

করিয়| আসিতেছিল,--তাহার একটা আলোচনা হওয়া 
আবশ্বুক। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে যদি নারী-সমাজে 
বা এমন কি নারী-চরিত্রে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া 
থাকে, কোন কোন আচার যদি পরিহার করা কর্বব্য 
মনে হয়, কোন কোন ব্যবহার যদি পরিবর্তন করা সতযুক্তি 
হয়, তবে বুঝিতে হইবে, পরিহার ও পরিবর্ধনযোগ্য সেই 
সমস্ত আচার-ব্যবহার নারী-সমাজে একদিনে দেখা দেয় নাই । 


৩৪৯ 


গ্বামী বিবেকানন্দ ও 


ইতিহাসের পথে, সমাজের উন্নতি বা অবনতি-মুখে সেই সমন্ত 
আচার-ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বিকাশ ও বিস্তারলাভ করিয়াছে ; 
এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত বিকাশমান আচার-ব্যবহার আমাদের 
দেশের নারী চরিত্রকে,_ভাল ও মন্দ ছুই দ্রিকেই একটা 
বৈশিষ্টা দিয়া গড়িয়। তুলিয়াছে। 
আমি ষোড়শ শতাব্দীর কথা এইজন্য তুলিলাম যে, এই 
শতাব্দী হইতেই নব্য-ন্যায়, নব্য-প্মৃতি, শান্ত ও বৈষ্ণবধর্মের 
নব কলেবর নব রূপাস্তরে দেখা দেয়। বিশেষতঃ এই 
শতাব্দীর রাজনীতি ক্ষেত্রে দিল্লীর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে 
0. বাঙ্গলার ভূঞা-জমীদারগণের স্বাধীনতার 
১8৯১৪ জন্যা সির ও বিশেষভাবে সম্রাট 
বিএ আকবরের বিরুদ্ধে মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ 
প্রতাপাদিতোর যুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
স্বাধীনতা -স্পৃহার সর্বশেষ স্ষুলিঙ্গ বলিয়। নির্দেশ কর] যায়। 
কবিকঙ্কণের চণ্ডা এই যুগের সাহিতা। বস্তুতঃ বাঙ্গালী হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে এই শতাব্দীতে পুরাতনের ভিত্তির উপর, একটা 
নূতন বাঙ্গালী-সভ্যতার পত্তন হয়। সভ্যতার এই পুনর্গঠন 
কালে বিশেষতঃ-_-আচার-ব্যবহার-সংক্তান্ত ল্মৃতি-শান্ত্রের দিক্‌ 
হইতে নারীজাতি সম্পর্কেও একটা পরিবর্তন ও সংস্কার 
্বভাবতঃই হইয়াছিল। স্থৃতরাং সর্বপ্রথম রঘুনন্দনের স্মৃতির 
দিক হইতেই আমরা পরিবার ও সমাজের মধ্যে এবং বিবিধ 
ধন্ম কন্ম সংক্রান্ত আচারে ও সম্পত্তির উপর অধিকারে এই 
শতাব্দীর নারীজাতি কিরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠ তাহাই লক্ষ্য করিব। 
রঘুনন্দন, দাধারণতঃ ল্মার্ততট্রাচার্যয-_এই নামে খ্যাত। 


৫ ও 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাঙ্ধী 


তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। ত্রয়োদশ হইতে তিন 
শতাব্দী বাঙ্গালী-হিন্দু, পাঠান-মুসলম'নের অধীনে পাশাপাশি 
বাস করিয়া আসিতেছিল। প্রতিবাসী 
বৌদ্ধগণও তখন লুপ্ত বা এমন কি হীনবল 
হয় নাই। বৌদ্ধ ও মুসলমানের সহিত ঘাক্ষ-প্রতিঘাতে 
হিন্দুসমাজে ধর্মে কর্মে ও আচার-বাবহারে যে পরিবর্তন 
আসিয়া! দেখা দিল, সেই শিথিলতা দূর করিয়1ও পরিবর্ধন- 
মুখে শৃঙ্খল! রক্ষা করিবার জন্য রঘুনন্দন বাঙ্গালী [হন্দুসমাক্তকে 
অধ্টাবিংশতিতন্ব নামে এক স্ুহৎ প্রাচীন ও মধাযুগীয় 
স্মৃতির মীমাংসা গ্রন্থ উপঢৌকন দিয়া যান'। ব্যবহারের 
দিকে--নর্থাৎ দায়ভাগ সম্পর্কে--নারীজাতির অধিকার নির্ণয়ে 
রঘুনন্দন তাহার পুর্নবগামী জীমৃতবাহন অপেক্ষা কোন মতেই 
উদারতা দেখান নাই । বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা অপেক্ষা 
জীমুতবাহনের দায়ভাগ--পরিবার মাধো বিষয়-সম্পত্তির 
অধিকার নির্ণয়ে ও ভাগ-বণ্টন-সম্পর্কে পুরুষের বাক্তিত্বকে 
অধিকতর প্রসারতা দিয়াছে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে একান্নবর্তী 

পরিবারের নিম্পেষণ হইতে অনেক রক্ষা 
উপ ও করিয়াছে । কিন্তু কি জীমুতবাহন কিংবা 
অধিকার, তাহাদের রঘুনন্দন পুরুষের ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও পরি- 


রথুননান। 


ব্যক্কিত্বের পুষ্টির জন্য বিষয় অধিকারে যে স্বাধীনতাকে 
প্রতিকৃল। বাঙ্গালী"্সমাজে আহবা ও | 


জাতির বাক্তিত্বের স্বাধীনতার জন্য তাহা 
করিলেন না। কিন্তু এই সম্পর্কে আপনারা স্মরণ রাখিবেন, 
“যে, জীমূতবাহন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং রঘুলন্দন 


৩৫১ 


স্বামী বিবেকানন্? ও 


যোড়শ শতাব্দীর মধ্যতাগের লোক । এ স্থদুরবর্তী কালে 
কেবল বাঙ্গালী কেন, মধ্যযুগের সমকালীন ও তাহার কিঞ্চিত 
পরে, পৃথিবীর কোন সুসভা জাতিই ব্যবহার শান্তে নারার 
অধিকারকে বিশেষ উচ্চ স্থান দেয় নাই। অবশ্ট প্রাচীন যুগে 
মনু, যাজভ্বক্ধ্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিতে, নারীজাতির বিষয় 
সম্পান্তর উপর অধিকার ইহ] অপেক্ষা অনেক অধিক ছিজ। 
স্থৃতরাং আপনার। দেখিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্তভট্রাচাহা 
বিষয় অধিকারে, নারীজাতিকে কোন নৃতন অধিকার দিলেন 
না। এমন কি, স্মৃতি-শাস্ত্রের একজন শ্রেঙ্গ মীমাংসক বলিয়া 
ইতিহাসে এত বড় পরিচয় ষাহার, তিনি মনু, যাজ্ভবঙ্্য প্রভৃতি 
প্রাচীন স্ফৃতির অন্ুসরণ করিয়াও নারাজান্তির অধিকার 
কিঞ্চিম্মাত্রও বুদ্ধি করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। 
নারীজাতির একটা পুথকৃ অস্তিত্, তাহাদের স্বহন্্ সত্তা ও 
তাহার পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য সর্ধব প্রথমে যে পৈতৃক বিষয়- 
সম্পত্তির উপর তাহাদের একটা! ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাক 
নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দার স্মৃতি ঈ্গীকার 

করিলেন না। সম্ভবতঃ এমন একটা ধারণা 
৮০১০ তখন ছিল, বা এখনও যে একেবারে নাই 
প্রাচীন স্বৃতি অমান্য তাহা নহে যে, সকল অবস্থাতেই নারীজাতি 
করিয়া নারীজাতির পুরুষের অধীন হইয়া বাস করিলেই 
ওলী তাহাদের মঙ্গল হইবে। পুরুষ-নিরপেক্ষ 

তাহাদের বাক্তিত্ব বা অস্তিত্ব তখন কল্লনায় 
আসিত না। এইরূপ একটা ধারণা বা কারণ ব্যতিরেকে 
চতুর্দশ বা ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি,_প্রাচীন স্মৃতি অমান্ 


ত৫হ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


করিয়া নারীজাতির বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকারকে এত 
অধিক খর্বৰ করিতে পারিত না । 

রঘুনন্দনের স্মৃতির তিনটি ভাগ-__আচার, ব্যবহার ও 
প্রায়শ্চিত্ত । ব্যবহার-ভাগে নারীজাতির কি স্থান তাহা 
দেখিলেন। এখন আচার বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাই যে, রঘুনন্দনীয় স্লান দান ব্রত উপবাস দেব- 
প্রতিষ্ঠা দীক্ষা আহক মঠ-প্রতিষ্ঠা প্রসৃতি অফ্টাবিংশতি 
তান্বর কোন এক তন্বই বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে এত সহজে 
প্রচারিত হইয়া এবং এত দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থায়িত লাভ 
করিতে পারিত না, যদি নারীজাতি ইহাকে সাগ্রন্ে গ্রহণ ও 
বহন না করিতেন । ইহা নারীচরিত্রের একটা বিশেষত্ব । 
বিশেষতঃ নারীজাতি সম্পর্কে কোন কোন আচারকে 
রঘুনন্দন পরিবর্তন করিতে বাইয়া আরো অধিক কঠোর 
করিয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত আচার ধনের সহিত বিধিবদ্ধ 
হওয়ায় এবং নারীজাতির স্বঙাবে রক্ষণশীলতা-মুলক অন্ধ 
ধশ্মভাব প্রবল থাকায় ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গালী 
হিন্লুনারাগণ এই আচারগুলিকে যথাযথ পালন করিয়া 
আমিতেছেন। আচার পুরুষদের অপেক্ষা নারীগণই অধিক 
পালন করেন। তবে আচার পালনে নারী-ভাবাপন্ন পুরুষ 
যে না আছে তাহা নয় । 'আর আচার লঙ্ঘনে পুরুষভাবাপক্ন 
নারীও যে না আছে, তাহ্বাও নয়। কিন্তু সাধারণভাবে 
বলিতে হইলে, ন্দভাবতঃ পুরুষ অনাচারী, আর নারী আচারী। 
গতিশীল সমাজের পরিবর্তন মুখে যখন নারীগণও পুরুষের 
মত অনাচারী হইতে আরম্তু করেন, তখন সমাজ-বিপ্রব 


৩৫৩ 


হণ 


গ্বাম্ী বিবেকাননা ও 


অবশ্বস্তাবী । এই বিপ্লীবের স্বাভাবিক কারণ আছে, ভাল মন্দ 
দুইটা দিকৃও আছে। 
এখন দেখিতে হইবে রঘুনন্দন কোন্‌ কোন্‌ আচারকে 
কঠোর করিলেন, আর কোন্‌ কোন্‌ আচারকে শিখিল 
করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তখন নিষেধ সত্বেও গোপনে সিদ্ধ চাউল, 
মস্ত ও মশ্ডর ডাইল খাইত দেখিয়া, রঘুনন্দন ইহার ব্যবস্থা 
দিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি অনিবাধ্য যুগ-প্রয়োজনে 
আচারকে শিথিল করিলেন । আবার প্রাচীন মতে; যতক্ষণ 
একাদশী তিথি থাকিত, ততক্ষণ উপবাস করিলেই একাদশী 
| পালন করা হইত। রঘুনন্দন এই প্রথা 
০৮৪০ রহিত করিয়া বিধি দিলেন যে, একটা 
সংস্কারে পার্থকা। গোটা দিন ও রাত্রি উপবাস করিতে 
হইবে |  প্রাীনমতে, নিয়ম ছিল, 
বিধবাগণ অল্পবয়স্কা, অন্ুস্থা বা রুগ্না হইলে এবং একাদশীর 
উপবাসে অসমর্থ হইলে, অনুকল্প করিতে পারিতেন। 
রঘুনন্দন বিধবার পক্ষে কোন অবস্থাতেই অন্ুকল্পের বিধি 
দিলেন না। এইখানে তিনি আচারকে কঠোর হইতে কঠোরতর 
করিলেন । 
যেমন বিষয় সম্পত্তির অধিকারে পুরুষ অপেক্ষা নারার 
অধিকার, প্রাচীন ন্মৃতি হইতে রঘুনন্দনে ক্ষুর হইয়াছে, 
তেমনি আচার সম্পর্কেও পুরুষের পক্ষে কোন কোন আচার 
শিথিল হইয়।, নারীজাতি সম্পর্কে কোন কোন মাচার কঠোর 
হইয়াছে । কাশীরাম বাচম্পতি ও রাধামোহন গোম্বামী 
রঘুনন্দনের অফ্টাবিংশতি তত্বের ছুইখানি টাকা করিয়াছিলেন । 
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বাগলায় উনবিংশ শতাষী 


কিন্তু এই সমস্ত টীকাকারগণও আমাদিগকে নুস্প্ট বুঝাইতে 
পারেন নাই যে, ষোড়শ শতাব্দীর কোন্‌ বিশেষ যুগ- 
প্রয়োজনে বাঙ্গলার হিন্দুনারীগণের অধিকার, কি দায়ভাগে 
বাকি আচার ও প্রায়শ্চিত্তে অর্থাৎ পরিবার ও সমাজে, 
এতদুর পধ্যন্ত ক্ষুণ্ন হইল। এই ব্যবস্থা ষোড়শ হইতে 
মফ্টাদশ শতাব্দা পধ্যন্ত চলিয়া! আসিয়া তাহাদের বাক্তিত্বের 
না ন্গাধীনতার পক্ষে অনুকূল হইতে পারে নাই। আমি 
এই সম্পর্কে পূর্বে যাহা বলিয়াছি আবারও তাহাই বলিতেছি 
নে পুরুষনিরপেক্ষ রমণীর কোন অবস্থাতেই স্বাধানতার কথা, 
ভাতীয় চিন্তায় তখন স্থান পায় নাই । 

এই ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতির বাবস্থার উপরেই বাঙ্গালী 
হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জ্রীবনের ভিত্তি। এবং এই 
বাবস্থাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্স্ত চলিয়া আসিয়াছে । 
নার-জ্রাতির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এতিহাসিক 
পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়া অনুসরণ করিতে হইলে এই 
স্মৃতির বাবস্থাই অবলম্বন । এই ম্ধাযুগের স্মৃতির মধ্যে 
নারাজাতি সম্পর্কে বালাবিবাহু আছেঃ সহমরণ আছে, 
বিধবার পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, অবরোধ-প্রথা আছে, 
সত্রাশিক্ষার সমাক অভাব আছে, পুরুষের বু বিবাহ আছে, 
আর অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ আাছে। উনবিংশ শতাব্গার 
প্রথমে নারীজাতি সম্পর্কে সংস্কারের অন্ত যে-সমস্ত 
আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যে-সমস্ত আচার জাতীয় উন্নতির 
বিশ্বম্বরূপ কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সমস্ত 
গুলিরই মুল যোড়শ শতাব্দীর স্মৃতিতে ও সামাজিক জীবনে 
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শ্বামী বিবেকানন্দ ও 


পাওয়! যায়। ক্রমে এই সমস্ত আচার পরিবর্তন যুখে 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
নারীজাতির অধিকারকে এতদুর ক্ষুপ্ন করে যে, পুনরায় 
রাজা রামমোহন নারীজাতির মবস্থার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত 
করেন । নারীজাতির অবস্থার উন্নতিকল্লে, তিনি পারমাথিক 
ও বাবহারিক উভয় দিকেই লক্ষ রাখিয়াছেন। 

এতক্ষণ প্মৃতির কথাই হইল। স্মৃতি কেবল গাহথস্থ। 
অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকেই নিয়মিত করে। 
কিন্ত গাহ্‌ন্থোর বাহিরেও ষোড়শ শতাব্দীতে, নারীজাতির 
সর্ধবাঙ্গীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে হইবে। শান্ত ও বৈষ্ণবধশ্ম কেনল গৃহীর জন্য 
ছিল না। গৃহত্যাগী স্মৃতির সম্যক শাসনের বাহিরের 
নরনারার জন্যও শান্ত ও বৈষবধন্ম ছিল। বাঙ্গলার 
লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম এই কাল হইতেই বিশেষ করিয়া শাক্ত 
ও বৈষ্বধন্রের আবরণে, সর্ধবশ্রেণীর নরনারীকে অবলম্বন 
জিও করিয়া গা ঢাকা দিতে আরম্ত করিল! 
ধর্ঘে পরিবার ও  বারাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ে একশ্রেণীর নারা 
সমাজের বাহিরে ভৈরবীরূপে আবিভূর্তি হইল। বৈষ্ণব 
নারী্াতির স্থান। সহজিয়া সাধকদের মধোও একশ্রেণীর নারী 
পরকীয়া সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া দেখা দ্িল। গৃহস্থের 
নিকট এই সমস্ত রমণীগণ অশ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন না। বরং 
ধন্মের আবরণে তীহার। বিশেষক্পেই শ্রন্ধ! পাইয়া আসিতে- 
ছিলেন । বৌদ্ধধর্ম তাহার মৃতচিতা-ভল্ম এই সমস্ত সাধকদের 
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বাঙগলায় উনবিংশ শতাষী 


মধ্যে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উপটৌকন দিয়! 
অন্তহিত হইল। কালক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
শান্ত ও বৈষ্ণবধর্মের, যথাক্রমে বীরাচারী ও সহজিয়া 
সাধকগণ নরনারী সম্পর্কে, নারীজাতিকে গৃহস্থা শ্রমের 
বাহিরে ধন্মের ও এক প্রকার স্বাধীনতার আবরণে লালসাবদ্ধ 
মুঢতায় ও জড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

স্মৃতির কঠোর বন্ধনের ও গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে শাক্ত ও 
বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে নারাগণ ষে একট? অবাধমুক্ত ন্বাধীনতা 
পাই, তাহাই তাহাদিগকে অধিক আকর্ষণ করিত। শাক্তের 
“মাতৃভাব”__ও বৈষবের “কান্তভাব,” আধ্যাত্মিক দিক্‌ হইতে 
বড় জিনিষ হইলেও--ইহা অবনতির মুখে নারীর স্বাধীনতাকে 
অজ্ঞনতায় ও স্বেচ্ছাচারিভায় পক্কিল করিয়া তুলিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে নারাজাতি সম্পর্কে ইহারও সংক্করি প্রয়োজন 
হইয়াছিল । শুধু দায়ভাগে নয়, এক্ষেত্রেও রাজ1 রামমোহন 
সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দী ১৮০০--১৮২৫ খৃঃ 

উনবিংশ শতাব্দীর চারি ভাগের প্রথম ভাগেই যে সংস্কার 
স্রোত দেখা দেয়,__সেই আ্োতাবর্তের চারিটি ধারার কথা৷ 
আমি প্রথম বক্তৃতাতেই বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছি। এই 
উপ্বিংশ শতাব্দীর চারিটি রি ধা (১) ীরামপুরের 
প্রথম ভাগেলংগ্কার- পাদরাদের ধবষ্টানী সংস্কার ধারা, (২) 
ক্ষেত্রে চারিটি হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট ভিরোজীও ধারা, 
বিভির ধারা। (৩) রাজা রামমোহনী ধারা এবং (৪8) 
সার রাধাকান্ত দেবের রক্ষণশীল ধারা । এই চারিটি 
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স্বামী বিবেকাননদ ও 


ধারাকে ভিত্তি করিয়া এই অত্যল্প কাল মধ্যে, বাগলা-দেশে 
নারীজাতির উন্নতির জন্য কি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়-_ 

তাহাই অগ্রে দেখিতে হইবে । 
আপনারা জানেন--আমাদের বিধবাগণ মাত্র একশত 
বগসর পূর্বে ম্ৃত স্বামীর জ্বলম্ত চিতায় প্রবেশপূর্ববক মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিতেন। এই সহমরণ প্রথা, লর্ড বেন্টিঙ্কের 
রাজত্বকালে, ১৮২৯ খ্ুঃ ডিসেম্বর মাসের 


২৫ বৎসর ৃ ূ 

জনোরনের চতুর্থ দিবসে রাজবিধি দ্বার রহিত করা 

ফলে ১৮২৯ থৃঃ হয়। কিন্তু এই সতীদাহ নিবারণকল্পে 

রা গঞঞল যে আন্দোলন হয় তাহা এই প্রথা রহিত 
দ্বারা রাঁহত 

করা হয়। হবার পূর্বে প্রায় ৯৫ বশুসরের পরিশ্রমের 


ফল। একদিনে বা বিনা আপত্তিতে এই 
প্রথা রহিত হয় নাই। নারীজাতি সম্পর্কে সমগ্র শতাব্দীতে 
এই সতীদাহ নিবারণই সর্বপ্রধান ও সর্ববশ্রে্ঠ সংস্কার। 
এই সংস্কারের সঙ্গে রাজ রামমোহনের নাম চিরকাল 
ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিখিয় রাখবে । এই প্রথা 
রহিত হওয়ায় রক্ষণশীল সমাজ রামমোহনের প্রতি এতদুর 
ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, রাজ! তাহাদের দ্বারা গুগ্ততাবে হত 
হইবার পধ্যস্ত আশঙ্কা করিতেন, এবং রাস্তায় ভ্রমণকালে 
পোষাকের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র লুকায়িত রাখিতেন। 
একথা স্মরণ করিয়া এক শতাব্দী পর-্বাঙ্গলার নারাজাতির 
এই নিভীক ও পরম বান্ধবের প্রতি, কৃতজ্তায় ও সন্ত্রমে 
চক্ষু বাষ্পার্্র না হইয়া! পারে না। 
রাজা রামমোহন রায় রংপুর হইতে ১৮১৪ ধ্বঃ কলিকাতা 
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বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


আসিবার পুর্বেষে লর্ড ওয়েলেস্লীর শাসনকালে ১৮০৫ খ্বঃ 
তাহার আদেশ মত, বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ, ডাওডেস্ওয়েল 
সাহেব, নিজামত আদালতের রেজিষ্টার গুড সাহেবকে এক 
পত্র লেখেন। এই পত্রে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সতীদাহ 
প্রথা হিন্দু-ধশ্মানুমোদিত কিনা? এবং 
সতীদাহ রহিত যদি না হয়, তবে ইহা! রহিত করা যায় 
কল্পে আশোলনের কিনা? আর যদি হয়, তথাপি সহমরণের 
ইতিহাস । 
সময় শ্ীলোকদিগকে যাহাতে নেশা করান 

না হয়_-তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । আর একখানি 
পঞ্জ এ বশুসরেই নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম 
শম্মাকে দেওয়া হয়। তাহাতে গভর্ণমেপ্ট জিজ্ঞাসা করেন 
যে, সহমরণ-প্রথা শাস্ত্রস্মত কি শান্্বিরদ্ধ ? উক্ত শশ্মা 
উত্তরে জানান যে, শিশুসন্তানবততী, গর্ভবতী, খতুমতা, 
অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবাগণ সহমৃতার যোগ্য! নহেন। এই সকল 
প্রতিবন্ধক না থাকিলে সহমৃতা হইতে নিষেধ নাই। ওষধ 
বা মাদক দ্রবা সেবন করাইয়া সহমরণে উত্তেজিত করা 
অশান্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। অঙ্গিরা, ব্যাস, বৃহস্পতি 
প্রভৃতি মুনিগণ ইহার প্রবর্তক | 

ইহার পর ১৮১২ খ্বঃ ৩রা সেপ্টেম্বর সতীদাহ সম্পর্ক 
গভর্ণমেন্ট কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন, 

১ম__ব্রাঙ্মণ ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকদিগকে যাহাতে 
তাহাদের আত্মীয়ের সহম্বৃতা হইবার প্রবৃত্তি দিতে, কা 
উক্ত বিষয়ে তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে, না পারেন সে 
বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 


৩৫৯ 


্বামী বিবেকাঁননা ও 


খয়-_কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে 
না। 
৩য়-_হিন্দু শান্ত্রানুষায়ী, সহমরণে উদ্ভতা রমণীর বয়স নিয় 
করিতে হইবে । 

৪র্থ--সহমরণে উদ্ভতা নারী গর্ভবতী কিন! জানিতে হইবে । 

৫ম--উপরি উক্ত কারণ থাকিলে, হিন্দু শান্ত্রামুসারে 
সতীদাহ অসিদ্ধ। এ সকল স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে 
হইবে । 

হেষ্টিংসের সময় সতীদাহের একটা তালিকা সংগৃহীত 
হয়। পার্জেমেণ্টে এ তালিক প্রচারিত হয়। সেখানেও 
একটা আন্দোলন হুইয়া-পরিণামে ১৮২৯ থুঃ এই প্রথা রহিত 
হইবার পথ কিঞ্িত পরিস্কৃত হয়। 

১৮২৩ খৃঃ সতীদাহ সম্পর্কে আর একটা পুলিশ-রিপোর্ট 
সংগ্রহ করা হয়। তাহাতে দেখা ষায় কেবল বাঙলা 
প্রেসিডেন্দীর মধো এ বশসর ৫৭৫ জন বিধবা সহমরণে 
যায়। ২০ বসরের কম হইতে ৬০ বগসরের অধিক বযস্কা 
বিধবাও ইহাতে ছিল । 

এ পর্যাস্ত আমর সতীদাহ নিবারণ কল্পে গভর্ণমেণ্টের 
সহানুভূতিপুর্ণ কাধ্যাবলীর বিবরণ প্রকাশ করিলাম । এক্ষণে 
এই প্রথা নিবারণকল্লে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা ও 
উদ্ভমের বিষয় কিঞ্চিত বলিব । এবং তৎপুর্বেবে সতীদাহ- 
কালে কিরূপ বলপ্রয়োগ করা হইত তাহারও কিঞ্চি উল্লেখ 
করিব। 

যদি একপ বিশ্বাস আপনাদের থাকে যে, সতীদাহ্থের সময় 


৩৬ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী 


বলপ্রয়োগ হইত না, তবে তাহা নিতাস্তই ভ্রমাত্বক। 
সগ্ভঃ-বিধবা শোকে মুহমান,--ঠাহার সহমরণের অন্য বিষয়লো লুপ 
নিকট আত্মীয়ের সহমরণে উত্তেজনা ও 
পরলোকে স্বামীর সহিত ন্বর্গবাসের 
প্রলোভন, তারপর মাদক দ্রবা সেবন-- 
ইহাই ত একপ্রকার বলপ্রয়োগ ; তারপর চিতায় এ বিধবাকে 
মত আসামীর সহিত রজ্জব দিয়া বাধিয়া, শয়ন করাইয়া দেওয়া 
হয়, এবং বাঁশ দ্বারা চারিদিকে চাপিয়া রাখিয়া, পরে অনেক 
কাঠ চিতার উপর চাপান হয়। অগ্রি সংযোগের পর, অগ্নির 
উত্তাপে যদি বিধবাগণ চিতা হইতে পলাইবার €চষ্টা করিতেন, 
তবে জোরপূর্বক তাহাদিগকে এ হ্রলন্ত চিতায় ভল্মাভত 
না হয়! পধ্যন্ত চাপিয়া রাখা হইত। ইহা বদি বলপ্রযোগ 
না হয় তবে বলপ্রয়োগ কি? সদেশী ও বিদেশী অনেক 
মহাত্মার চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রন্থরূপে এই সম্পর্কে এখনো আছে 1% 


বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে রামমোহন বলিচুতাছেন-- 
“সংকল্প বাকোতে ম্পইট বুধাইতেছে যে। পতির জলন্ত চিভাতে 
স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ 
নতীদাহে বলপ্রয়োগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোময়া 
সম্বন্ধে রাষমোহনের 
উদ্ভি। অগ্রে শ্রী বিধবাকে পতিদেছের সহিত দুঢ়বন্ধন 
কর, পরে তাস্ার উপর এত কাষ্ঠ দেও, যাঙাতে 
এ বিধবা আর উঠিতে না পারে । তাহার পর অগ্রিদেওন কালে তুই 


বৃহৎ বাশ দিয়া ছুপিয়! রাথ। এই সকল বন্ধনাদ্দি কর্ম কোন্‌ 


পপ পর চাপ 


সতীদাহে 
বলপ্রয়োগ। 








সপ পা পচ 
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ক্বামী বিবেকানন ও 


হাঁরীতারদদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাকহু, অতএব কেবল 
জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী-হুত্যা হয়।” 

এরূপ নৃশংস বর্ধরোচিত নারী হত্যাকাণ্ড উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীগণ করিতে লজ্জা 
অনুভব করিতেন না| পরঙ্থু রক্ষণশীল সমাজ এই প্রথা 
রহিত হইলে হিন্দুধল্ম লোপ পাইবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া, 
১৮২৯ থুঃ পরেও-এই প্রথাকে পুনরায় প্রবর্ধন করিবার 
জন্য বিলাতে আগীল পর্যাস্ত করিয়াছিলেন । 

সভ্যজাতির মধোও কোন কোন বর্বরোচিত আচার 
কিরূপে প্রশ্রয় পায়_-এই সম্পর্কে রাজা রামমোহন যাহা 
বলিয়াছেন তাহাতে রাজাকে 'একজন তীক্ষ মনস্তন্ববিদ্‌ ও 
সমাজতত্ববিদ্‌ বলিয়া নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়। রাজা 
বলিয়াছেন-_- 

প্অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার লাহুল্য আছে) এ যথার্থ বটে; 
কিন্ত বালককাল অবধি আপন প্রাচীনলোকের এবং প্রতিবাসির ও 

অন্ত অন্ত গ্রামন্থ লোকের দ্বার! জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রী 

রাজ। রাঃমোহনের 


মতে সতীদাহে দাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালান 


ধল প্রয়োগ সম্বন্ধে, স্্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের 
লোকসকলের 


উদ্াসীনতার কারণ ।. ল্িলুদ্ধ সংস্কার জন্মে 5 এই নিমিত্ত" 
কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে 
তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিযাদি 
হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষার্দির বধ-কালীন কাতরতাতে 
দয়া জন্মে না, কিজ বৈষুবর্গিগের অত্যন্ত দয়া হয় ।* 
বৈষ্চবদের সম্বন্ধে রাজ্ঞ সর্বত্রই শ্রবিচার করেন নাই 
এমন নহে। 


শত 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী 


যাহা হউক, আপনারা দেখিলেন গভর্ণমেণ্ট--দেওয়ান 
রামমোহন রংপুর হইতে কলিকাতা আসিবার ১* বশুসর 
পূর্বব হইতেই সভীদাহ প্রথা নিবারণ করিবার জন্য আন্দোলন 
করিতেছিলেন । রামমোহন আসিয়া এই আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ার পূর্বে, অপর কোন সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীই এই কাধো 
গভর্ণমেন্টকে তেমন সাহাযা করিতে সাহসী হন নাই। 
রামমোহন সাহসী হইলেন, কেননা তাহার সাহসের অস্ত 
চিল না। রামমোহন হইতে ঘনশ্যাম শর্মার পার্থকা 
এইখানে । সমাজ-সংস্কার শুধু শাস্ত্রে পাগ্িতোর অপেক্ষা 
রাখে না । সংস্কারকের নৈতিক সাহসের উপ্পারেই তাহার 

প্রধান নির্ভর 
গভর্ণমেন্ট এই প্রথা রহিতকল্পে শাস্ত্রের পোষকত 
চাহিয়াছিলেন । রামমোহন যথাক্রমে “প্রবর্ঘক ও নিবন্তাকের' 
বাদানুবাদচ্ছলে তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সংচক্ষাপে 
তাহার সার মন্মা এই যে--(১) সহমতা 


সতীদাহ নিবারণ রি 
ভাবায় হয়, শাঙ্ে এমন 
করে রামমোহনের না হইলে যে প্রতাবায় এ 


শাস্ত্র ও যুক্তির কোন আদেশ নাই । (২) সহম্ৃতা হইবার 
মন্বয়ে তিনটি প্রধান কারণ নর্গে পতি-সঙ্গ লাভ করা 
অভিমত। 


ইত্যাদি। কিন্কু শর্গাদি স্বুখভোগেচ্ছাও 
সকাম কন্ম। শান্তে তাহা নিন্দিত। স্বাতরাং শান্দ-নিন্দিত 
সহয়তা ন1 হইয়া মোক্ষলাভের জন্য বিধবার পক্ষে ত্রহ্মাচয্য 
যাপন করাই অধিকতর শাস্ত্র-সম্মত ৷ (৩) শাস্ত্র বলে স্বাধান 
ইচছায়_ক্তস্ত অবস্থায়_সংকল করিবে--চিতায় উঠিবে-- 
ভ্বলাস্ত চিতায় ভীবস্ত দেহকে ভয়ে পরিণত করিবে । তাহা 


৩৩ 
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না হইয়া--বলপুর্ব্বক রজ্দু দ্বারা! বন্ধন করিয়া চিতায় রাখা হয়, 
তৎপূর্বেব ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া একরূপ 
অভ্ঞান করা হয়। ইহা শাস্ত্রের আদেশ নহে। ইসা পুরুষের 
পক্ষে জ্ভানতঃ বলপুর্ববক নারীহত্যা কর]। স্তৃতরাং অশাস্দ্রীয় 
এই প্রথা রহিত হওয়া বিধেয়। 
বঙ্গদেশে, সমাজ-সংস্কারে শান্তর অপেক্ষাও প্রবলতর বিদ্ব 
দেশাচার। দেশাচার সম্পর্কে রামমোহন বলিয়াছেন যে--৫১) 
সতীদাহ প্রথায় স্ত্রীবধ, ভগিনী-বধ, মাতৃবধ 
পরী করা হয়। (২) ব্রহ্গবধও করা হয়। 
দেশের লোক ' কেননা, উহাদিগের মধ্ো ব্রাহ্মণের বিধবাও 


একমত হইয়া যাহা ছিলেন। শোকে মুহামান বিধবাকে 
করে তাহাও অধম 


হইতে পারে। অশান্দ্রীয় স্বর্গাদির গরোডিন দেখা ইয়া, 
সভীদাহ সমস্ত তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি, মৃত্যুর পর 
দেশের লোক আত্মসাৎ করা-_ও তাহাদিগকে বন্ধনপূর্ববক 


একমত হইয়া ৃ 
করিলেও__অধর্্ম । অগ্রিতে দাহ করা, দেশাচার হইলেও ধর 


নহে। ইহা অধর্্ম। কেবল এদেশের 
লোক কেন, যদি সকল দেশের লোকে একমত হইয়া এরূপ 
স্ত্রীত্যা করে তথাপি ইহা অধশ্ন। অনেকে একমত হইয়া 
বধ করাতে-__ঈশ্বর-শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। 
এই সতীদাহ নিবারণকল্পে তিনি বাঙ্গলা-দেশের নারী- 
জাতির সম্পর্কে যে একটি সাধারণ উক্তি করিয়৷ গিয়াছেন, দীর্ঘ 
হইলেও তাহ! আমি এখানে উদ্ধার না করিয়া পারিতেছি না। 
-নিবর্তক। এই যে কারণ কহিল! তাহা যথার্থ বটে, এবং 
আমারফিগের সুন্দরন্ধপে বিদিত আছে? কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত 


৩১৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবী 


দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে । অতএব কেবল 
হী সনোছের নিমিত্তে বধ পর্যান্ত করা! লোকত 
মত- স্ত্রীলোকদের ধর্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি 
১ এইরূপ নানাবিধ দৌষোল্পেখ সর্বদা! করিয়া 
কেবল শারীরিক বলে তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং 
তাহারা পুরুষ অপেক্ষা! ছুঃখ-দাঁয়ক জ্রানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা 
হর! তাহার! নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত 
এ বিষয়ে কিঞিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকের! শারীরিক পরাক্রমে পৃরুষ 
হইতে প্রায় নুন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে 
দুর্বল জানিয়া যেষে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা ম্বভাবত যোগ 
ছিল, তাহ! হইতে উহারদিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া মাসিতেছেন ; 
পরে কহেন ষে, স্বভাবত তাহার! সেই পদ প্রারপ্তর যোগা লে; 
কিন্ত বিবেচনা! করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, 
তাহ! সত্য কি মিথ্যা! ব্যক্ত হইবেক | 

“প্রথমতঃ লুছ্জিল্ লিজ্বন্া। স্ত্রীলোকের বৃদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌ 
কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদ্িগকে অল্পবুদ্ধি কেন ? কারণ 
বিগ্ভাশিক্ষা। এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে, বাক্তি 
য্দি অনুভব ও গ্রহণ করিতে ন1 পারে, তখন 
তাহাকে অল্পবুদ্ধি কা সম্ভব হয়) আপনারা বিস্তাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ 
স্্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বৃদ্ধিহীন হয) ইছা। কিরূপে 
নিশ্চয় করেন ? বরঞ্চ লীলাবতী, কর্ণাট রাজার পত্ধী, কালিদাসের পরী 
প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিগ্তাত্যাস করাইয়াছিলেন; তাহারা সর্বাশাস্ছে 
পারগরূপে বিখ্যাত আছে; বিশেষত বৃহ্দারপ্যক উপনিষদে বাই 
প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত হয়হ ক্রহ্মজ্ঞান তাহ! বাজ্বন্ধা আপন ্্ী 
মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন; মৈত্রেরীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ 
হয়েন। 


বুদ্ধির বিষয় । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


পদ্ধিতীয়তঃ--তাহারদ্িগকে অস্থিল্ল্াত্ভ2ক্ব্লঞ। কহিয়া থাকেন, 
ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি) কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম 
শুনিলে মৃতপ্রায় হয়ঃ তথাকার স্ত্রীলোক 
অন্তঃকরণের স্থ্ধ্য দ্বার! স্বামির উদ্দেশে অগ্নি- 
প্রবেশ করিতে উদ্ভত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন) তথাচ কছেন, ষে 
তাহাদের অন্তঃকরণের হ্থের্যা নাই। 

'ভৃতীয়তঃ ল্বিশ্ীসহ্যাভিক্ত তাল লিম্মন্স। এ দোব 
পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদ্িত 
হইবেক । প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, বিবেচনা 
কর যে কতস্ত্রী, পুরুষ হইতে প্রতারিত হুইয়াছে। 
আর কত পুরুষ, স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে; আমর! 
অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হুইবেক 
তবে পুরুষের! প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নান! রাজকন্মে 
অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ 
কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে 
স্্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা! দোষের মধ্যে গণনা করেন না। 
স্্রীলোকের এই এক দোষ আমর! স্বীকার করি যে, আপনারদের 
সায় অন্তকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা 
অনেকেই ক্রেশ পায়) এ পধ্যস্ত১ যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্িতে 
দগ্ধ হয়। 


“চতুর্থ __যে লান্ুক্লাগা কহিজেশন্নঞ তাহা উভয়ের বিবাহ 
গপনাতেই বাক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দই তিন দশ 
বরঞ্চ অধিক পত্বী দেখিতেছি; আর স্ত্রীলে!কের 
এক পতি, সেব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ স্তুথ 
পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, 

কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কই যে ব্রহ্ধচর্যয তাহার অনুষ্ঠান করে। 


অশ্থিরাস্তঃকরণের বিষয় । 


বিশ্বাসঘাতকার বিষয় 


'সানুরাগ।' স্ত্রী কিংব! 
পুরুষ অধিক ? 


তাত 


বাঙগলায় উনবিংশ শতাবকী 


“পঞ্চম,-_তাহারঙ্ধের ঘ্বন্ধভ্ভম্ তল ! এ তি অধর্ম্ের কথা, 
দেখ কি পর্যন্ত ছঃখ, অপমান, তিরক্কার, যাতনা) তাহার কেবল 
ধর্মভয়ে সহিষুঠতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, ধাহারা দশ পনর 
বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন) তাহারদের প্রায় 
বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, 
অথব! যাবজ্জীবনের মধো কাহারো সহিত হই 
চারিবার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি প্র সকল স্ত্রীলোকের মধে অনেকেই 
ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাংবাতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন 
উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতবগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া 
নানা ছুঃখ সহিষুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধশ্মনৈর্বাহ করেন; 
আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্ত বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে 
লইয়া গাহৃন্থা করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক লইয়া কি কি 
ছর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অগ্ধি অঙ্গ করিয়া! স্বীকার করেন, 
কিন্তু ব্যবহারের সময় পশ্ত হইতে নাচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যে 
হেতু, স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্বী দাস্তবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি 
প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ধাতে স্থান-মাঞ্জন। তভোঞ্নাদি পাত্রমার্জজন, 

গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ন করিয়া থাকে এবং 
উঠ রা স্থপকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে 
অর্থাং পরিবার মধো করে, অর্থাৎ স্বামি, শ্বশুর, শাশুড়ি, ও ম্বামির 
স্রীলোকের কর্তব্য ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ কলের রন্ধন পরিবেষপা্গি 
অর্থাৎ করণীর কার্ধা ৃ 
দান্ত-বৃত্তি। আপন আপন নিয়মিত কালে করে; যেহেতু 

হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাইদকল ও 
অমাত্যসকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন, এই নিমিত্ত বিষর়- 
ধটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে) এ রম্ধনে 
ও পরিবেষণে যদি কোনে! অংশে ত্রুটি হয়) তবে তাহারদের স্বামী 
শাশুড়ি) দেবর প্রভৃতি কি কিতিরঙ্কার লা করেন ; এ সকলকেও 


স্ত্রীলোকের ধশ্মভয় 
অল্প বিষয়ে । 


5৭ 


্বামী বিবেকানন্দ ও 


স্রীলোকেরা ধশ্বভিয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে 
ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্িৎ অবশিষ্ট থাকে, 
তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধাহারদের ধনবত্ব! নাই, তাহারছ্গের স্ত্রীলোক সকল 
গোসেবাদি কন করেন, এবং পাকাদ্দির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি ম্বহস্তে 
দেন, বৈকাঁলে পুফরিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে 
শধ্যাদি কর! যাহ! ভৃত্যের কর্ম তাছাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনে করে 
কিঞ্চিৎ ত্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যগ্ঠপি কদাচিৎ এ 
স্বামির ধনবত্। হইল, তবে খু স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে 
প্রায় ব্ভিচখর দোষে মগ্নহয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত 
আলাপ লাই। স্বামি দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার 
কায়ক্রেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর ভয়, 
এ সকল হুঃথ ও মনম্তাপ কেবল ধন্দ্রভয়েই তাহার! সহিষুতা করে। আর 
যাহার স্বামি ছই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্তি 
মনস্তাপ ও কলছের ভাজন হয়, জথচ অনেকে ধশ্মভয়ে এ ক্লেশ সহ 
করে; কথন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়! অন্ত স্ত্রীকে সর্ববদ' 
ভাড়ন করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লেকের মধো যাহারা সৎসঙ্গ না 
পায়, তাহার! আঁপন স্ত্রীকে কিঞ্চিত ত্রুটি পাইলে অথব! নিফারণ কোন 
সন্দেছ তাছারদের প্রতি হইলে, চোরের তাড়ন। তাহারদিগকে করে, 
জনেকেই ধর্মভয়ে লোকতয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, য্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় 
অসহিষণণ হুইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ব গৃহত্যাগ করে, 
তবে রাজন্থারে পুরুষের প্রাবণ) নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই 
মেই পতিহুস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ববজ্াত ক্রোধের নিমিত্ত 
নানাছলে অতান্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এসকল 
প্রতাক্ষ সিদ্ধ, স্থৃত্তরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না । ছুঃখ এই যে, 
এই পর্যাস্ত অধীন ও নান! হুঃখে হঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও 
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কিঞিৎ দয়া আপনকারদ্ের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্ব দাহ 
কর! হইতে রক্ষা পায় |” ইতি-__ 
সমাপ্ত ১৭৪১ অগ্রহায়ণ । 
রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর 
চারিভাগের প্রথম ভাগে নারীজাতি সম্পর্কে এই সমস্ত কথা 
বলিয়াছিলেন, যাহা! আমি আপনাদের ধৈর্যাচাতির সম্ভাবনা 
সত্বেও এইমাত্র উপরে উদ্ধৃত করিলাম। জন্‌ ষ্,য়ার্ট মিল, 
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহার অপেক্ষা নারী-জাতির সম্বন্ধে অধিকতর 
জন ার্ট মিলের উদার কথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
৪৮ বৎসর পূর্বের, পৃথিবীর সভাজাতিদিগকে বলিতে পারেন 
রামমোহন নাই।% রাজা রামমোহন রায় উনবিংশ 
রে রী শতাব্দীর চারিভাগের প্রথম ভাগের মধোই 
ক্রাতির অবস্থার এই সমস্ত কথা বাঙ্গালাজাতিকে বলিয়া 
উন্নতি সম্বন্ধে গিয়াছেন। কিন্তু জন্‌ ষ্টয়ার্ট মিলের কথা 
এ পৃথিবীর সভাজাতিসকল গ্রহণ করিয়া 
উন্নতিলাভ করিতেছে । যেহেতু, নারী- 
জ্ঞাতির উন্নতি ছাড়া, এযুগে সভাতাতিমানী কোনও ভাতিরই 
উন্নতি সম্ভব নহে। সভ্য জাতি জন্‌ ফয়ার্ট মিলের কথা 
শুনিল, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে মিলের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর 
পূর্বে যে মহাপুরুষ নারীজ্ঞাতি সম্বন্ধে এত অধিক উদার কথা 
বাঙ্গালাদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন 7 হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, 
শৈব, শক্ত, বৈষ্ণব ও রঘুনন্দন, রঘুমণি, শরীক চৈতন্য, 
কৃষ্কানম্দ আগমবাগীশের সহ্যাতাভিমানী বাঙ্গালীজাতি তাহার 
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কথা আজও এক শতাব্দী পরে শুনিল না। “আত্মবিশ্মৃত 
বাঙ্গালীজাতি” নারীজাতি সম্বন্ধে অধিকতর আত্মবিস্বৃত। 

রাজা রামমোহন রায় শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নারীজাত্তির 
বিষয়-সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে দায়ভাগ-সম্পর্কে যথেষ্ট বলিয়! 

গিয়াছেন। তাহার সার মন্ত্র এই যে, 
রামমোহন ও নারী | ৃ 
জাতির দায়ভাগ প্রাচীন স্মৃতিতে নারীজাতির যে অধিকার 
আইনে বিষয়- ছিল, মধা যুগের স্মৃতিতে সে অধিকার খর্বব 
সম্পত্তির উপর করা হইয়াছে ।*% এবং উনবিংশ শতার্ধার 
অধিকার । 
পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বাঙ্গালা 

দেশে মাত1, বিমাতা, জী, কন্যা, ও বিশেষতঃ বিধব! পুত্রবধূ 
ধনীব্যক্তিদের পরিবার মধ্যেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে 
নিতান্তই বঞ্চিতা। সম্পত্তির উপরে অধিকার বাক্তিহ্বের 
বিকাশের জন্য নারীজাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; ইহা 
রামমোহন শতাব্দীর প্রথমেই বুঝিতে পারিয়া ঘোষণা করিয়' 
গিয়াছেন। 

কিন্তু রামমোহনের এক শতাব্দীর পরেও এঁ সম্পর্কে 
দায়ভাগ আইনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন সংস্কার হয় নাই। 
হওয়] বাঞ্চনীয় । 

বিষয়-সম্পত্তির উপর নারীজাতির অধিকার ক্ষুপ্ন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই সতীদাহ ও বহুবিবাহ প্রথা সমাজে অধিকতর 
প্রচলন হইতে আরম্ভ করে, ইহাই রামমোহনের অভিমত । 
বহুবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন প্রাচীন স্মৃতি 
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উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নারীজাতির সম্মানহানিকর 
কৃপ্রথা প্রাচীন স্মৃতিকে বু অংশে অমান্য করিয়া সমাজে 
টিদারা টিন প্রচলিত হইয়াছে । বহুবিবাহ নিবারণ 
ভর উপর অধিকার কলে রাজী এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
হতে নারীজাতি করিয়াছেন যে, কোন বাক্তি এক সার 
গজ বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছ' 
বিবাহের প্রচলন করিলে এ ব্াক্তিকে মাজিট্রেট বা অন্য 
ক্রমে অধিক হইতে কোন রাজকর্মমচারীর নিকট প্রমাণ করিতে 
ছিল। হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শান্স্রনিদ্দিষ্ট কোন 
দোষ আছে। যদি এব্যক্তি তাহা প্রমাণ করিতে লা পারে, 
তাহা হইলে সে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইবে না। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্ট রাজার এই কথায় 
কণপাত করেন নাই। করিলে বনুবিবাহ প্রথা আরও দ্রন্ত 
সমাজ হইতে লোপ পাইত। এখন যে লোপ পাইতেছে, 
সে কেবল দরিদ্রতার নিম্পেষণে | 
নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে শতাব্দীর মধ্যতাগে আন্দোলন 
প্রবল হইলেও, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাঙ্্ীর তাহাই অভিমত 
হইলেও, ১৮১৫ খ্ষ্টাব্দে নারাজাতির শিক্ষা 
আ+গজনীউলিন্নি সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত দেখা 
ইয়া দিবার বিরোধী দেয়। স্যার রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটার 
হইলেও স্ত্ী-শিক্ষার অধীনস্থ কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকদের 
৫৮৯ সহিত বালিকাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করেন। তিনি পল্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক” নামে 


একখানি পুস্তক রচন! করেন। এ পুস্তকে বালিকাদের শিক্ষা 
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দেওয়ার বিরোধীদিগের মতের তিনি খগুন করেন। শ্যার 
রাধাকান্ত দেব সহ-মরণ প্রথা উঠাইয়! দিবার বিরোধী হইলেও 
স্রী-শিক্ষার আন্দোলনে তিনি শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন 
অগ্রণী ব্ক্তি। এক্ষণে আমরা শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ভাগে প্রবেশ করিব। 
উনবিংশ শতাব্দী--১৮২৫ হইতে ১৮৭৫ খুঃ 

আপনারা দেখিলেন যে সতীদাহ প্রথা উঠাইয়। দিবার 
জন্য ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আন্দোলনের সূত্রপাত হইলেও এই প্রথা 
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ১৮২৯ খ্রষ্টান্দে রহিত হয়। 

স্্রী শিক্ষার আন্দোলন শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শেষেই 
বেশী লক্ষিত হয়। মহাত্মা হেয়ার যেমন বালকদের শিক্ষার 
প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন, মহাত্মা! বিটনও ( বেথুন ?) 
সেইরূপ এদেশের বালিকাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী 
| হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা বিটন্‌, ঈশ্বরচন্দ্র 
সর টি বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার-_-এই 

ছুই পণ্ডিতের সহায়তায় শ্ত্রী-শিক্ষার জন্য 

যে বিপুল আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত ছুই পণ্ডিতের 
সহিত মহাত্মা বেথুনের নামও শ্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনের 
ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে । মহাত্মা বেখুনের নামে 
১৮৪৯ খুঃ যে বালিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই অদ্যকার 
বেথুন কলেজ । বালিকাদের শিক্ষার জহ্য সহরে ও মফঃন্বলে 
আার যত কিছু স্কুল হষ্টয়াছে, তাহা! এই ইতিহাসে স্মরণীয় 
বেধুন বালিফ1 বিদ্যালয়ের অনুকরণে । 

এইবার আমরা শতাব্দীর মধ্যভাগে বিধবাধিবাহের 


৩৭২ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্ধী 


আন্দোলন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিঞ্ি বলিব। ১৮৫৩ 
এবং ১৮৫৫ খুষ্টাব্ে বিধবা বিষয়ক প্রস্তাব” লইয়া বিদ্বা- 
সাগর মহাশয় বাঙ্গালী সমাজের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন । 
রাজা রামমোহনের পরে নারীজাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি 
লইয়া এমন তেজস্বী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর 
আবিষ্ভূতি হন নাই। সহ-মরণ প্রথা উঠাকইয়া দেওয়ার মাত্র 
পঁচিশ বগুসর পরেই যখন বিদ্যাসাগর বলিলেন যে পবিধরা- 
দ্রিগকে বিবাহ দ্দিত্তে হুইবে এবং শান্স্রে তাহ'র নির্দেশ আছে”, 

তখন পণ্ডিত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 

__বিধবাবিবাহ আন্দোলন দেখ! দিল তাহার তুলনা নাই | 
আন্দোলনের মাত্র পঁচিশ বুসর পূর্বে যে বিধবাদিগকে 
ইতিহাস মৃত স্বামীর সহিত চিতায় উঠাইয়া দিয়] 


রচজুত্বারা বন্ধনপুর্বক জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইত, সেই 
বিধবাদিগকে কি না পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। সুতরাং 
টির রাারিরিরারারাজাহারারিররিরানারর রি 

* বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন ও পুরুষের বন্ৃবিবাহ নিবারণকল্পে 
প্রাতঃশ্মরণীয় বিভ্ভাসাগর মহাশয়ের অভিমত যে “পণ্ডিত মণ্ডলী একত্র 
করিয়। বিচার করাইলে কোন বিষয়ের ঘে নিগুড় 
তত্ব জানিতে পারা যাইবেক, তাহার প্রত্যাশা 
নাঁই”। কারণ তীছারা “জিপীবার বশবর্তী হইয়া 
স্ব শ্ব মত রক্ষাবিষয়ে এত বাগ্র হন্‌ যে প্রস্তাবিত বিষয়ের তৰ নির্ণয় 
পক্ষে দৃষ্টিপাত হাত্র থাকেনা*। তাহারা “ক্রোধে অধৈর্য” ছন। 
“কেবল কতকগুলি অলীক, অমূলক আপত্তি উত্থাপন” করেন । এদেশে 
উপহাস ও কটুক্তি যে ধর্মশান্ত্র বিচারের এক প্রধান অঙ্গ ইহার পূর্বের 
আমি অবগত ছিলাম না।” 


দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর 
বিচার 


৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


আবার স্যার রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল সকল সমাজের নেতৃহ 
গ্রহণ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন, যাহাতে বিধবাবিবাহ- 
প্রথা সমাজে প্রচলিত হইতে না পারে। তিনিও পণ্চিতদিগের 
সাহায্যে পরাশরের বচন “নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে”র ভিন্ন অর্থ 
করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে স্যার রাধাকান্ত বলিলেন 
যে, বিধবাবিবাহ শান্সরবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ । কিন্ত 
তথাপি বিধবাবিবাহ সাইন ১৮৫৬ খুষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হইল । 
বিধবাবিবাহ ব্যাপারে দায়ভাগ আইন সম্পর্কে যে অন্তরায় ছিল 
তাহা অন্তহিত হইল। বিধবাবিবাহের সন্তানগণ আইন 
সম্পর্কে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু এই বিধবা বিবাহ 
আইনে, বন্ুবিবাহ প্রথা দূরীভূত হইতে পারিল না । কেননা, 
বিধবাবিবাহও হিন্দু-বিবাহ এবং হিন্দু- 

উঠ ইয়া. বিবাহে বহু-বিবাহ অসিদ্ধ নহে। এই 
গেল। বিধবাৰিবাহের মূলে জাতিভেদ প্রথাও 
_. রহিয়া গেল। ভিন্ন জাতির মধ্যে বিধবা- 

বিবাহ হইলে তাহা হিন্দু-বিবাহ হইবে না। যেহেতু তাহা 
দেশাচারবিরুদ্ধ। যাহা হিন্দ-বিবাহ হইবে না, সেই প্রণালী 





বিধবা-বিখাহরূপ সমাজ-সংগ্কারে শান্ত্র ও যুক্তির প্রসঙ্গে তিনি 
বলিয়াছেন, “যদি যুক্তিমাত্র অবলগ্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া 
প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে 

যুক্তি ও শান্ত 
কখনই ইহাকে কর্তব্য কণ্্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন 
না। যদ শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর! থাকে তবেই তাহার 
কর্তব্য কর্ম বলিয়া চলিতে ও স্বীকার করিতে পারেন ।* বিধবা- 
বিবাহ শান্ত্রষতে কর্তব্য প্রতিপন্ন করিয়াও সমাজে প্রচলিত করিতে 


৩৭৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাবধী 


অবলম্বন করিয়া বিধবাবিবাহ হইলেও সেই বিধবাবিবাহ 
আইনতঃ সিদ্ধ হইবে না। ইহাই আইনের মণ্ম। বিশেষতঃ 
পুনবিবাহিতা বিধবা তাহার পুর্ব স্বামীর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইবেন । অত্যান্ত ত্রুত উন্নতিশীল সমাজ- 
সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহের সঙ্গে এই সমস্ত অন্তরায় থাকাতে 
বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। আমরাও মনে করি, কপর্দকহীন 
নিঃসম্বল বিধবার বিবাহ বা স্বাধীনতা পরিবার ও সমাজে 
অসম্ভব । বিদ্াাসাগর অপেক্ষা রামমোহন ইহা সম্ভবতঃ 
অধিক বুঝিয়াছিলেন | 
বিধবা-বিধবা প্রচলন করিবার ছুইটী .কারণ এই 
আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। 
প্রথম কারণ,--বিধবাবিবাহ প্রচলিত না 
বিধবাবিবাহ প্রচ- থাকায় সমাজে ভতাস্ত ছুনীতি প্রশ্রয় 
লিত হওয়া সম্পর্কে ৃ 
ছুইটা কারণ। ১ম, পাইতেছে,_সে ভ্রণহত্যার কলঙ্ক উদঘাটন 
সাধাজিক ছর্গীতি; করিবার ইচ্ছ! আমার নাই । দ্বিতীয় কারণ, 
নিন _বিধবাদিগকে জোর করিয়া বিবাহ 
হ্বাবীনত। করিতে না৷ দেওয়ায় পুরুষ নারীর ব্যক্তিগত 
শ্বাধীনতাঁর উপর হস্ত্রক্ষপ করিতোেছে। 
প্রথম কারণের উপর বিদ্াাসাগর মহ!শয় বেশী জোর দিয়াছেন। 
দ্বিতীয় কারণটার উপরেই ডাক্তার র'জেন্দ্রলাল মিত্র একমাত্র 


সপ সা পাপ পপ সন 





সপ 


পরাম্মুখ হুইয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন, “দশাচারই এদপের অদ্বিতীয় 
শাসনকর্তী, দেশাচারই এদেশের পরমগ্ুরু, দেশা- 
চারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদ্গেশই 
প্রধান উপদেশ। ধন্তরে দেশাচার! তোর কি অনির্ববচনীয় মহিমা | 





দেশাচার 


৩৭৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


নির্ভর করিয়াছেন । আমাদের ধারণা দুই কারণের উপরেই 
নির্ভর করিয়া সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। 
বিধবাবিবাহের আন্দোলনের ১১।১? বগসর পরে ব্রাগ্ধ- 
সমাজে অসবর্ণ বিবাহ লইয়া আর একটী আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। সকল ব্রাহ্গগণ সেই সময় অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। সমাজ সংস্কারে স্বভাবতঃ রক্ষণশীল মহহি 
দেবেন্দ্রনাথ বিদেশী গভর্ণমেণ্টের আইনের দ্বারা অসবণ বিবাহ 
ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় 
রাজনারায়ণ বস্ত্র মহাশয়েরও সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল । কিন্তু 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নানারূপ বাধা-আপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘা তের 
চিন মধ্যে পড়িয়া, ১৮৭২ খ্রষ্টাকে ব্রাহ্মবিবাহ 
আইনের বিবাহ । বিল আইনের সাহাব্যে বিধিবদ্ধ করাইয়া 
এই বিবাহে জাতি- দেন। এই বিলের নাম *সিভিল্‌ ম্যারেজ 
রাহি! বিল্‌*_-১৮৭২ খ্ুঃ তিন আইনের বিবাহ। 
এই বিলের আশ্রয়ে ধষাহার1 বিবাহ করেন তাহাদিগকে বলিতে 


/৯৬০ ৮৮ ৮ পপ সিল 
পিপি পিপি পাপ 


তুই তোর অনুগত ভক্তর্দিগকে; ছূর্ভেষ্ঠ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি 
একাধিপতা করিতেছিন।” 

দেশের সামাজিক আচার “বিধাতার স্থষ্ট নহেঃ* এবং অপরিবর্তনীয়ও 

নছে। “ইহ! কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, স্থষ্টিকাঁল অবধি 

আমাদের দেশের আচার পরিবর্তন হয় নাই, 

চান এক আচারই পূর্বাপর চলিয়া আলিতেছে।” 

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের 

আচার পন্দে পঞ্জে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে । পূর্বকালে এদেশে 

চারি বর্ণের যেরূপ জাচার ছিল এক্ষপকার আচারের সঙ্গে তুলনা! করিয়া 


ঠিগি 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শভাষী 


বাধ্য করা হয় যে, তীহারা হিন্দ খষ্টান প্রভৃতি কোন ধর্দ্ের 
লোক নছেন। এখন বিবাহের সময় "আমি হিন্দু নই” 
একথা বলিতে অনেক ব্রাঙ্মদেরও হিন্দুতাভিমানে আঘাত লাগে, 
এবং ইহা! লইয়! ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতান্তর এবং মনাস্তরও 
আছে এবং দেখা যায়। যাহা হউক ১৮৭২ থুষ্টাব্দের এই 
তিন আইনের বিবাহ মুলভিত্তি, বিবাহে জাতিভেদের উচ্ছেদ । 
বিদাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহে জাতিভেদ আছে, কিন্ত 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দের তিন আইনের বিবাহে জাতিভেদ নাই, 
বালাবিবাহও একরপ নাই; বহুবিবাহ তো নাই বটেই। 
কেবল কবুল জবাব দিয়া হিন্দুঙ্ব বর্জন অপরাধ বাতিরেকে 
নারীজাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে 
তাহাদের স্থবিধা ও স্থযোগ এই বিবাহে যথেষ্ট অগ্রসর করিয়া 
দেওয়! হইয়াছে । এক্ষণে আমরা শতাব্দীর চারিভাগের শেষ 
ভাগে প্রবেশ করিতেছি । 


টি 


২০০টি । শী 


টিপ ৭ 


দেখিলে ভারতবর্ষে ইদানীস্তন লোক, পূর্বতন টািতস্ডান সন্তান পরম্পরা, 
এন্সপ প্রভীত হওয়া অসম্ভব ।” 
সমাজ-সংস্কারে গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ “বিধেয় নহে” । এই আপতি 
“নব্য সম্প্রদায়ের লোক” উত্থাপন করাতে, বিগ্তাসাগর মহাশয় বলিয়।- 
ছেল, "এই আপত্তি শুনিয়া আমি কিয়ৎক্ষণ হান্ত সংবরণ করিতে পারি 
নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কাধা, একথা 
গুনিতে আপাততঃ অতান্ত কর্ণস্খকর। হ্গি 
সমাজ সংস্কারে এদেশের লোক সাহাজিক স্বোষের সংশোধনে 
গভণমেন্টের হত্তজেপ। ্‌ 
প্রবৃত ও যত্ববান হয় এবং অবশেষে কৃতকার্য 


হইতে পায়ে, তাহা জপেক্ষা স্থখের, আহলাদের, সৌভাগ্োয় বিষয় আর 





৭৭ 


দ্বামী বিবেকানন ও 


উনবিংশ শতাকী-_-১৮৭৫ হুইতে ১৯০০ খুঃ 
শৃতাবীর এই শেষ ভাগকে আমি প্রথম বক্তৃতাতেও একটা 
উদবিংশ শতাবীর প্রতিক্রিয়া মুলক সমন্বয়-যুগ বলিয়া অভি- 
চারি ভাগের শেষ হিত করিয়াছি । ইহ] রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃ্ণ ও 
৬৮৪ / বিবেকানন্দের যুগ । এই যুগে সংস্কারযুগের 
যুগের বিরুদ্ধে প্রতি- _ 
ভিনালেবাতের। বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে, 
অথচ একটা সমন্বয়ের ভাবও আছে । এখন 
দেখিতেছি প্রতিক্রিয়ার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । 


কিছুই হইতে পারে ন।। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্রকৃতি বুদ্ধিবৃত্তি, 
বিবেচনা শক্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকারে যন্ত্রপ পরিচয় পাওয়! গিয়াছে, 
এবং অগ্ঠাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহারা সমাজের দোষ 
ংশোধনে যত্ব ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই হতে, সেই চেষ্টায় ইঠ্টসিদ্ধি 
হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করা যায় না। ফলতঃ) কেবল আমাদের 
যত্বে ও চেষ্টায় সমাজের সংশোধন কার্য সম্পন্ন হইবেক+ এখনও 
এদেশের সে-দিন সে-সৌভাগ্য-দশ! উপস্থিত হয় নাই। এবং কতকালে 
হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা দ্েখিয়৷ তাহা স্থির করিয়া বলিতে 
পারা যায় না। বোধ হয়, সে-দিন, সে-সৌভাগ্যদশা। কশ্মিন কাণেও 
উপস্থিত হইবেক না।” * ক্ষ * আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত 
অপদার্থঃ আমাদের হতভাগ! সমাজ অতি “কুৎসিৎ দোষ পরম্পরা 
অতান্ত পরিপূর্ণ । এদিকের চন্দ্র ওদিকে উঠিলেও এক্স্‌পলোকের ক্ষমতায় 
এরূপ সমাজের দোষ সংশোধন, কশ্মিন কাঁলেও সম্পর হইবার নহে।” 
স্থতরাং বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ সংস্কারে বিদ্াপাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্টের 
হস্তক্ষেপ আবশ্টুক বিবেচন! করিয়াছেন । রাজা রামমোহনও তাহা 
করিয়! গিয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর তৎকালীন সামাজিক অবস্থার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াই এই উভয় সংস্কারক এ বিষয়ে একমত হুইয়াছিলেন। 


৩৭৮ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতাব্দী 


নারীজাতি সম্পর্কে এই প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের মনোভাব 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের ভগ্নী নিবেদিতার লেখার 
মধ্যে আমরা কিছু কিছু পাইয়া থাকি। ১৯১১ খষ্টাব্দে 
লগুনে যে আন্তর্জাতিক সম্মিলন হয়, তাহাতে ভগ্মী নিবেদিতা 
হিন্দু নারীজাতির বর্তমান অবস্থা সঙ্গন্ধে অনেক চিন্তাপূর্ণ 
কথা] বলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা- 
বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। * তিনি বলেন 
হিন্ুদিগের মধ্যে বিবাহ একবার হইলে আর ইহ জন্মে 
তাহা ছিন্ন করা যায় নী। হিন্দু নারাগণ বলিয়া থাকেন 
যে আমরা একবার জন্মি, একবার মরি এবং একবার বিবাহ 
করিব । বিগ্ভাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ 
আইনতঃ বৈধ বলিয়! স্থির করিয়। গিয়াছেন 
সত্য, কিন্তু সাধারণ হিন্দুর মনের ভাব 
বিধবা-বিবাহের পক্ষে অনুকুল নয়। বিধবা-বিবাহ হওয়া 
ভগিনী নিবেদিতার অভিমত নহে ! এই অভিমত বিদেশিনা 


ভগ্গিনী নিবেদিত! ও 
বিধবাবিবাহ। 


পপ পাশাপাশি 
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গু৭৯ 


গ্বান্মী বিবেকানন্দ ও 


মহিলার হইলেও শত্তাব্ধীর শেষ ভাগে এই মনোভাবই 
স'ধারণে প্রচলিত এবং প্রতিক্রিয়ামূলক । আমি বিশ্বাস করি 
ইহ] অনিষ্টকারকও বটে। 

আমাদের দেশের সহিত পাশ্চাত্য দেশের নারী জাতির 
অবস্থা তুলন] করিয়! তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, আমাদের দেশের নারীগণ যেমন পরিবারের মধ্যে পবিত্রতা 
রক্ষার্থে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তেমনই পাশ্চাত্য দেশের 
নারীগণ সম'জের ও রাষ্ট্রের শক্তির উদ্বোধনার্থে পারিবারিক 
বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াও কৃতকার্ধ্য 
88 হইয়াছেন। ভগ্মী নিবেদিতা 
পবিত্রতা রক্ষাকল্পে স্খের বিষয়, এরূপ আশাও পোষণ করেন 
ষর়বতী, পাশ্চাত্য যে, হিন্দুনারীগণ পারিবারিক পবিত্রতা 
নারীগণ সমাজ. ও | 
হারের রক্ষা করিয়াও সমাজে ও রাষ্ট্রে আপন ব্যক্তি" 
উদ্বোধনে ব্রতী, ম্বাতন্ত্রোর বিকাশ করিয়া, সামাজিক ও 
-_ছই আদর্শের রাষ্রশক্তির উদ্বোধনে সহাগ্নতা করিবেন । 
এক্ষণে সময় , ্‌ বিবা 
র়োজিন। অন্থপক্ষে, পাশ্চাত্য নারীগণও হ্‌ 

| বন্ধনকে হিন্দুনারীর মত অচ্ছেছ্চ মনে 

করিয়া পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষাকল্লে যত্ববতী হুইবেন । 
বিধবা-বিবাহ সম্থন্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করিলে 
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ছট৮৩ 


বাদলায় উনবিংশ শতাবী 


তিনি কিঞ্চি অসহিষুভাবে উত্তর দিতেন যে, “আমি কি 
বিধবা ঘষে তোমরা আমাকে এরপ প্রশ্ন করিতেছ ?” এবং 
তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, “কোন জ্ঞাতির উন্নতি যদি 
সেই জাতির বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে 
তবে সেরূপ উন্নতিশীল জাতি আমি এখনও দেখি নাই ।” * 
ইহ] প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের কথা । ঠ্াহার কথার গৃঢ় মর্ম 
এইরূপ অনুমান হয় যে, সধবা, বিধবা, কুমারী যিনিই হউন 
না কেন, সব্বপ্রথম জ্ঞান-শিক্ষা লাভ করিবেন। এবং 
ভ্তানলাভ করিবার পরে স্বাধান ইচ্ছার দ্বার প্রণোদিতা 
বিনা হইয়। বিবাহ করিবেন। বিষবাকে জোর 
অসবর্ণ বিবাহ সমন্ধে করিয়া বিবাহে প্রবৃত্ত বা নিবৃন্ত করিতে 
স্বামী বিবেকানন্দের গেলে উততয় ক্ষেত্রেই তাহার স্বাধীনতার 
নি উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে । শতান্দীর 
শেষভাগে উগ্র সন্ভাসী কোন অবস্থাতেই নারীজাতির 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তিনি প্রায়ই বলিতেন-__হিন্দুর ধন লয়! আমেরিকার সমাজ 
গড়িতে পার ৮. 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথনচ্ছলে তিনি 
বলিয়াছেন যে-_ 

(১) প্রথমে একজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ 
প্রচলিত হওয়া! উচিত। 


৫১৬৮৭ শপ কাপ সা পাশ প 
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৮১ 


স্বামী বিবেকানন ও 


(২) প্রথমেই একেবারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ 
প্রচলিত করিতে গেলে-_-বিশেষ বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে। 

এই দুইটি উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিবাহ হওয়া স্বামী বিবেকানন্দের অনভিপ্রেত ছিল ন1। 
তবে এই সম্পর্কে কম বাধা-বিপত্তির পথে অগ্রসর হইতে 
বলিয়।ছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামীজী এই 
অভিমত প্রকাশ করিলেও, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ 
অতীত হইবার পরে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে এই কথার গুরুত্ব 
আরও অধিক অনুভূত হইতেছে । 

নারাজাতি সম্পর্কে তিনি একটি বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিয়াছিলেন,_-যে বিদ্যালয়ে কুমারী ও ব্রহ্ষচারিণী রমণীগণ 
আধুনিক সর্ব্ববি্ভা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার 
অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঠাহার সে কল্পনা আর তাদৃশ কার্যে 
পরিণত হইতে পারে নাই। 

জানুয়ারী, ১৯২৬। 








৩৮২ 


দ্বাদশ বক্তৃতা 
স্বামা বিবেকানন্দ-__তীহাঁর ধর্ম্রজীবনের ক্রমবিকাশ 


স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে এক অতি প্রপিদ্ধ ধশ্মপ্রচারক বলিযা ইতিহাসে 
চিন ররর স্থান পাইবেন । ভারতবা্ষ, এবং ভারতের 
উনবিংশ শতাকীর বাহিরে পাশ্চাতাদেশে,_সাধাণতঃ লোকেরা 
শেষভাগে পৃথিবী- তাহাকে একজন হিন্দুধন্মের প্রচারক 
টি রা বলিয়াই জানিতে পারিয়াহে। তিনি শুধু 
দার্শনিক ছিলেন না। ইতিহাসেও তাহার 
গভীর অনুপ্রবেশ ছিল। প্রাচা ও পাশ্চাতা দেশে তিনি 
বর্তমান কালের উপযোগী অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাহার 
নিজের একটা আত্ম-সংবিত ছিল। তাহার 
প্রচার-কার্যের ফল,-ভবিষ্যতে কিরূপ 
আকার ধারণ করিবে,_-স্ীয় অমানুষিক কল্পনা বলে,_তাহাও 
তিনি অনুমান ও কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। 
কোন জাতির মধ্যে এক সময়ে এক সঙ্গে দুই জন 
বিবেকানন্দ থাকিতে পারেনা । বাঙ্গজলায়--ভারতে। ৰা 
এমন কি ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবাতে ১৮৯৩ থৃঃ হইতে 
১৯০২ খু পর্য্যন্ত এই ১০ বসর-_একজন বিবেকানন্দই ছিল। 
ইহা অত্যুক্তি নয়,-_ইহা৷ ইতিহাস, ইহা প্রত্তাক্ষসত্য । 


৩৮৩ 


ধর্প্রচারকে অতবৈত 
বে্দান্তের স্থান । 


গ্বামী বিবেকানন্দ ও | 


প্রথর বাক্তিত্বশালী এত বড় একজন অন্ভুতকণ্মা জগদ্বরেণ্য 
ধর্ম প্রচারকের ধর্মমজীবনকে তাহার বিচিত্র অভিব্যক্তির পথে 
অনুসরণ করা অতীব দুরূহ কার্য্য। তাহার ধর্ম্মভীবনের 
অনেকগুলি স্তর আছে। একের পর আর 
সেই সমস্ত বিভিন্ন স্তরগুলির উল্লেখ, 
সহজেই করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহার 
ধর্মভীবনের এক স্তরের সহিত অন্ত স্তরের কি সম্বন্ধ-_ইহা 
পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা»_আর যাহাই হউক, সহজ 
নহে; এবং আদ্যোপাস্ত সমস্ত স্তরগুলির অন্তরালে কি এক 
যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে সঞ্চালিত হইয়া এই সকল বিভিন্ন 
_ আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন স্থলে স্থলে পরস্পরবিরোধী 
_স্তরগুলিকেও এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে,_ 
তাহা নিদ্ধারণ করা আরও সহজ নহে। কি এক অখণ্ড 
প্রচণ্ড জীবনী-শক্তি স্বীয় ছুশিবারবেগে 


ধর্্মজীবনের বিভিন্ন 
স্তর ও ক্রমবকাশ। 


এক প্রচণ্ড জীবনী- 

শক্তি এই বিভিন্ন. নিজ্জের অন্তরে ও বাহিরে কত কত স্ষ্টি ও 
স্তবগুলির  প্রলয়ের মধ্য দিয়া আপনার পথ আপনি 
2 করিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়াছে,_ তাহার, 


সেই অপূর্বব-গতি-যুক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া,_-তাহার 
প্রত্যেকটি পা ফেলার সহিত সমগ্র জীবনের একটা ধারাবাহিক 
গতিকে স্থসংবদ্ধ করিয়! ফুটাইয়া তুলা সহজ ত নয়ই, অত্যন্ত 
কঠিন। গতিপথে স্তর বনু হইলেও, জীবন এক। 

বাল্যের স্বভাব-ধ্যানী, প্রচলিত দেবদেবীর পূজায় অনুরক্ত 
বালক,_কি করিয়া যে একদিন মুত্তিপূজা-বিরোধী ব্রাহ্গ- 
সমাজে গিয়! চক্ষু মুদিত করিয়া বসিল--কে বলিতে পারে ? 


৩৮৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শতান্বী 


পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে নাস্তিক না হইলেও সংশয়বাদের 
কাছাকাছি তার্কিক যুবা গুরুবাদ, অবতারবাদ, মুর্ডিপূজ। 
ও অছৈতবাদ-__-সমস্তই দুরীভূত করিয়া দিয়াছে,_-তখনকার 
ব্রান্দ-সমাজের দেখাদেখি এক নিরাকার সগুণ ত্রন্মোপাসনার 
কথাও ভাবিতেছে,-অথচ পরক্ষণেই এ সমস্ত ধুলির মত 
মন হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই তাহার ধন্মপিপাসা 
মিটিতেছে না। কিসের তাড়নায় উম্মার্দের মত নরেন্দ্রনাথ 
ছুটিয়া বেড়াইতেছে ? আবার কোন্‌ শক্তি জীবনের উপর 
আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে ? অদ্বৈতবাদ আসিতেছে 
আবার প্রতীকোপাসনা আসিতেছে । কিন্তু তাহাও স্থায়ী 
হইতেছে ন1। পিতৃবিয়োগ,_জ্ঞাতিবগের শক্রতাচরণ,__ প্রচণ্ড 
দারিপ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ,_কোথায় স্বগুণ ঈশ্বর, কোথায় 
নিগুণ ব্রহ্ম, কোথায় অখগ্ডের ধ্যান আর কোথায়ই বা 
সেই উগ্র তীব্র ও এমন কি তিক্ত বিশ্লেষণমূলক যুক্তিবিচার ? 
আবার ধীরে ধীরে একি মোহজাল, এ কাহার স্পর্শ, 
এবং ইহ] কিসেরি বা জঙ্ ? রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিতা এ 
মুন্ময়ী না চিন্ময়ী? কে দেখায়? কে 
দেখে? কিসে এই অসম্ভব সম্ভব হয়? 
হেছুয়ার লৌহ বেড়ায় মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে মনের মধ্যে 
বিচার চলিতেছে জগ আছে কি নাই; পরমহংস কে, 
মানুষ না অবতার 1 বেদান্তের দিক্‌ দিয়া, না পুরাণের দিক 
দিয়! ? তারপরে অন্য স্তরে আত্মপ্রশ্স । পরমহংসই গুরু না 
পাওহারী বাবা ? দুঃখ,__ভারতে দারিত্র্য ও অজ্ঞানতা জগদ্দল 
পাথরের মত জাতির বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে । বার 


বিভিন্ন স্তর । 


৩৮৫ 


২৫ 


স্বামী বিবেকানন' ও 


পেটে ভাত নাই তার আবার ধন্ন কি! যার মা ভাই 
খেতে পায় না, তার পক্ষে কি মুক্তি সাজে? যে ভগবান 
আমাকে এখানে খেতে দিতে পারেন না,--তিনি যে আমাকে 
স্বর্গে অনন্ত স্থখে রাখিবেন_-এ আমি বিশ্বাস করি না। কে 
চায় নিজের মুক্তি? মুক্তির বাপ নির্বশ। ছুচারবার নরক 
কুণ্ডে গেলেই বা ? লাখ নরকে যাব, যদি মন্তুষ্যকুলের কল্যাণ 
হয়। সমস্ত জগতের মুক্তি না হ'লে আমার মুক্তি নাই। 
আমি ও জগংযে এক। স্ৃতরাং সমস্ত জগতের মুক্তি ভিন্ন 
আমার মুক্তি নাই। দেশের একটা কুকুর যেপর্যান্ত অভুক্ত 
থাকিবে, পে পর্য্যস্ত আমি মুক্তি চাইনা । তোমরা কে যে 
আমার দেশের মৃত্তিপৃজ্জাকে গালি দেও, অদ্বৈত-বাদকে উপহাস 
কর,_-খৃষ্টানই হও আর ব্রান্মাই হও--তোমরা তফাৎ যাও। 
এই মহৎ জীবনের উপরকার যবনিকা অপসারণ করিলে প্র 
এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর আোতমুখে ভাসমান প্রস্ফুটিত পদ্মের 
মত একের পর আর আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 
এক স্তরে দেখিতে পাই তিনি মুর্তিপুজক, ছিতীয় স্তরে 
তিনি মুত্তিপূজার বিরোধী__সম্প্রদায়গুলির উপর খড়গ্রহস্ত। 
একস্তরে দেখিতে পাই তিনি অধৈতবাদের 


সম্বন্ধে ক্রম- 
8 তিনটি ঘোর বিরোধী,_আমি তুমি ঘটিবাটী সব 
স্তর; স্থিতি-- ঈশ্বর--একি আবার একটা কথা ? আবার 
ক *£.. অন্স্তরে দেখিতেছি-_অদৈতবাদের একজন 


এযুগের বড় মীমাংপক এবং সর্বাপেক্ষা 
নির্ভীক প্রচারক । একস্তরে দেখিতে পাই--পরোপকার, 
অন্যস্তরে দেখিতে পাই--জীবকে শিবজ্ঞানে পুজা, “দরিদ্র 
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নারায়ণের সেবা। এ সমস্তই ধন্মজীবনের ক্রেমবিকাশের 
বিভিন্ন স্তর,--একের পর আর এ সমস্তের ভিতর দিয়া, তাহাকে 
যাইতে হইয়াছে । পরিশেষে দ্বিতীয়বার পাশ্চাতাদেশে 
গমনের প্রান্কালে কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে দেবীর 
আদেশবাণী শ্রবণে তাহার মানসিক বিকাশের পথে যে 
অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহ! সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। তাহার পৃথিবীর জীবনলীলা যে ক্রমশঃ একটা 
বড় পরিণতির মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইতে চলিয়াছে,__ 
বিকাশের এই স্তরে আমরা তাহা দেখিতে পাই । এই স্তরে 
তাহার কশ্মজীবনের অবসানে কন্মসন্ন্যাসের অবস্থা আমাদের 
চক্ষুকে বাম্পার্ড করিয়া তুলে- হৃদয়কে স্তন্তিত করিয়া দেয়। 
মনুষাজীবনের একটা গতি আছে,তাহার বিকাশ 
আছে, এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহাতে উন্নতি এবং 
অবনতির অবসর আছে। জীবনের এই সকল বিভিন্ন 
স্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে আমরা সেই জীবনের 
বিকাশের ধারাকে এবং সেই বিকাশের মূল উদ্দেশ্ুকে 
অনুসরণ করিতে পারি, জীবনের সেই লঙ্গাকে কতকটা 
নিদ্ধারণ করিতে পারি। জীবনের প্রবাহে আবর্ধ আছে। 
সেই আবর্তের, সেই ঘুরাফেরার মধ্য দিয়াই আমরা 
মূলে এক অখগু প্রবাহের গতিমুক্তি ও চরম পরিণতিকে 
নির্দেশ করিতে পারি। বিকাশের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর 
বিচ্ছিন্ন নহে। তাহারা সকলেই এক অথণ্ড জীবনের 
বিকাশ- বিশ্ব-সংসারের কিছুই বিচ্ছিন্ন নহে। যাছা আপাত- 
দৃষ্টিতে এমনকি পরস্পর-বিরোধী বলিয়৷ মনে হয়, তাহার 
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অভ্যন্তরেও এঁক্য বিগ্কমান। ধর্মাজীবনের বিকাশের যে 
স্তরে বিবেকানন্দ পৌরাণিক অবতারবাদ স্বীকার করিতেছেন 
না, আবার সে স্তরে “যেই রাম সেই 
সক কৃষ্ণ একাধারে রামকৃষ্ণ কিন্তু বেদাস্তের 
একই অখণ্ড- দিক দিয়ে নয়”--এই কথা শুনিয়া 
স স্বাভাবিক চিত্রার্পিতের ম্যায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত নেত্রে 
থমকিয়। ধ্রাড়াইতেছেন,--এই উভয় স্তুরকে 

প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ উহা 
মুলে একই জীবনের ম্বাভাবিক বিকাশ। বাহিরের বিকাশে 
যাহা স্ববিরোধা, মনস্তত্বের দিক দিয়া পরিবর্তনমুখে তাহা 
ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রিয়াফলে স্বাভাবিক । ধাহারা মনে করেন 
স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-জীবনে কোন বিকাশ নাই, বিকাশের 
পথে বিভিন্ন স্তর নাই, কেননা তিনি স্বয়স্তু প্রাকৃতিক বা 
জীবধন্ীর নিয়মের উদ্ধে+ তাহারা যে কি বলেন বুঝা কঠিন। 
আবার ধাহার1 বলেন, শ্বামী বিবেকানন্দের 

নপগ ধর্মমতের কোন স্থিরতাই নাই, একবার 
ছুইটী মত। যাহা সত্য বলিয়৷ বুঝিতেছেন আবার 
পরক্ষণেই তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়। পরিত্যাগ 

করিতেছেন, তাহার মতসকল পরস্পর-বিরোধী, পূর্ববাপর 
এ সমস্ত মতের মধ্যে কোন এঁক্য নাই, তাহারাও যবনিকা 
উত্তোলন করিয়া প্রথম হইতে শেষাঙ্ক পর্যন্ত স্বামীজীর 
জীবন-নাট্যের এক অথণ্ড বিচিত্র লীলাভিনয় দেখিতে 
সমর্থ হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবি রামপ্রসাদ 
বলিয়াছেন,--”মশারি তুলিয়া দেখরে মুখ।” প্রত্যেক 
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মহ্ড জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভ্রীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে। অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছু, 
ইহাতে নাই। স্থাগুর মত অচল একটা বিশেষ আদর্শকে 
ধাহারা স্বামীজীর জীবনের বিকাশোন্মুখে প্রত্যেক স্তরেই 
দেখিতে চান অথবা! দেখিতে পান তাহার! ভ্রান্ত আদর্শবাদী । 
এই আদর্শবাদ কলিত । ইহা! মায়িক, ইহা! জড়বাদের নামান্তর 
মাত্র । তাহারা জীবনবাদী নহেন। তাহারা জীবনের 
ধর্পকেই অস্বীকার করেন। কেননা জীবনের ধর্মই 
পরিবর্তনোশ্মুখী । ষাহারা বিকাশের বিভিন্ন স্তর দেখিতে 
ইচ্ছুক নহেন বা এরূপ দেখা নন্তায় কিংবা 'পাপ মনে 
করেন তাহাদের ধারণ) স্বামীজীর ধর্মজীবনের বিকাশে 
নানারপ স্তর দেখিতে গেলে তীহার চিরপুজ্য মহিমাকে 
ধর্বব করা হইবে । কিন্তু ইহাদের ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্বক | 
মনুষ্য-জীবন ত দুরের কথা, যাহা জীবনধন্্সা, তাহাই 
পরিবর্তনশীল । এই বিশ্ব-সংসারই পরিবর্তনশীল । সৃতরাং 
স্নামী বিকোনন্দের ধর্ম্জীবনের বিকাশকে, "বিকাশের পথে 
বিভিন্ন স্তর গুলিকে, ধাহারা অস্বীকার করেন, তাহারা 
স্লতঃ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকেই অন্ধীকার করেন। 
কেননা পরিবর্তনই জীবনের চিহ্ন, পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
উন্নতি ও অবনতির অবসর আছে বলিয়াই এই জীবনসংগ্রাম | 
লীলাই হউক আর মায়াই হউক পরিবর্তনকে কে কোথায় 
অস্বীকার করিতে পারে? প্রত্াক্ষকে কে অস্বীকার করিবে ? 
স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনে পরিবর্তন আছে, বিকাশ 
আছে, বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও ক্রেমপরিণতিও আছে। 
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হয়ত বা উন্নতি এমন কি অবনতিরও অবসর আছে । 
মায়াকে অবলম্বন করিয়া যে অস্তিত্ব, বে প্রবাহ, তাহাতে দোষ 
থাক। অসস্তব নয়। 

অন্যদিকে ষীহারা পরিবর্তন মাত্রকেই ছুর্ববলতা, অস্থিরতা 
মনে করেন, তাহারা জীবনধর্মের স্বাভাবিক গতিকে বুঝিতে 
পারেন না, পরিবর্তনের মুখে ধন্মজীবনের এক স্তর হইতে 
অন্য স্তরে পৌছিবার মধ্যে যে সেতু বিদ্কমান, সেই বিভিন্ন 
স্তরের পরস্পর যোগের সেতু যে এক অখণ্ড মানৰ-মন, 
সেই মনের ক্রিয়াকে, মনের অখগুতাকে তাহারা সম্যক 
উপলব্ধি করিতে ন1 পারিয়াই,_বিভিন্ন স্তরকে বিচ্ছিন্ন ও 
পরস্পর-বিরোধী বলিয়া একান্ত সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হন । 
ষাহারা মনকে ঝিতে পারেন না, তাহারা আত্মাকে কি 
করিয়া বুঝিবেন? বস্তুতঃ যাহা স্থল দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, 
মনস্তত্বের দিক হইতে সুক্ষ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, 
তাহা সকলেই এক প্রচণ্ড জীবনীশক্তির অধীনে, এক অখগ্ু 
মনের ধারাবাহিক চিন্তাসূত্রে একত্র গ্রথিত। জীবন-প্রবাহ 
এক । প্রবাহে তরঙ্গ আছে, তরঙ্গে উত্বান ও পতন ক্রোতকে 
অগ্রসর করিয়া দিতেছে । মুক্তি শুধু স্থিতি নয়। গতির 
মধ্যেও মুক্তি আছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বে 
উদ্দামপ্রচণ্ড গতি-বেগ, তাহাই তাহার জীবনের মুক্তিরও 
ইতিহাস। তীহ্ার জীবনের শিক্ষাস্থিতি মুক্তি নয়, গতি 
মুক্তি। 

প্রথমোক্ত  সমালোচকগণ একের জন্য বন্ধুকে অস্বীকার 
করেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকগণ বুকে দেখিতে গিয়! 
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এককে দেখিতে পান না, অন্তূর্টিতে অন্ধ হুইয়া পড়েন। 
শান্তর বলেন, আমাদিগকে চক্ষুত্বান হইতে হইবে বস্তুতঃ, যিনি 
এক, তিনিই ত বহু । এই পরিদৃশ্যমান বহু যদ্দি এক হুইতে 
বিচ্ছিন্ন না হইয়া থাকে, তবে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মজীবনের 
বহুবিধ স্তরও তাহার এক অখণ্ড মনের ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন 
নয়। ইহা তীাহারই প্রচারিত অদ্বৈত বেদাস্ত আর ইহারই 
আলোকে তাহার জীবনের গতিকে- ইতিহাসকে--আমি 

ব্যাখা। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । 
কিন্তু এই ধর্ম্মজীবনের বিকাশ কি কেবল আপনাতে আপনি 
সম্ভব? আমরা ইতিহাস ও জীবনচরিত আলোচনায় প্রতাক্ষাকে 
গ্রহণ করিতে বাধ্য, এবং প্রত্যক্ষকে আশ্রয় 


জীবলচরিত আলো- ৰ ৃ 
চনায় প্রত্যাক্ষের : করিয়াই যাহা পরোক্ষানুস্ভৃতির (বিষয়, 
স্থান। প্রত্যক্ষের তাহাকে অনুসন্ধান করিব । ম্বামী বিবেকা- 
মধ্য দিয়া পরো-. নন্দের ধন্মজীবনের বিকাশ আলোচনা 
ক্ষের | 

রি করিতে গিয়াও আমাদিগকে যাহা প্রতাক্ষ 


তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে । যাহা প্রতাক্ষ নয় তাহাকেও 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। 

অদ্বৈত বেদান্ত বলে যে এক পরমাঝ্মাই আছেন, আর কেহ 

বা কিছুই নাই ;_-চক্ষে দেখা গেলেও, পারমাধিক দৃষ্টিতে 

নাই । আমি এবং আমার বাহিরে যাহা 

জীবনী আলোচনায় দেখিতেছি ইচ্বা সকলেই স্বরূপতঃ সেই 

হাত এক পরমাত্া। ম্ুতরাং সেদিক দিয়া 

দেখিতে গেলে আমার জন্মও মিথ্যা, মৃত্যুও 

মিথ্যা । জীবনধারণ ত মিথ্যা বটেই । হয়ত অদ্বৈত বেদান্ত 
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প্রচারও মিথ্যা । আমার জীবনের যত বিকাশ ও পরিবর্তন 
সকলই কল্পনা মাত্র। কেনন! উপাধিবিশিষ্ট এই ফে ক্ুত্ 
আমি,-এই আমিই একট! প্রকাণ্ড ভ্রম। সংসার নাট্যের 
যত কিছু লীলাভিনয় চলিতেছে-_তাহা সমস্তই এই মহা! ভ্রমকে 
আশ্রয় করিয়া! চলিতেছে । এই ভ্রমকে দূর করাই জীবের 
লক্ষ্য । এই ভ্রমের নিরসনেই জীবের মোক্ষ। “অহং ও 
“ইং, এর যত অস্মথিরতা_-যত পরিবর্তন-_-সমস্তই মায়া-প্রসূত। 
্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব আর ব্রহ্ম এক। 

কিন্ত্ব জীব ও ত্রন্মের এঁক্যজ্ঞান ত চারিটিখানি কথ! নয়। 
“কেবল সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন ধাহার” এই অদ্বৈত সাধনে 
তাহারাই শুধু অধিকারী--একথা! শতাব্দীর প্রথমে রাজা 
রামমোহনই বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে শতাব্দীর 
শেষ ব্যক্তির জীবনের আলোচন। করিতেছি । ধাহারা সমাধি 
বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন নহেন-_সেই সমস্ত নিন্াধিকারীরাই জগতের 
শ্রষ্টা, পাতা, সংহর্তী একজনকে লক্ষা করিয়া নিরাকার 
সপগ্ডণ উপাসনা "করিবে । স্বামী বিবেকানন্দও ্ঠাহার 
ধম্মজীবনের চরম পরিণতিতে পৌছিয়া অদ্বৈত বেদাস্তকেই 
সর্ধশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্পষ$ ঘোষণা করিয়া 
ছেন এবং অধিকারীভেদে রাজ। রামমোহনের মত তিনিও 
সগ্ডুণ নিরাকার, ঈশ্বরোদ্দেশে প্রভীকোপাসনার ব্যবস্থা 
দিয়াছেন । দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ-_ধর্্ম 
সাধনার ধারায় ইহা ক্রুমউন্ন তিশীল মানবচিন্তার তিনটি স্তর- 
ভেদ মাত্র । 

বিকাশ বা পরিবর্তনকে বুঝিবার ছুইটিমাব্র প্রসিদ্ধ উপায় 
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চিন্তারাজ্যে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রথম উপায়» 
দীনের বিকাশকে যাহার বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাছার 
বুঝিবার ছইটি স্বরূপের কোনই পরিবর্তন হইতেছে না; 
দার্শনিক উপায়; সমস্ত পরিবর্তন লীলাটার কোনই পারমার্থিক 
রি ও অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ আত্মার পরিবর্তন 

বা বিকাশ সম্ভবই নয়। দ্বিতীয় উপায়, 
যাহার বিকাশ হইতেছে, স্বরূপতঃ উত্তরোত্তর তাহার পরিবর্তন 
হইতেছে । যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হইতেছে, দধি হইতে ঘোল 
হইতেছে, ঘোল হইতে মাখন হইতেছে, মাথন হইতে দ্বত 
হইতেছে । ষদ্ি কেহ বলিতে চাহেন যে, এক: ছু্ধই দধি, 
ঘোল, মাখন ও ঘ্বতের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তবে তাহা 
একদিকে বলা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু যাহা হঞ্ধ-_-তাহা 
দধি নহে, যাহ] দধি__তাহ ঘ্বৃত নহে, একের স্বরূপ বা 
অন্যে নাই । এখানে অনেকাংশে স্বরূপের ও স্বধশ্মনের বিনাশ 
দেখা যাইতেছে । অথচ ইহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য যোগ- 
সূত্রও আছে, কেননা! ইহারা সকলেই একই ছুক্ষের বিভিন্ন 
রূপান্তর মাত্র । স্বামী বিবেকানন্দের ধণ্মুজ্জীবনের বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরগুলিকে এইরূপ ছুপ্ধ হইতে দ্বৃতে পরিবর্তীনের বে 
ৃষটাস্ত উল্লেখ করা হইল, সেই দৃষ্টান্তের অনুপাতে হয় ও 
কেহু কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আবার কেহ কেহ হয 
ত বলিবেন যে-_বিবেকানন্দের ধর্মমজ্রীবনের বিকাশকে এই 
রূপে ব্যাখ্যা করা ভ্রমাত্সক । তীহ্ার জীবনের সে সমস্ত 
বিভিন্ন স্তর একের পর আর আমরা দেখিয়াছি, তাহা দেশে 
ও কালে,--কার্য্য-কারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়। লোকলোচনে 
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এরূপ প্রতিভাত হইয়াছে মাত্র, যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, 
তাহার অবশ্বই একটা ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু এ 
সমস্ত বিকাশ বা পরিবর্তনের কোন পারমাথিক সত্তা বা 
অস্তিত্ব নাই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ নিত্যশুদ্ধ 
বুদ্ধ মুক্ত । তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা বিকাশ আশঙ্কা 
করা যাইতে পারে না। 

পরিণামবাদই হউক, অথবা বিবর্তবাদই হউক,_লীলাই 
হউক বা মায়াই হউক, পারমার্থিক দৃষ্টিতেই হউক বা 
বাঝহারিক দৃ্টিতেই হউক--বিবেকানন্দের ধর্ম্জীবনের ষে 
পরিবর্তন, পরিবর্তনের মুখে যে সকল বিভিন্ন স্তর আমাদের 
সম্মূথে একে একে ধীরে ধীরে প্রকট হইয়াছে,-_সেহ 
' প্রতাক্ষকে দেশ কাল ও নিমিত্তের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া 
আমরা জীবনের দিক দিয়া, মনস্তন্বের দিক দিয়! ও বাঙ্গলার 
উনবিংশ শতাব্দীর একট] সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের দিক দিয় 
বিচার ও বিশ্লেষণ না করিয়া পারি না। কিন্তু ইহা দ্বারা 
বিবেকানন্দের যে. অংশ দেশ কাল ও সমস্ত কার্য্য-কারণ 
সম্পর্কের অতীত, তাহার অস্তিত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার 
করা যাইতে পারে নাঁ। যাহ! ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানের ক্ষীণপরিসরের 
মধ্যে স্থান পাইতে পারে না,_যাহা বিচার-বিশ্লেষণের উদ্বে- 
তাহাকে অযথা বিতগার বিভ্ত্তণে জড়িত করা কোন ক্রমেই 
সঙ্গত হয় নী। অস্বীকার কর অত্তান্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে 
হয়। ছোট বড় সমস্ত জীবনের, জড়, উন্ভিদ ও প্রাণীজগতের 
এমন একটা দিক আছে যাহা! বনু পরিমাণে অগ্ভাপিও 
অস্পষ্ট । ইহ] স্বীকার না করিলে সত্যকেই অস্বীকার করা 
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হইবে । মানব জীবনের ঘটন1বলী কার্যা-কারণ সম্পর্কের 
মধ্য দিয়া যিনি দেখাইতে ইচ্ছা করেন সত্যকে অতিক্রম 
করা, কোন ক্রমেই তাহার উচিত হয় না। 
অপ্রত্যক্ষ, অদৃশ্ট কি কারণে বিবেকানন্দের ধর্মমজীবন 
বাঙ্গলায় শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়। প্রকট হইল কে বলিতে 
পারে? কেহই পারে না। এ সম্বন্ধে 
৮ টি সমাজ-বিজঞ্কানের দিক হইতে যাহা কিছু 
অজ্রেয়। সম্প্রতি বলা যাইতে পারে) ইতিহাসে 
স্মরণীয় মহাপুরুষদের জীবনের ব্যাখ্যাকল্লে 
তাহা যথেষ্ট নহে। যাহা ঘটিয়াছে,_-তাহার পূর্বাপর 
চিন্তা করিয়া আমরা একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে 
পরি, অনুমান করিতে পারি মাত্র । বিবেকানন্দ কলিক'তায় 
কায়স্থজাতির মধ্যে একটা শরীর ধারণ করিধা অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। যে আধারের মধো তাহার আবির্ভাব হুইয়া- 
ছিল তাহাকে উপেক্ষা করা যায় কিরূপে ? স্বরূপে সকালেই 
সেই এক ক্রন্ধ হইলেও আমাদের যাহা কিছু বলিবার 
কহিবার তাহা ত বন্ধু অংশে এই আধারকে লয়াই । দেশ 
কাল ও নিমিত্তের মধ্যে এই প্রপঞ্চময় অথচ অনির্ববচশীয় 
চৈতগ্য-সমস্বিত আধারের যে লীলাভিনয়__তাহাই ত ভীবন 
_ তাহাই ত ইতিহাস। গতিমুখে তাহাই ত বিকাশ। আর 
জন্ম ও মৃত্যুর পরিসরের মধো তাহাই ত চঞ্চল ও মুখর । 
স্তব্ধ অন্ধকারের ইতিহাস ত আমরা জানিনা । কেহ ত তাহা 
আজিও ঠিক ঠিক বলিতে পারিল না। 
স্বামী বিবেকানন্দের পিতামহ গৃহত্যাগী সম্গাসী ছিলেন। 
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বিবেকানন্দের পিতা সহজ দাতা, মুক্তম্বভাব, সঙ্গীতপ্রিয়,_ 
কথদ্িংত পাশ্চাত্য ও মুসলমান ভাবাপন্ন যুক্তিবাদী ভদ্র গৃহন্থ 
ছিলেন। বিবেকানন্দের মাতা শিবের 

বাসা ববেকানস্দের উপা্িকা নিষ্টাবতী হিন্দু রমণী ছিলেন। 
বংশানুক্রম। বংশানুক্রমে ইহাদের নিকট হইতে কি সংস্কার 
বিবেকানন্দের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়া- 

ছিল, কে বলিবে ? বিবেকানন্দও সন্নাসী হইলেন । তিনিও 
মুক্তত্বভাব, সঙ্গীতপ্রিয়, পাশ্চাত্যদর্শনের যুক্তিবাদী, নিভাঁক 
এমন কি যাহাতে বলা যায় ডানপিটা যুবক ছিলেন। 
সর্ধত্যাগী উমানাথ শঙ্করও তাহার উপাস্য ছিল। কিন্ত্ত 
এই সামান্য বাহা সাদ্শ্টের অন্তরালে, ভিতরে ভিতরে যে 
কি এক অদৃশ্যশ-ক্ত বংশানুক্রমের মধা দরিয়া কার্য করিয়াছে, 
তাহার অনেকটা অংশই আমাদের দৃষ্টির সীমার অন্তত ক্ত 
নহে। কেবল বংশামুক্রম ও তাহার অবস্থাধীন ক্রম পরিণতি 
স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত জীবনকে সম্ভব করে নাই। 
মহৎ জীবনের ব্যাখা! বংশানুক্রমে হয় না। উহা নৃতন স্থষ্টি। 
স্বামী বিবেকানন্দ যখন কলিকাতার এক গলির মধ্যে 
কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন প্রায় ৩০ বৎসর অতীত 
চি হইল রামমোহন ব্রিষলে দেহত্যাগ 
কলিকাতায় ধর্ম ও করিয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও 
সমাজে-সংস্কারের রাজনারায়ণের সহিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে 
মিসর! পঞ্চদশ বসর পরিচালিত করিয়া, কেশব- 
চন্দ্রের হস্তে শতাকশীর এই অভিনব ধণ্ম ও সমাজ-সংস্কারের 
আন্দোলনকে পৌঁছাইয়! দ্রিবার উপক্রম করিতেছেন, কেননা 


৩৪৯৩ 


বাজলায় উনবিংশ শতাব্দী 


আর মাত্র তিন বৎসর পরেই কেশবচন্দ্র তার ধর্মগুরু 
দেবেন্দ্রনাথের সছিত জাতিভেদের সমস্যা লইয়া কজাহ 
করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
ইহার একমাত্র নেতা হইয়৷ ইহাকে তিন্নপথে পরিচালিত 
করিবেন । রামমোহন মুণ্তিপূজা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, 
_ দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়তা অস্সীকার করিয়াছেন, 
বেদের স্থানে আত্মপ্রত্যয়কে ঈশ্বর-উপলন্ধি ও ধন্ম-সাধনার 
ভিত্তি করিয়াছেন, _রামমোহনের শঙ্করানুবন্তী অস্বৈতবাদ 
পরিহার করিয়া, এক নিরাকার সঞ্চণ ব্রদ্ষোপাসনাকে 
ব্রাহ্মপমাজে প্রবর্তন করিয়াছেন,_কেশবচন্দ্রের খৃষ্টভক্তি 
দেখা দিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ থৃষ্টবিভীষিকা 
দেখিতেছেন । মহাপুরুষবাদের পুর্ববাভাষ প্রকট হইয়াছে ; 
_ বিষ্ভাসাগর সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে ছয় বসর হইল রক্ষণশীল 
হিন্দু-সমাজের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্বেও হিন্দু বিধবার 
পুনবিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন। খুষ্টান পান্্রীগণ তখনও 
সাধারণভাবে হিন্দুধন্্দ ও বিশেষভাবে ব্রাহ্ষধশ্কে আক্রমণ 
করিতেছেন, ডিরোজীওর শিশ্যদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 
তথাপি সেই যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিন্তা, সমাজ-বিদ্রোহছ, 
নাস্তিক্বাদ একেবারে তিরোহিত হয় ন'ই,_ইতস্ততঃ তাহার 
স্কুলিঙগ দেখা! যাইতেছে একেবারে নির্ধাপিত হয় নাই । 
অন্যদিকে স্যার রাধাকান্তের ধর্ম্মসভা বূপান্তরিত হইয়া, 
বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে হরিসভারপে আবিস্তৃতি হইয়াছে | 
নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া 
রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ এই বিচিত্র বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষার 


৩ল৭ 


শমী বিবেকানন্দ ও 


জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টার পরিচয় দিতেছে । কলিকাতায় 
শিক্ষিত সমাজে যখন এইরূপ সংস্কার ও সংরক্ষণের বহুবিধ 
তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া সমাজচিত্তকে আলোড়িত ও 
বিক্ষোভিত করিতেছে, তখন একদিন--১৮৬৩ খুঃ ১২ই 
জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন । 
যে ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাকে পরবর্তী জীবনে কার্ধ্য 
করিতে হইয়াছিল,-সেই ক্ষেত্রের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র 
আপনারা পাইলেন । এই ক্ষেত্রের আব- 
88৯ হাওয়া তাহার মানসিক বিকাশের পথে 
পরিচয়। ' কতদূর সহায়তা করিয়াছিল,_তাহাও 
সবিশেষ আলোচ্য । কিন্ত্ত যেমন বংশানুক্রম 
তেমনি কেবল পারিপার্খিক সমাজিক অবস্থা ও ঘটন।-বৈচিত্রা 
তাহার জীবনকে সম্ভব করে নাই। কোনও মহৎ জীবনকে 
তাহা করিতে পারে না। 
তিনি প্রথম যৌবনে ব্রাক্ম-সমাজে গিয়া যোগদান 
করিলেন কিসের প্রেরণায় ? তখনকার দিনে 
ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া, আর প্রচলিত 
প্রথা বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা 
একই কথা । যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ 
প্রচলিতের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের বীজ 
ক রে প্রথম হইতেই অঙ্কুরোদগম করিয়াছিল । ইহা 
বিজ্লোহের বীঞ্জ। তাহার প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য । ব্রাহ্গ- 
সমাজে যোগদান একটা ঘটনা বা উপলক্ষ, 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের একট! পরিচয় মাত্র । 


৩৪৮ 


ব্রাঙ্মসমাজে 
যোগদ্ধান। 


বাহলায় উনবিংশ শতাব্দী 


তাহার ধর্্র-জীবনের বিকাশের পরবস্ভী স্তরে ব্রাহ্মধর্শ্র 

সে জ তত্ব লং 

হীন ই সহজ জ্ঞানে সহজ-লতা বা আতা 

সহজলভ্য সুখময় প্রত্যয়সিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস ক্রমে শিথিল 

সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস হইতে আরন্ত হইল। এই সময় ১৮৮১ 
শিথিল। _ 

খৃঃ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের 

সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়। এই বগুসরেই পরমহংস 

দেবের সহিতও তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার 

ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে তখন সংশয়বাদের মতে অবস্থিত 

দেখিয়াছিলেন । ব্রাহ্মধম্মের সহজলভ্য 


এই সময়ের মানমিক আস্তিকা-বুদ্ধি তখন পাশ্চ-তা দাশশশিকদের 
অবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ | 

ব্রজেন্ত্রনাথ শীলের 
অভিষত। ছিল। মানসিক বিকাশের ইঠিভাসে ইহা 


তাহার পক্ষে এক ভতি সঙ্কটকাল বলিয়া! 
ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন 1% এই সময়ে সংশয়- 
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প্রভাবে তাহার মন হইতে শ্মালিত তহাতে- 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


বাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেও, ঈশ্বর লাভের জন্য এক তীব্র 
ব্যাকুলতা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। এই 
ব্যাকুলতার বশবর্তী হইয়াই_-তিনি এই "সময় ইতস্ততঃ 
যার-তার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, মহাশয় আপনি 
কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ? ব্রাক্ষধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া মুখে 
এই সংশয়বাদাচ্ছন্ন সঙ্কটকালের এই প্রচণ্ড ধন্ম-পিপাসা, 
ঈশ্বরকে জানিবার জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা তাহার জীবনকে 
ংশয় বা নাস্তিক্যবাদের মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় 
নাই__ইহা তাহার জীবনকে গতিসুখে খরবেগে চালিত 
করিয়াছে।. ইহারই প্রেরণায় তাহার অবশিষ্ট জীবন 
ংশয়তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে নাই। মানসিক বিকাশের 
পথে এই তীব্র ব্যাকুলতা তাহাকে নিরস্তর তাড়না! করিয়া এক 
অতি বড় পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে ।, 

ভাহার বংশানুক্রম, তাহার শিক্ষাদদীক্ষা, তাহার চারি- 
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বাঙগলায় উনবিংশ শতান্ী 


দিকের মানসিক আবহাওয়া ছাড়াও, তীহার ধর্মজীবনের 
বিকাশে আর একটি বস্ত্র উল্লেখ অতিশয় আবশ্যক | 
বিবেকানন্দের চরিত্রের বৈশিষ্টা বলিয়। এক অতি প্রচণ্ড 
পারবান বস্ত ছিল। এবং ইহা অতি 
বিবেকানন্দ চরের প্রচুর পরিমাণেই ছিল। এই স্থাতত্র 
বৈশিষ্ট্য । বোধ, এই আত্মসংবিৎ, এই প্রবল 
সত্যান্ুরাগ, এই তীব্র ব্যাকুলতা-_-ইহ 
ছিল বলিয়াই কি হিন্দু-সমাজ, কি ব্রাহ্ম-সমাজ--কোন 
সমাজেই তিনি রাজা রামমোহনের ভাষায় “কেবল স্বর্গের 
ক্রিয়ানুসারে কাধ্য করিতে” পারেন নাই । কেননা “তাহা 
পশু জাতীয়ের ধর্ম হয়।” তাহার প্রকূৃতির মধোই এমন 
একটা বস্ত্র ছিল, যাহার জন্য তাহাকে সমস্তই শিজের চক্ষে 
দেখিয়। লইতে হইয়াছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে 
অনুভব করিতে হইয়াছে । রামরুষ্চদেবকেও শ্চিনি একদিনে 
গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । এজন ্টাহাকে 
অনেক পরীক্ষা করিতে হইয়াছে-_অনেক দিন লাগিয়াছে। 
রামকষ্ণদেবের সহিত বাবু শ্ররেন্্রনাথ মিত্রের বাড়ী 
নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম পাক্ষাতের দিনই 
রামরুষ্জদেব তাহাকে দক্ষিণেশ্বর একদিন 
পরমহংসর্দেবেব ] কি 
সহিত সাক্ষাতের যাইবার জন্য অনুরোধ করেন । ঠা ১৮৮১ 
ইতিহাস, ও খুঃর শেষ ভাগে নমেম্বর মাসে ঘটে। 
বনের গতির পরমহংসদেব তখন দ্বাদশবংসর কঠোর 
টিন সাধনা করিয়া, তারপর ছয় বগসর নানারূপ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, প্রায় সাত্ত বুসর যাব দিব্য ভাবের 


৪৬১ 


৮৬ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


প্রেরণায় ধর্ম প্রচারে ব্যাপূত আছেন। কেশবচন্দ্র ইহার প্রায় 
ছয় বৎসর পুর্ব্বেই আদিয়াছেন। রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিও ছুই 
বুসর পূর্বেবে আসিয়াছেন। এইবার নরেন্দ্রনাথ আসিলেন। 
সিন্ধু শেষ বিন্দুকে গ্রাস করিল। পৃথিবী বুঝিবা ইহারই 
প্রপ্তীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল । 

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম আসিলেন সেই 
দিনই পরমহংসদেব নরেন্দ্রের সহিত পূর্ববপরিচিত পরম 
আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যেন কতদিনের 
চেনাশুন1 । পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, তুমি কেন 
এতদিন আস নাই, আমি যে তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা 
করিয়া আছি। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বেব নরেন্দ্রনাথ 
সুরেশ (স্থুরেন ?) বাবুর কলিকাতার বাড়ীতে পরমহংসদেবকে 
প্রথম দর্শন করেন । তারপর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাতেই 
পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে সমাধি- 
ভাবাপন্ন করিয়া দেন। তাহাকে নররূপী নারায়ণ বলেন, 
সন্দেশ খাওয়ান এবং একা একদিন আসিবার জন্য অন্থুরোধ 
করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের একে বিচার-বুদ্ধি প্রবল, 
তার উপর ব্রাহ্ষধর্ম্নের ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতে শ্খঘলিত হইয়া 
তখন তিনি একদিকে যেমন সংশয়বাদের মধ্যে পতিত 
হইয়াছেন, আবার অন্যদিকে এই সংশয়বাদের গ্রাস হইতে 
মুক্তি পাইবার জগ্য ঈশ্বর লাতের প্রকৃত উপায় অন্বেষণে 
ইতস্তত; ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন। ডাক্তার 
ব্রজেন্্নাথ বলেন ষে, বাহির হইতে কোন একটা দৈব 
শক্তির অনুগ্রহে নরেন্দ্রনাথ এই সময়, তাহার মানসিক 


৪৬২ 


বাঙগলায় উনবিংশ শতাঙ্ধী 


স্কট ও সংশয়ের অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে 
ছিলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা ঠিক তখনি এই 
মহামিলনের সূত্রপাত দেখা দিল। ইহা কি এক পরম 
আশ্চর্য্য ঘটনা নয় ? ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ-কথিত এই দৈব শক্তি, 
এই দেব"অন্ভুকম্পা। পরমহংসদেবের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ 
করিল । আপনারা জানেন, কেমন করিয়া ভবিষ্ের ইতিহাস 
এই ঘটনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিল। 
কিন্ত নরেন্দ্রনাথ প্রথম দিনের স্পর্শজনিত সমাধিকে 
অবিশ্বাস করিলেন । ভাবিলেন, ইহ1 একট বাতুলতা! মাত্র । 
দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় প্রায় একমাস পরে 
এগ দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের দিনেও রাম কুষণদেব 
সমাধিতে অবিশ্বাস। দক্ষিণ পদ দ্বারা তাহার অঙ্গে স্পর্শ করিয়া 
নরেন্দ্রনাথকে সমাধিগ্রস্ত করিয়া দিলেন । 
সেদ্দিনেও নরেন্দ্রনাথ ইহাকে একটা সম্মোহন-বিগ্যা বলিয়া 
মনে মনে উড়াইয়া দ্বিবার চেষ্টা করিলেন । দক্ষিণেশ্রে 
তৃতীয় দিনে অনেক লোকের ভিড় ছিল। রামকুষ্জদেব 
এইদিন নরেন্দ্রনাথকে লইয়া সমীপবন্তী যছ মল্লিকের 
উদ্ভানবাটিতে গমন করিলেন । এবং সেদিনেও নরেন্দনাথকে 
স্পর্শ করিয়া সমাধিভাবাপন্ন করিলেন । তৃতীয়দিনে, সম'ধি- 
ভাবাপক্ন হইয়া! নরেন্দ্রনাথ বলিলেন “গগো তুমি আমার 
একি করিলে? আমার যে বাপ মা আছে” শ্ররামরুষ, 
বলিলেন, “তবে এখন থাকৃ। একবারে ক'জ নাই, কালে 
হইবে ।” 
এইদ্দিন রামকৃ্দেব সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মনে সতাকার- 
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স্বামী বিবেকানন ও 


ভাবে গভীর প্রশ্থসমূহ উশ্ধিত হইল । নরেন্দ্রনাথ ভাঁবিতে 
লাগিলেন, ইনি কে? আমার মত প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন 
যুবককে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবল স্পর্শমাত্রে সংজ্ঞাহীন 
করিয়া দিতে পারে যে শক্তি, সে শক্তি কিসের? এই 
অদ্ধ-উন্মাদ্দ পুজারী ব্রাহ্মণ কি সেই শক্তির ধারক-বাহক- 
ও-পরিচালক 1? কে ইনি? স্বামী সারদানন্দ শ্রীস্রারামকৃষ 
লীলাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, প্রথম সাক্ষাতের ৩'৪ বৎসর 
পরে তবে নরেন্দ্রনাথ, পরমহংসদেবের নিকট সম্পূর্ণ বশ্যুতা 
স্বীকার করেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে, পরমহংসদেবের 
দেহরক্ষার মাত্র বসর খানেক পূুর্বেব নরেক্দ্রনাথ পরম- 
ংসদেবের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিলেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে 
ব্রাহ্মসমাজের নিকট, পাশ্চাত্য সংশয়বাদমূলক দর্শনাদ্দির 
নিকট যেসমস্ত শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপে 
ক্রমে পরিবত্তিত হইতে আরম্ত করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ের নিকট 
হইতে যে সগুণ নিরাকার এক বাক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা 
তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাও একদিনে তিনি পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। কোন কিছু পরিত্যাগ করিতে 
হইলে মানুষ তাহা একদিনে পারে না। পরমহংসদেব, 
নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তাহাকে অষ্টাবক্রসংহিতা 
প্রভৃতি অদৈতবাদমূলক শাস্সুগ্রস্থার্দি পড়িতে দিতেন। কিন্তু 
হইলে কি হয়, নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, আমি আর- ঈশ্বর এক» 
এরূপ ভাব! মাথ। খারাপের লক্ষণ । আর ইহা পাপও বটে। 
এককালে পাপবোধও নরেন্দ্রনাথের ছিল। তাছাড়া অত্বৈত- 
বাদের যে ব্রহ্ম, সেত একরকম নাস্তিকতার নামাস্তর মাত্র। 


বাহলায় উনবিংশ শতান্কী 


ঘটি ঈশ্বর, বাঁটি ঈশ্বর--এ সব যদি পাগলামি না হয় ত 
পাগলামি কি গাছে ধরে? শ্্রীরামপুরের পাত্রী-মহোদয়গণ 
হুইতে আরম্ভ করিয়৷ মহাত্মা ডফ. একদিকে ; আবার অন্যদিকে 
উত্তরকালে মহষি দেবেন্দ্রনাথ পধ্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্নের তরফ হইতে 
অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ঘোর রোলে এই কথাই বলিয়া 
আসিতেছিলেন । রামকৃষ্জকদেব আবার একদিন নরেন্দ্রনাথকে 
স্পর্শ করিলেন, নরেন্দ্র অদৈতামুভূতি 
হইতে আরম্ত হইল। জগণ্ড আছে কি 
নাই, ভঁস নাই। হেছুয়ার রেলিংএ মাথা 
ঠকিয়া তবে বিশ্বাস করিতে হয় যে, তিনি জাগিয়া আছেন 
কি স্বপ্র দেখিতেছেন ! ধর্ম্মজীবনের পরিবর্তন মুখে তাহার 
এক সময়ের স্বীকারোক্তিতে বলিতে হয় যে, এইবার পরম- 
হংসদেবের স্পর্শে অহবৈত বা অখণ্ডের সমাধিতে মগ্র হইয়া 
সত্যই নরেন্দ্রনাথের মাথা! খারাপ .হইল! ধর্ম্রজীবনে মতের 
পরিবর্তন কি অদ্ভুত! প্রচারক-জীবনের গৌরবময় স্তরে আমরা 
দেখিতে পাই, এই নরেন্দ্রনাথ কি প্রচণ্ড তেজের সহিত 
অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। এই ছুই বিভিন্ন স্তরের 
যোগসূত্র কোথায়? এই ছুই বিভিন্ন স্তর--আমরা একের 
পর আর কেন দেখিতে পাইলাম ? ইহা কি ঘাতপ্রতিঘাতমুখে 
আপনাতে আপনি বিকাশ? স্বামী বিবেকানন্দের অছ্বৈত 
বেদান্ত প্রচার কি তাহার সঙ্ঞানে স্বেচ্ছায় না ইহা তাহার 
গুরুদেবের ইচ্ছায়? ইহা কি তাহার স্বভাবের বিকাশ না 
পরমহংসদেবের প্রভাব? এ মতত-পরিবর্তন কেন হইল, কে 
করিল ? জীবনে সমস্ত সমস্যার উত্তর মিলে না। জীবনের 
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অতৈত দিদ্ধান্তে 
অবিশ্বাস। 


প্বাঙ্গী বিবেকানন্দ ও 


সমস্ত অংশটা আমরা দেখিতে পাইন।। যাহা আমাদের 
লোকলোচনের অন্তরালে সংঘটিত হয়, তাহার অনেক কারণ 
এঁতিহাসিক জীবন্চরিত লেখক বা, তীক্ষ মনন্তত্ববিদের 
নিকটেও অগ্ভাবধি অন্তন্তাত। কাজেই সমস্ত সমস্যারই উত্তর 
দিবার চেষ্টা করা বৃথা শক্তিক্ষয় না হইলেও, অনেকটা 
পগুশ্রম ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ের 
0৮৮ 06০9৮01 ০০ 0)9 ড০097৮9--বেদান্তে ফিরিয়া আস। 
অপেক্ষা, নরেন্দ্রনাথের অছ্বৈত বেদাস্তে ক্রেম পরিণতি লাভ করা 
অধিকতর চমকপ্রদ, পরম আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক বলিয়া 
প্রতীয়মান হয় ' | 
এইবার নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ উপস্থিত। সময় বুঝিয়' 
ভ্তাতিরা ভদ্রাসনখানি গ্রাস করিবার জন্য উদ্ভত। বালা 
দেশের জ্ঞাতিরা ইহা করিয়া থাকেন। 
পিতৃবিয়োগ ও ভ্রাতা ভশিনী ও বিধবা মাতাকে লইয়া 
সাংসারিক বিপঞ্ধ, ৰ 
দ্বারিজ্রা ভোগ ।  নরেন্দ্রনাথ কপর্দকহীন নিঃসম্বল। আহার 
কোন দিন জুটিত, কোনদিন জুটেনা। 
যাহার বাল্য ও কৈশোর লমৃদ্ধির ক্রোড়ে অতিবাহিত 
হইয়াছে, অদৃষ্ট চক্রের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে সহসা একদিন 
যদি তাহাকে পথের ধুলিতে আসিয় াড়াইতে হয়, যাহার 
ছিল তাহার যদি ঘরে গিয়া দুয়ার দেয়, যদ্দি তাহার দিনাস্তে 
একমুষ্টি শাকান্নও না৷ জুটে, তবে ভূক্ততোগী ভিন্ন সেক 
কে বুঝিতে পারিবে? হে বাঙ্গলার যুবকগণ, তোমাদের 
মধ্যে কতজন না এইরূপ বুভূক্ষিত হইয়া! আজ এই সহরের 
পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছ, তোমাদের গৃহে, ভ্রাতা ভগিনী ও 
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বিধবা মানা অনাহারে তোমাদের মুখের দিকে ভাকাইয়া 
আছে, তোমরাও কি নরেন্দ্রনাথের এই কালের অবস্থাট। সম্যক 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ন) ? এই সময় নরেন্দ্রনাথের পায়ের 
জুতা ছি'ড়িয়া গিয়াছিল, তিনি আর জুতা কিনিয়া পরিতে 
পারেন নাই, এই সহরে নগ্রপদে তাহাকে একদিন পণ চলিতে 
হইয়াছে । গায়ের জামা! ছি'ডিয়া গিয়াছিল, ছিন্ন মলিনবাসে 
আবুতদেহ এই নিরুপায় অভিমানী যুবা সহরের সমস্থ বড় বড় 
অফিসের দরজায় সামান্য বেতনের একটি চাকরার জন্য মাথা 
খুঁড়িয়। যখন বার্থমথোরথে সমস্ত দিনের উপবাসের পর ক্ষুধায় 
ও চিন্তায় জর্জরিত দেহমন লইয়| বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন 
সহস] বৃষ্টি আসিয়া! গতিরোধ কবিল। ভ্তিনি পথের পার্শে 
প্রথমে ঈ্ীড়াইলেন, পরে আর না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন, 
অবশেষে সমস্ত রাত্রি পথের পার্খে পড়িয়া নিদ্রায় অচৈতন্য 
রহিলেন। 

বন্ধুগণ ! সংসারে ইহাও সম্ভব । সমস্ত পৃথিবী একদিন 
যাহ্থার অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, এই সহরে ভাবিতে 
পার একদিন তাহার জন্য একমুষ্টি খান্ক মিলে নাই! এই 
ক্ষুধিত কেশরী এই লোকারণ্যময় গহনে একদিন না খাইতে 
পাইয়া যে শক্তিকে উদ্বোধন করিয়াছিলেন? বিস্তীর্ণ ভূভারতে 
আজ এমন অন্ধ কে আছে যে তাহার জান্ষ্বল্যমান ফল 
দেখিতে পাইতেছে না? যাহার দিক হইতে সকলে মুখ 
ফিরায়, বুবিবা অলক্ষ্যে কিছু আছে, বা কেহ আছে, তাহার 


দিকে ফিরিয়া তাকায় ! 
নরেন্দ্নাথের দৈষ্ঠাবস্থা পরমছংসদেব জানিতে পারিলেন। 
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স্বামী বিবেকানন ও 


মায়ের কৃপায় মোট! ভাত মোট কাপড়ের ব্যবস্থা হইল। 
সে বিস্তীর্ণ বিবরণ আপনারা “লীলা প্রসঙ্গে” পাঠ করিবেন । 
নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের টাপাতলার স্কুলে শিক্ষক নিষুক্ত 
হইলেন, মাত্র চারি মাসের জন্য । 

এই দারিদ্র্যের মধ্যে সখী লোকের ভগবান আবার 
অন্তহিত হইবার উপক্রম করিল। নরেন্দ্রনাথ শয্যা ত্যাগ 
করিবার পূর্বেব একদিন প্রভাতে ভগবানের নাম লইতেছিলেন, 
নরেন্দ্রনাথের ম! ধমক দিয়া বলিলেন, প্চুপ কর ছোড়া, 
ছেলে বেল থেকে কেবল ভগবানঃ আর ভগবান । ভগবান 
ত সব কল্লেন1” ইহার আঘাতও বিবেকানন্দের ধন্মজীবনের 
বিকাশে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। “যে ভগবান 
আমাকে ইহলোকে খাইতে দিতে পারেন না তিনি যে 
পরলোকে আমাকে স্থখে রাখিবেন তাহা আমি বিশ্বাস 
করিনা 1” 

তারপর এইবার নরেক্দ্রনাথ রাণী রাসমণি-প্রতিঠিতা৷ মৃদ্ময়ী 
কালীর মধ্যে চিন্ময়ী মুক্তিও. দেখিতে পাইলেন। ইহাও সম্ভব 

এ. হইল। আমার সামান্য ধারণা এই যে* 

৮ জীবনের বিকাশে অসম্ভব বলিয়া কিছুই 

| নাই। আজ যাহা অসন্তব, কাল তাহা 
অত্যন্ত সম্ভব । ইহা! বিচিত্র, ইহা অদ্ভুত । তথাপি ইহা 
জীবন) ইহা! বিকাশ, ইহ সত্য, ইহা। প্রত্যক্ষ । 

ধর্ম্মজীবনের বিকাশের পথে কি করিয়া যে অসম্ভবও সম্ভব 
হয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাহা আপনারা স্পঙ্উই 
দেখিতে পাইতেছেন । 
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১৮৮৬ খৃঃ পরমহংসদেব দেহরক্ষা! করেন । পরমহংসদেবের 
দেহভস্ম লইয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। 
নরেন্দ্রনাথের উদারতায় কলহের নিবৃত্তি 

জার হয়। কিন্তু রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি একদল 
ুত্রপাত ও ভারত গোঁড়া শিল্যেরা কীকুড়গাছি যোগোস্তানে 
ত্রমণ। পরমহংসদেবের নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় 
করেন । নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের তিরো- 

ভাবের পর হইতেই স্বীয় মতাবলম্বী গুরুভ্রাতা্দিগকে কুড়াইয়। 
আনিয়া সঙ্ঘবন্ধ করিবার চেষ্টা করেন । বরাহনগর মঠে 
সর্বপ্রথম এই সঞ্ঘবদ্ধ কাধের সুত্রপাত দেখা যায় ' বন্ধমান 
ভারতের প্রথম বৈদান্তিক সন্ন্যাসী এই সঙ্ঘ-গঠন কল্পনায় 
তাহার অলোকসামান্থ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। তারপর নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রসিঙ্ধ 
ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। উপধুর্পরি ছুই ছুই বার 
পীড়িত হইয়াও তিনি সাক্ষাত্ভাবে সমগ্র দেশের পরিচয় 
না লইয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরমহংসদেধের দেহরক্ষার পর 
তিনি ছু” তিন বসর বরাহনগর মঠে গুরুভ্াতাগণের সঙ্গে 
বাস করেন। তার পর হুইতে ১৮৯৩ খৃঃ ৩১শে মে পথান্ত 
তিনি ভারত ভমণে অতিবাহিত করেন । বর্তমান ভারতকে 
ক্রানিতে হইলে ইহার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত 
ভদ্রেলোকদিগকে জানিতে হয়। নরেন্দ্রনাথ তাহাদের পরিচয় 
নান! সম্পর্কের ভিতর দিয়া ইতিপূর্বেই লাত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইহাদের ছাড়া ভারতবর্ষের আরও ছুই শ্রেণীর মনুষ্যকে 
জান! প্রয়োজন ! ভারতের করদ ও স্বাধীন নরপতিগণ- হার! 
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ইংরাজের সহিত অষ্টাদশ শতাবীতে যুদ্ধ করিয়া নামমাত্র 
কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা অদ্যাবধি রক্ষা করিয়াছে এবং ইছার 
কোটা কোটা দীনদরিদ্্ সর্ববত্র ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন 
জাতির মনুষ্য সমটি-যাহারা আজ ক্ষুধার তাড়নায় জীবন্ত 
নরকস্কালে পর্যাবসিত হইয়াছে--এই দুই শ্রেণীর সহিত 
সাক্ষাত পরিচয় লাভ করিতে তাহার প্রায় 8৫ বৎসর কাটিয়া 
গেল। 

এইরূপে ভারতের সর্ধবশ্রেণীর মনুষ্যদের সহিত সাক্ষাতৎভাবে 
পরিচিত হইয়া তিনি ১৮৯৩ খুঃ৩১শে মে আমেরিকাস্মিত 
চিকাগেো সহরের ইতিহাস-বিখাত ধর্ম মঙ্াসভায় যাইবার 
জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তাহার 
বয়স কিঞ্িল্ন্যন ৩১ বৎসর মাত্র। লজ্জার সহিত স্বীকার 
করিতে হয় বাঙ্গলাদেশ তখন স্বামী বিবেকানন্দকে অতি 
অল্পই পাঞথায্য করিয়াছিল । প্রথমাবস্থায় স্বজাতীয়ের। তাহাদের 
মহাপুরুষকে চিনিতে পাবেন] । 

আপনার সকলেই জানেন চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় হিন্দু- 
ধর্মের প্রতিনিধি এই বাঙ্গালী সন্গ্যাসী এই অ্বৈতবাদী 
বৈদাস্তিক গুরুকৃপায় কিরূপ ষশস্বী হইয়া- 
ছিলেন। পৃথিবীর সম্মুখে এই চিকাগো। 
ধর্মসভার মধ্য দিয়া স্বামীজীর অত্্যুদয় 
এক অত্যাশ্চর্্য ঘটন।। কিসে ইসা লম্ভব হইল? কেইবা 
জানিপ্ত এইরূপ ছইবে ? ম্বামীজীর ধশ্মজীবনের ক্রেমবিকাশের 
এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই ঘটনার অতিবিস্তৃত বর্ণনা 
দ্বার আপনাদ্িগকে আমি বিভ্রত করিব না। ১৮৩* খষ্টাব্দ 
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চিকাগ্গো ধর 
মহাসভা | 


বাজলায় উদহিংশ শতাঙ্ী 


বাঙ্গালার এ যুগের ইতিহাসে স্মরণীয় । কেননা, এ বৎসর 
দেওয়ান রামমোহন দিল্লীর বাঁদশাছের নিকট হইতে পরাজ1” 
উপাধি লাভ করিয়া ইংলগ্ড গমন করিয়াছিলেন । ১৮৯৩ 
খঃও বাঙ্গার ইতিহাসে ন্মরণীয়। কেননা এই বৎসর স্বামী 
বিবেকানন্দ আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। এ যুগের 
বাঙলার ইতিহাসে এই ছুইটি তারিখ স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিয়। রাখা 
উচিত। 

আমেরিক] হইতে ১৮৯৫ খুঃ স্বামীজী ইংলণ্ড গমন করেন। 
ইংলণ্ডে প্রচার শেষ করিয়া ১৮৯৭ খুঃ জানুয়ারী মাসেই 
ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। অশোকের পর" ভারতের 
বাহিরে এত বড় ধন্ম্ের প্রচার ভারতেতি- 
হাসে আর দেখা যায় না। বাঙলার 
শিক্ষিত অথচ উপেক্ষিত যুনকগণ, মনে 
রাখিও--বাঙগলাদেশে তোমাদের মত একজন উপেক্ষিত যুবক 
ইহ! একদিন এ যুগেও সম্ভব করিয়া দিয়া গিয়াছে 

তখন আলমবাজারে মঠ ছিজা। স্বামী বিবেকানন্দ 
গঙ্গার পশ্চিম পারে নীলাম্বর মুখাঞ্জির উদ্যানে মঠ উঠাইয়া 
আনিলেন। তারপর ১৮৯৯ পৃঃ ১৮ই মে বাগবাজারে বলরাম 
বস্র বাড়ীতে তিনি রামকুঞ্ণ সন্গযাসী সম্প্রদায়কে বিধিমত 
সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দিলেন । এইবার ষ্ঠাহার গুরুর নির্দেশ অনুসারে 
প্রার সমস্ত কণ্মই শেষ হইয়া আসিল। 

কিন্তু এখনও তীছার অদ্ভুত ধর্মরজীবনের সমস্ত বিকাশ 
শেষ হইয়া যায় নাই। এই বগুসরেই তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে 
বছিগত হন। এবং ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে গিয়া, বিজয়ী 
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ভারতে 
প্রত্যাবর্তন । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


মুসলমান কর্তৃক মন্দিরের ভগ্মাংশ দেখিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ 
করেন যে, তিনি এ মুসলমান আক্রমণের সময় জীবিত থাকিলে, 
নিশ্চয়ই এই মন্দিরটি ভগ্ন হইতে দ্বিতেন না। এই প্রকার 
আক্ষেপ বীরোচিত, সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার আর একট! 
| দিকও আছে। মা ভবানী, দৈববাণী করি- 
ক্ষীর ভবানীর রর 
মন্দিরে দৈববাণী। লেন খে এ তোমার কিরূপ স্পর্ধা: 
আমি তোমাকে রক্ষা! করিব, না ভুমি 
আমাকে রক্ষা করিবে! আমি কি ইচ্ছা করিলে এই মুহুর্তে 
সপ্ততাল সোনার মন্দির নিশ্মীণ করাইতে পারি না? রজো- 
গুণাচ্ছন্ন উদ্ধত, শাস্ত হও । 
বিবেকানন্দের চৈতন্য হইল। বিজয়ী বীর যোদ্ধ বেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাহার মানসিক 
বিকাশের পথে যে অত্যাশ্চ্যয পরিবর্তন 
কর্মজীবনের অভভুত 
পরিবর্তন । দেখা দিল, তাহার সঙ্গে তুলনায় পূর্বের 
অন্যান্য পরিবর্তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্িঃ- 
কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
যদিও বিবেকানন্দের আত্মনির্ভরশীলতা৷ তাহার মানসিক 
বিকাশে কোন -স্তরেই স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় নাই, 
তথাপি এই অধৈতবাদী সন্গ্যাসীর মধ্যে এমন একটা প্রখর 
স্বাজাত্যাভিমান নিয়ত জাগ্রত ছিল যে, অনেককে তাহার 
তীব্রতা কষ্টের সহিত অনুভব করিতে হইয়াছে । আত্মশক্তির 
উপর নির্ভরশীল এ যুগে পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার সন্ন্যাসী, 
ক্ীর ভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর পর হইতে যেন মরিয়া গিয়। 
আর এক ভিন্ন মানুষ ছইফোন। কে জানে, হয়ত সেইটাই 
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বাঙলায় উনবিংশ শতাবী 


তাহীর ভিতরের মানুষ বা “পাকা আমি” কিনা? আর 
ঠাহার নিজের ইচ্ছাশক্তি পরিচালনের কোন স্পৃহা বড় একটা 
দেখা গেল না। তিনি এ বুসরই ১৮৯৯ খৃঃ জুন মাসে দ্বিতীয়* 
বার আমেরিকা যাত্রা করিলেন বটে, কিন্ত 
এবার যেন সেই ১৮৯৩ খুঃর উগ্র প্রচারক 
মরিয়ী গিয়াছে, এবার তিনি শুধু দ্রুষ্টার 
আসন গ্রহণ করিয়। পাশ্চাত্য দেশে বেড়াইয়া আসিলেন। 

স্তাহার এই সময়ের মনের অবস্থা অত্যন্ত অস্ভু* | তাহার 
একখানি চিঠিতে এই সময়ের মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় 
আপনার! পাইবেন । তজ্জন্য চিঠিখানি দীর্ঘ হইলেও আমি 
তাহা উদ্ধত করিতে বাধ্য হইতেছি। 


দ্বিতীয়বার আমে- 
রিক। গমন । 


(ইংরাজী হইতে অনুদিত ) 


কালিফোর্ণিয়া 
১৮৯ এপ্রিল, ১৯০ । 
কর্ম্মকরা সব সময়েই কঠিন । আমার অন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন? 
চিরদিনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। 
আর আমার সমুয় মন-প্রাণ ফেল মায়ের সততায় 
মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যাঁয়। তার কাজ তিনিই জানেন । 
আমি তাল আছি-_মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে 
মনের শাস্তি স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্চি। লড়াইয়ে হার জিত 
ছুইই হ'ল-_-এখন পু টলি পাঁটলা বেধে সেই মহান্‌ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় 
ষাত্র/ ক'রে বসে আছি। অব শিব পার করো মেরো নেইয়া”-হে 
শিব, হে শিব। আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রনু। 
বতই যা হক্‌। জো? আমি এখন মই পূর্বের বালক বই জার কেউ 
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কন্ম-সন্ন্যাস। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


নই, যে জক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটার তলায় রামরুফের অপূর্ব্ব বাণী অবাক্‌ হয়ে 
শুন্ত জার বিভোর হয়ে ষেত! এ বালক ভাব- 
৮০৮৮ টাই হচ্ছ আমার আসল প্রকৃতি__আর, কাষকর্ 
আনা। পরোপকার ঘা কিছু করা গেছে ত! এ প্ররুতিরই 
উপরে কিছু কালের নিমিত্ত আরোপিত একট! 
উপাধি মাত্র । আহা) আবার তার সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্চি--সেই 
চিরপরিচিত কথম্বর ! যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পথ্যস্ত কণ্টকিত 
করে তুল্চে। বন্ধন সব থসে যাচ্চে। মানুষের মায়! উড়ে যাচ্চে 
কাজকর্ম বিশ্বাদ বোধ হুচ্চে। জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে 
রাকা কোথায় সরে দাড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার 
| স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান ! যাই, 
ভু যাই! এ তিনি বল্ছেন--“মৃতের সংকাঁর মৃতেরা করুকগেঃ 
সংসারের ভালমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুকৃগে, তুই ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
আমার পিছে পিছে চলে আয় ।”__যাই, প্রভু; যাই! 
ই, এইবার আমি ঠিক যাচ্চি। আমার সাম্নে অপার নির্বাণ 
সমূক্র দেখতে পাচ্চি। সময়ে সময়ে উহা শ্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি__সেই 
অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র! মায়ার এতটুকু 


মায়াতীত ভাব । 
বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যান্তও যার শাস্তি ভঙ্গ 


কচ্চে না। 

আমি যে জন্োছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি__এত যে ছঃখ ভুগেছি, 
ভাতেও খুসী-_বীবনে কখন কখন: বড় বড় তুল যে করেছি, তাতেও থুসী, 
আবার এখন যে নির্বাণের শাস্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্চি তাতেও খুষী। 
ৃ আমার জন্ত সংসারে ফিরতে হবে এমন বন্ধনে 
পুন হইযার আমি কাঁউকে ফেলে যাচ্চি না? অথব1, এমন বন্ধন 

কারণের অভাব । 
আঁছিও কারও কাছ থেকে নিয়ে হাচ্চি না। 


দেহটা নিয়েই আমায় মুক্তি দিক্‌, অথবা দেহ থাকতে থাক্তেই মুক্ত হ্‌ই, 


৪২৪ 


বাঙ্গলায় উনবিংশ শভাবী 


সেই পুরোপো! বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্ত গেছে আয় 

ফিরচে ন!। 
শিক্ষাঙ্গীতা, গুরু, নেত1; আচার্য) বিবেকানন্দ চলে গেছে- পড়ে 
জাছে এটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্যঃ চিরপদ্ধাশ্রিত 
দাস! অনেকদিন হ'ল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিইছি। কোন বিষয়েই 
“এইটে আমার ইচ্ছে” বল্বার আর অধিকার 
নাই। তার ইচ্ছান্তোতে যখন আমি সম্পর্ণক্ূপে 
গ! ছেলে দিয়ে থাকৃতূষ, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুজয় 
মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিইছি। 
উপরে দিবাকর নির্মল কিরণ বিস্তার কচ্চেন_ পৃথিবী চারিদিকে শহ্যসম্পদ্‌- 
শালিনী হয়ে শোভা পাচ্চেন-_-ছ্রিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী,ও পদার্থ ই 
এখন নিস্তব্ধ, স্থির শান্ত ! আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থিরভাবে, 
নিজের ইচ্ছ! বিন্দুমাত্ও আর লা রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপে প্রবাছিনীর 
সুলীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলিছি। এতটুকু হাত 


মায়াতীত হইয়া প| নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি 
মায়ার জগৎ--শুধু 
সাক্ষীরপে নিরীক্ষণ । ও সাহস হচ্চে না পাছে প্রাণের এই জন্ুত 


নিস্তব্ধত! ও শাস্তি আবার ভেঙ্গে বায়। প্রাণের 
এই শান্ত নিস্তবতাই জগৎটাকে মায়াবলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। 
ইতিপূর্বে আমার কর্মের তিতর মান বশের ভাব উঠিত, আমার 
ভালবাসার ভিতর ব্যক্ষিবিচার আসিত আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফল- 
স্বোগের আশঙ্কা থাকিত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রতৃত্বম্পৃহ। আমিত। 
এখন সে সব উড়ে যাচ্চে । আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে, 
তার ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলিছি। বাই, মা? যাই। 
তোমার গ্সেছময় বক্ষে ধারণ করে- যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্চ, সেই জশব্দ, 
অম্পর্শ, অজ্ঞাত, অদুত রাজ্যে অতিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন ছিয়ে 
কেবলমাত্র ত্র বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই! 


নেতৃত্ব পরিতাগ। 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও 


আহা-হা- কি স্থির প্রশাস্তি। চিন্তাগুলে। পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন 
হৃদয়ের কোন এক দুর, অতিদূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃছু বাক্যালাপের 
মত ধীর জম্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌছচ্ছে”_আর, শাস্তি_মধুর 
মধুর শান্তি-যেন যা কিছু দেখছি, শুনছি সকলকে ছেয়ে রয়েছে। 
মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের অন্ত যেমন বোধ করে 
ধখন সব জিনিষ দেখা যায়) কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়__তয় থাকে 

ন1, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে 
পট তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্যন্তও জাগে 

না__আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক 
সেইক্ূপ। কেবল শাস্তি, শাস্তি! চারিপার্থে কতকগুলি পুতুল আর 
ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত 
কয় না) এ অবস্থায় অগৎটাকে ঠিক এরূপ দেখাচ্চে, আমার প্রাণের 
শান্তিরও বিরাম নাই ! এ আবার সেই আহ্বান ! যাই, প্রভূ ধাই। 

এ অবস্থায় জগৎট। রয়েছে,--কিন্ত সেটাকে স্ুন্দরও বোধ হচ্চে না, 
কুৎনিতও বোধ হচ্চে না! ইন্জিয়ের দ্বারা বিষয়ামুভূতি হচ্চে, কিন্তু নে 
এটা ত্যাজ্য; ওটা গ্রাহথ এরূপ ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্চে না। আহা, 

| জো,এযেকি আননোর অবস্থা, তা তোমায় কি 
তোমা বল্বে৷। যাঁকিছু দেখছি শুন্ছি সবই সমানভাবে 
উপলন্ধি। « ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্চে। কেননা, নিজের শরীর 
থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় 
ছোট, ভালমন্দ, উপাদেয় হেয় বলে ষে একটা! সম্বন্ধ এতকাল ধরে অন্ুতব 
করেছি, সেই উচ্চনীচ সন্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, 
সর্বাপেক্ষা__উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতিপূর্বে যে বোধটা ছি 
সকলের আগে মেটাই যেন কোথায় লোৌপ পেয়েছে। গু তৎ-সৎ। 


তোমাদের চিন্নবিশ্বত্ত-- 
ব্রিবেক্গান্নল্দ্‌ 
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বাঙ্গলায উনবিংশ শতা্ী 


১৯০৩ খু ১৯শে জি তিনি আবার বেলুড়মঠে সহসা 
প্রভ্যাশিভভাবে রাত্রে ঠিক নৈশভোজনের পূর্বের ফিরিয়া 
্ আমিলেন। সে এক অতি হাস্যকর উপা- 
১৬সপপুল্লো দেয় ঘটনা যাহ বালকম্বভাব বিবেকানন্দ 
বঙ্গে প্রচার । চরিত্রের বৈশিষ্ট । আপনারা তাহা তাহার 
বিস্তৃত জীবনচরিতে পাঠ করিবেন । পরে 
১৯০১ থুঃ স্বামীজী পুর্নববঙ্গে প্রচারে বহির্গত হইলেন, সাধু নাগ 
মহাশয়ের পর্ণের কুটীরকে এই পর্থিবীবরেণ্য ধশ্ম প্রচারক 
তীথজ্ঞানে অভিবাদন করিয়া আসিলেন। পর বশুসর ১৯০২ 
খুঃ ওঠা জুলাই বেলুড় মঠে সমাধি অবস্থায় বসিয়া আবার সেই 
দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া সন্গাসী দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। দেহের গন্তি দেহলাভ 
করিল। আত্মার অবিরাম গতি আবার কোনমুখে কোন দিকে 
ধাবিত হইল বা হইল কিনা কে বলিবে, কেইবা তাহা জান। 
স্বামী বিবেকানন্দের ধন্মজাবনের বিচিত্র বিকাশের যে 
ইতিহাস, আমি তাহার এক অতি সংক্ষিপ্র চিত্র আপনাদের 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এবারের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 
আশা করি আপনাদের মধো এই আলোচন] উন্ডরোত্তর বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া নানাদিক হইতে ইহা ক্রমশঃ সম্পূ ও স্ুপঙ্গত 
হইয়া উঠিবে । 
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯। 


পু 


প্রেকত্যাগ । 
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